বিষয় 


অলৌকিক ঘটন। 


এ 

এ 

ঞঁ 
আমাদের দ্বাদশ বৎসর 
শাম ও আমাব দেভ 


উপনিষদেব নিরুক্ত ভ্রীচীবেন্গনাথ দত্ত, এমএ, বি এল ২০১ 
একটী গান শ্বীমাথনলাল রায় চৌধুরি, বি এ ৪৫৫ 
একী করণ এ ১৮১,৩২১ 
কর্ম তত শ্রীকাশারীমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৫৭,২৯১, 

৩৫৯,৪২৮)৪৬৬ 
জস্তবিপ্রকরণ ১১৫,১৫৪১১৮৯ 
গান (পদ্ঘ) শ্রীকুঞ্জলাল রায় ৩৯৩ 
গীতাবলি ৩১৭ 
চৈতন্য কথ। ( বরঙ্গহত) শরীপূর্ণেন্দুনারায়ণ দিংহ, এমএ, বিএল ৭ 
জীৰের কল্যাণ শ্রীযাখনলাল রায় চৌধুরি, বিএ ১৭৩ 
তম্রারোপ্ধ। র্ ১৫ 
ধর শ্রীবস্কবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০ 
পরবিগ্ণ! সমিতির গ্রথম উদ্দেস্ট শ্রীযোগেক্্রনাথ গোস্বামী ৩৪৯ 
পরাবিগ্ভা.সমিতির দ্বিনীষ উদ্দগ্া এ ৪৪১ 


প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কৃতানুবাদ শ্রীজয়চক্ত শর 
প্রাচা ও প্রতীচয (আদর্শাবলী) শ্রীসাধুসেবক শর্মা 


বাস্তব ও অবাল্তব 


সূচীপত্র | 


লেখক প্রান্ত 


(১২৮ 


জীমনোমোষন ঘোষ ২৩৮,১৭৯১৩ ৮ 


8* ০,৪৩৯, 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ শট!চাষা রঃ 
শ্র্গচবণ চক্রবন্তী রায়সাে। ১৯৯ 
শা প্রণবানন্দ পম্মা। ৩৫৯ 


১ 


শ্রমন্মথমোহন বস্তু, বিএ ৫৯,১০৯,৪০৮,৪৫৭ 


১৫৪১৩৯৩৬ 
.১৪৭/২৩৬,২৭৮ 
শ্লীমানলাল রায় চৌধুরি বিএ. ৩৬১ 


ও 


বিষয় লেখক পত্রান্ক 
বিশ্বরাপ শ্রীচারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৯৫ 
রঃ ২২৭,৩১২, 
বেদাস্তাভাস শামত্িলাল রায় ৩৩৫,৩৯৫, 
৪৩০৮) 
ব্রহ্ম ও মায়া শ্রীমাথনলাল বায় চৌধুরি, বিএ :৪৮৮১,১৩৯ 
4 ২৪ দি জ ৪, 
মরণ ও মরণাস্তে শস্থদর্শন দ'স '১৩১,৩৮৬১ 
৪১৯) 
মহাবজ্ঞ টিহলিত 
১২,৭২,১১৭১, ১৬৮, 
মানবের ইতিবৃত্ত যুগল সেবক ২১৪,১৬৬১২৯৮,৩২৭, 
৩৭৫,৪ :৬ ৪৭৬, 
রাসতস্ শ্রীপৃেনদুনারায়ণ সিং5, 
এমএ, বিএল ৪১,৯৭, ১৯১১১৩১) 
ূ ৩৭,৬২,১ ৩৮) 
রূপসনীতন ৪ জীব গোস্বামী ৬শ্ঠামলাল গোস্বামী ২২৮,২৮৯,৩৩৭, 
৪৫১, 
শিক্ষা ৪২৪,৪৬৬ 
শিব ও শক্তি শুমাপনলাল বায় চৌধুরি, বিএ ২১৭,২৫১ 
শ্বেত সরোজোতসব শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৬৯,১১১ 
সতন্ত সত্যম্‌ শ্রাহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এমএ, বিএল ৪০১ 
সম্বন্ধ তত্ব ৯১৯৩ 
খ্য দূর্শনং শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি ২৭২১৩১৩ 


সেবা ও প্রেম শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুরি, বিএ ১২৪ 











উজ পপ পাপা 


১২শ ভাগ 1 বৈশাখ, ১৬১৫ সাল। 1 »ম সংখ্য।। 


শ্শলে শু সপ এ সক রঃ টিটি ৮ ০০০০--০০০০ 


আমাদের দ্বাদশ বসর। 


আমাদের পম্থ(র গত বতৎসাবব কন্মফল খথাঁপুবব ও শান্ত্রবিহিতমতে 
শ্রীভগবানেব প্রীতি কামনায় মহাপুরুষগণের চরণ কমলে অপিতি হুইল। 
মহাপুরুষগণ ভগবানের অসিপদ এবং তাহাদের সাহাযোই মর ও মূর্ত 
লোকের বিশিষ্ট কন্ম শ্রাভগবানে পৌছিতে পারে। ও শান্তি ও। 

কম্ম ও ত্যাগের রহ্স্ত বডই দুরূহ। বিশিষ্ট ভাবাপন্ন ভেপভাবশাল জীৰ 
যে কন্ম কবে তাহাতে বিশিষ্টভারের ফলই উৎপন্ন হয়। পন্থার তৃতপূর্ব্ব 
সম্পাদক মহাশক্ের নিকট প্রথমে কারকরহস্তেব আভাস পাই । তিনি আজ 
ইহধামে না এই বিষয়টা বিশদদ্নপ বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু 
,তিনি ইহুধমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্ত ভার অপাত্রে অর্পিত হুইল 

যে অহংকর্তারূপ বিশিষ্ট জ্ঞানে কর্ম কৃত হয় তাহাই কতৃকারক। সুক্ষ- 
ভাবে স্থিত বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে অনুষ্ঠিত যোগবপ কন্মের দ্বারা মানব সুক্মতর 
"আমিতে” পর্ধযবসিত হয়। 








হু পন্থা) | ১৩১৫ 


উ্িা্ি &ণশক্তিকে বিশিষ্টভাবে দেখিলে বিশিষ্ট হন্দিয়শ্ক্ত পরিপুষ্ট 

হয়; ইছাই সুক্মতর ইন্দ্িয়শক্তি বিকাশের মুলবহস্ত । দৃবস্থিত বন্ধুকে 
চুষ্মভাবে দেখিতে প্রয়ার় করিলে মানব হঠাৎ এঁ শক্তি নির্ভিন্ন করে এবং 
তাহার ফলে এক মুহুর্তের জন্ঠও স্থলের দ্বাবা অপ্রতিহুত দৃষ্টিশক্তি লাভ 
করিতে প(বে, ইহ!ই করণকঠবক ।- 

যাহার উদ্দেশে কম কৃত হয়, কণ্ের ফলের কিয়দ'শ সেই ভাখকে পুষ্ট 
করে। বিশিষ্ট ভগবপ্তাবে কৃ কম্ম দ্বারা তত্তৎ ভাঁব পরিপুষ্ট হয়। গ্রীষ্টীযান 
তাহার উপান্ত দেব মীশ্তুকে মুগ্ডিমান্‌ পৃথক চৈতন্ত পে গ্রহণ করে। এইন্ধপে 
শৈব শিবন্ধপকে, শাক্ত শর্তিক্ূপন্ে ও তৈষ্ণব বিষুরূপকে বিশিষ্টন্াবাপন্গ 
ও অন্তাষ্ঠ বস্ত্র হইতে পৃথক সন্ত বলিয়া মনে কগে। এইকপে সাধন] দ্বারা 
মাপন আপন মনোমত ইষ্টদেবভার সাক্ষাৎকার লাভ কবে। ক্রিত্ত পৃথক্ত- 
ভাবে দেখে বলিয়াই ইষ্টদেবতা পুথকঞ্পে প্রতীত ইন। সম্প্রদান কাঁবকই 
এই বকম রহস্তেব মুলে অবস্থিত। গীতা বলেন “যে যথা মাং প্রপদ্স্থে 
তাংস্তথৈব ভজাম্যহ* ।” 

দেছা্ি জ্ঞানকে অধিকরণ কারক বলে। অহংভাব হইতে পৃথক দেহ 
ব1 উপধিজ্ঞানে আমরা কম্ম করি ও তাহাব ফলে চৈতন্তের কিয়দংশ দেহ- 
ভাব পবিপুষ্ট করিতে যায়। স্থুল দেহকে অবলম্বন কবিয়া ও দেহকে 
চৈতন্তেব বিকাশের জ্ন্ত নিতান্ত আবশ্টকীয় মনে করিয়া আমর! কর্ম ও 
সাধনা করি, তাহার ফলে অহং তাবাতিরিক্ত দেহ বিশেষের জ্ঞান অল্পে অল্পে 
পুটিত হইয়া যার। সেইজন্ত সাধনীবলে আমাদের অহং সুক্ষতাবাপন্ন 
হইলেও সুঙ্কাতর লোকের প্রকৃত ভাব গ্রহণে অসমর্থ হই এবং স্থঙ্ষতর লেকে 
উপনীত হুইলেও সেই সেই লোককে ক্ষিতি তত্বের বিশিষ্টভাবের দ্বারা 
বঙধিত করিয়া তত্রস্থ চৈতন্তের বিকাঁশসমূহকে পৃথিবীর শারীরিক জ্ঞানে 
অ+বদ্ধ করিয়া দেখি। তাত্বিক অংশে 2515] 01217৩ ব1 ভূবর্লে ক বাসনা- 
বারা উজ্জীবিত, বাসনাই তত্রশ্থ চৈতন্তের রূপ। কিন্ত স্থল-অধিকরণ শক্তির 
প্রভাবে আমরা বাসনার বপ দেখিতে পাই না, এবং তত্রস্থ জীবকে পার্থিব 
হস্ত পদাদি অবয়ব সংযুক্ত বলিয়া দেখি । 

হাহা! হইতে কন্মে প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম অপাদান। বাসনা, কামনা 
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ও তাহাদের জ্ধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে 'আঁষাদের কম্ম কত হ্য়। 
সেই জন্ত কর্মের কলে অহং জ্ঞান হইতে পুথক্‌ সত্ব কামনাদির ও অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাদিগের পরিপুষ্ট হয় । 

সম্পক জ্ঞানের (1২618610781 ) নাম সম্বন্ধ (য্ঠী)। এই সম্পর্কজ্ঞান 
হইতেই দন্্ব ভাৰ উৎপন্ন হয়! আপনাকে বিশিই ও ভেদ-ৰিবক্ষা দ্বারা 
বঞ্জিত বলিয়া দেখিলে অন্যান্ত কারকগুলিও বিশিষ্টভাবাপন্ন ও আমাদের 
অহং জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দটীৰপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে একদিকে বিশিষ্ট 
'াহং, অপবদিকে বিশিষ্ট দেহ, ইন্জিয় প্রড়ৃতি চৈতন্তের প্রতিতগ্বন্দী ভাবগুলি 
প্রকট হইয়া অহংকে বিশিষ্ট ভাব সন্বদ্ধ করপয়া ফেলে। সন্বন্ধই 
ভেদ্ভাবশীল কর্তাব নিকট করেব বন্ধনীশত্তিরূপে প্রকাশিত হয়। 
এবং বিশিষ্ট কর্তীকে বিশিট অধিকরপাদি জানে সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দেয়। 

এইত গেল কর্খের কথা। এক্ষণে কল্মফলত্যাগ শবের অর্থ কি? 
বিশিষ্ট কর্তা! কর্জ্ঞানে রত কল্মশক্তি পুনরায় বিশি্ই কর্তা কম্ম করুণাদিরপে 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'ণবং তাহার ফলে জাতি, আঘুঃ, ইন্দিয়, ভোগ, 
স্বতাব, রূপ, বিশিষ্ট ও পার্থিব বস্থ এবং শর্ডিব সহিত সংযুক্ত হইয়! পুনরায় 
জন্ম ও বন্ধের কারণ হইয়া উঠে। এই কর্মের ফল বিশিষ্ট করণাদি উৎপন্ন 
করিয়াই নিঃশৈষিত হইয়া যায়। উহ] ঈশ্বরে পৌছিতে পারে না। সুক্মৃতর 
বিশিষ্টভাবে কন্ম করিয়া ধোগী পার্থিব সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন ৰটে 
কিন্তু ত্রাচ তাহাব ফল ভগবানে যায় না। উহ! সুক্ষাতর লোক, দেবতাদি 
সুক্মুতর সত্তা ও তাহাদের সহিত সুঙ্মুতর সম্বন্ধ বা ভোগকবপে পরিণত হইয়। 
যোগীকে তাহার অহ্ংজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দী তুবঃ ও স্বঃ প্রভৃতি লোকে লইয়া 
যাঁয়। ভোঁগাবসানে ভেদভাবাস্বক অহং জ্ঞানের বলে মোগীকে পনরায় 
ভেদ ও বিশিষ্টতার স্থান পৃথিবীতে পুনর!র মানয়ন করে। 

“হনে পুণ্যে মন্ত্যনৌকং বসস্তি” এ'ং কম্মোচিত লোকের অনিত্যত 
সম্বন্ধে ষে উক্তি আছে তাহার মূলে এই মহাসত্য অবস্থিত । সেকালে খধিগ' 
যক্ত করিতে গেলে দানবের! মাসিক! তাহা ভঙ্গ করিয়া দিত। ভঙ্গ 
বিশিঃভাঢুব কৃত কর্ম কখনও যন্তরূপে পরিণত হুয় না। তাহার কনে 
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কেব বিশিষ্ট ভাবাপন্ধ কবণণদিবপ দৈতাভাবের পরিপুষ্টি হয়। সেই জনই 
ত্যাগের উপদেশ । 

ত্যাগ অর্থে এই বিশিষ্ট ভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মূনে অবস্থিত 
ভগব্গাবফে গ্রহণ। করণগুলিকে যতদিন ভগবপ্ভাবে দেখাত না পারিব 
ততদিন ভগবানের উদ্দেশে কম্ম করলেও তাহার ফলে হ্থক্মতব*ও সুশ্ম তম 
ইঞ্জিক্বশক্তিই নির্ভিম্ন হইবে। এইবশে সকল কারকগুলিতে যে ভগবস্তাব 
মনুষ্তিত বহিয়াছে তাহা দেখিতে না শিখিলে কন্মফল ভগবানে অর্পণ করা 
যায় না। কেবল স্শ্মাতর ও শক্ষাতম শরীব ও শক্ত্যাদি প্রকটিত হয়! 
কর্মের ফল অর্পণ করিতে গেল ভগবানেব একতা অনুভূতি কবা আবশ্যক 
এবং তক্জনা তাগ শিক্ষা করা চাই । 

ভেদ ভাব ও বিশিষ্টতা তাগই ত্যাগ বা পরম যজ্তঞ। এই তাৰ না 
থাকিলে যজ্ঞ সকল কন্মগ হুইয়া ষান। ত্যাগের রহস্ত কি 2 প্রকাশ বা 
বিশিষ্টতাব এক পর্য্যায়ভূক্ত দকাশশাবে চিত্ত সংযম কবিলে স্ুশ্মতৰ 
বিভূতি জ্ঞান ও লোক স্ল প্রাপ্ত ইওয়, যায়। গহ] বজ্র নহে, যজ্ঞই বিষু। 
উহ্হাতে ভেদশীল বিশিষ্টতার লেশ৪ নাঠ। বিশিষ্টভাবাপন্ন জীব তবে কি 
উপায়ে কাবকগুপিব বন্ধন শক্ষি আরকম কবিয় শ্রীভগবানে কর্মী করিতে 
পারে? নীতা বলেন, ' ত্যাগাঁৎ শান্তিনিবস্তরং*। ত্যাগই শাস্তি ও একতার 
কারপ। জ্ঞানভাবে দেখিলে যাহাকে “নেতি নেতি” বলে কর্মভাবে দেখিলে 
তাহাকেই ত্যাগ বলে। ত্যাগের ্নহন্ত কিঞ্চিৎ উত্ঘাটন করিয়া দেখ! 
যাউক। ঢুরন্ত মাঘ মাসের শীতে বুদ্ধা গ্রীলোকেবা প্রাতঃম্নান কবির] থাকে । 
ন্গদয়স্থ ভগবানের অপরিষ্কট আকর্ষণে তাহীরা1 এই সান কার্ধ্যকে ধর্ম বলিয়া 
দেখে । কি উপারে এই স্নান কার্ধ্য ধর্মে পরিণত হয় তাহ] তাহার। জানে ন। 
ও জাবিতে ইচ্ছাও কবে না। কেবল অপবিজ্ঞাত কি এক আক্কর্ণী শকি- 
বলে দাকণ শী”ত শষ্য সুখ প্রভৃতি স্থুল দেহের বিশিষ্ট সুখ মকলী অকাতরে, 
ত্যাগ করিয়া থাকে; এই সামান্ত ত্যাগের ফলে তাহারা অল্পে অল্পে স্থুল 
দেছাত্ম মোহগুলি অতিক্রম কবিয়া, অল্পে অল্পে অপরিজ্ঞাতরূপে দেহাতীত 
গুক্ষৃতাবে পর্যবসিত হয়, সেই জন্কই এ সকল অন্ত স্ত্ীলোকেবা সাধারণতঃ 
রি্লীক ভাবে মৃত্তাকে গ্রহণ করিত পারে। সাগান্ত বিষয়ে ত্যাগ অভ্যাস 
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কুরিন্ত। তাহার ফলে শবীরভ্যাগ বিষছ্েও বিচলিত হয় না। বিশিষ্ট ীন কপ 
রম ছদয়স্থ অপরিজ্ঞাত সুহবাং অবিশেষ ধর্দাকাজ্ষা বলে অনুষ্ঠিত হইয়া 
ত্যগিশকিবশে স্থগ দৈহিক বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন না কবিষা স্থলতব মতের 
চৈতন্তের অভিব্যক্তি করে। ত্যাগে বিশিষ্ট কন্ম আছে সত্য, ত্যাগে 
আমাদেব চক্ষু একভাবে বিশিষ্টতার দিকে থাকে সত্য কিন্তু অপব চক্ষু সেই 
অবিশেষ অপ্রকট ভাবের উপর স্তন্ট হয় বলিয়া কৃত বিশিষ্টতাব মধো পরম 
একতাকপ অবিশেষ ভাবকে অগ্গে ল্পে দেখিতে পায়। বিশিষ্টতা আব 
বন্ধন কবিতে পারে না। পরজ্ত স্বম়্ংই আব্িশেষ ভাবে পরিপোষক হয়। 
সর্ভূতে ও সর্বকার্ধে অনুষ্ঠিত ভগবন্তাব গ্রহণ কণ্বিতে গেলে বাক্ত আপাত: 
প্রনীয়ুমান ভেদ ভাবায্মক বিশিষ্টভাব সমৃহাকে অপরিজ্ঞাত 'মাকর্ষণী শক্তি 
সাহাধ্ে তাগ করিতে হয়। তাগে এক চক্ষু বিশেষের মধো তগবন্ভাৰ 
অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়, অপর চক্ষু আবশেন সদা অপ্রকাশ একত্বের উপ 
প্র হয়। যে তের চ নম্ননেৰ বঙ্গিম মাধুবীতে গোপীগণ ভগবান্‌কে বশ করিয়া- 
ছিলেন দেই আড়নন্ধনে চাওস্ার নামই ত্যাগ। স্বধু বিশিষ্ট কর্ম করিলে 
ভগবানে কন্মফল অপণ করা বাই;ব না, কেবল ভগবানের দিকে আমাদের 
ভেদাত্মক চক্ষ ফিরাইলে তাহাকে লাভ কব! যাইবে না। ভগবদ্ৃজ্ঞানকে 
বেদান্ত “সোহিৎ” বলে, ব্যক্ত জগতে তগবানেব ভাব সংগ্রহ কাকে “সব্ধং 
খন্বিদং ব্রঙ্গ” বলে, এই ছুই ভাবেব অপৃণ্ব সশ্মিলনের নামই ত্যাগ । “যো মাং 
পশ্ততি সন্বত্র সর্বধ্ন য় পশ্ততি” ইত্যাদি উক্তিতে গীতা এ একই সত্য 
নির্দেশ করিতেছেন প্রতেতক হৃদয়ে ভগবান আছেন। তাহার ইঙ্গিত বাণী 
শ্রবণ করিবার শক্তিই ভগবদ্জ্ঞান, সবই তাহার বাণী। বিশিষ্ট কম্ম প্রবৃত্তি 
ও কামনাও তাহার বাণী। .তবে তাহাব মধ্যে ইঙ্গিত আছে, সমস্ত কারক- 
গুলিব মধ্যে &সই ইঙ্গিত বর্তমান আছে, বিশিষ্ট ভাব ত্যাগ করিলে “তাহ! 
ধুঝিতে পারা ধায় সতা । কিন্তু ভগবানের ভাষা আমাদের জান নাই । 
আমরা জগতের জীব জগতেব ভাষাই বুঝি ও তাহাতে কেবল বিশিষ্টতা ও 
অহংব্বারহই দেখিতে পাই, ভগবস্তাষ। ন। বুঝিলে তাহার ইত বুবিতে পারিব 
না। তবে কি প্রকারে ত্যাগ শিখিব? কি প্রকারে প্ধীর সমীরে যম্লা 
তীরে” স্থিত বনমালীর সক্ষেত বুঝিতে পাবিব, সেই জন্য উভয্প ভাঁষাঁবিৎ 
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ছ্যাতির আবশ্তাক। মহপুরুষগণ উভয় তাঁষ! জানেন। তাহারা নিংশেধিত 
রূপে তের সম্পর্কশুন্ত ভাবে জগতে ভগবান্‌ ও ভগবানে জগৎ এতছভষেরই 
ভাষা জানেন। সেই জন্ত কর্মত্যাগ করিতে গেলে মহাপুকষগণেৰ শরণ ও 
অন্ুগতি আবশ্ঠক, তীহাব প্রত্যেকের বৃদ্ধিরপে অবস্থিত, তীহানা 


সর্দবস্ত বুদ্ধিবপেণ জনন্ত হদিসংস্থিতে | 

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমস্ত্রতে ॥ 
বপ মহাবিগ্ভাঅংশভত। উীাহানাউ সমষ্টিৰপে দৈবী 'গ্ররতিতে অবস্থিত। 
তাহাবা বছ ব্চন ৪ এক বচন। অহঙ্কাব অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়: 
তাহারা এক | বিভক্ত জীবে স্ুজৎ বলিয়া তাহারা বু বলিষা প্রতীন্বমান 
হুন। এস আমবা পেই বুদ্ধিসংহিত ভেদভাবশূন্ত শুদ্ধ, অপাপ এবং অ+" ৪ 
জগতেব সমস্থয়কাদী গুরুশক্তিকে তাভাব স্বাভাবিক উপাধি বৃদ্ধি দ্বাবা এক চা 
পরিজ্ঞান ও একতাঁব জন্ত তাাগেব হ্বাব] জদয়ক্ষেত্রে ধারণ করি। কায়, বাক 
ও মনের দ্বার] হৃদয়স্থ গুরুদেবের চরণে সর্দতো।ঙাবে উপগত হই! তাহ। 
হইলে হৃদয় নির্মল হইবে। নিম্মল হৃদয়ে কাত্ায়ণী দেবীব প্রকাশ হইবে । 
সেই মহাযোগিনী শক্তির আনুকুল্যে তাগ ধর্ প্রকাশিত হইবে। ত্যাগণন্থে 
বিভিন্ন কারকগুলি একীরুত হইয়া! বাইবে। যেসকল কম্মের বন্ধের ভদ্বে 
আমর] ভীত তথন মেই সক কন্ম সেই একত শক্তির বশে আমাদিগকে 
ভগবস্তাবে স্থাপিত করিয়া অহ্‌ং ও জগৎ এই ছুই জ্ঞানের সমন্বয় করিবে, 
সেই অদ্ভূত সমন্বয়ে আমব| তাযাগে প্রতিষ্টিত হইনা সর্বন্ধ ও সমস্ত কন্ম 
অকাতবে দেই মন্মঘমোহনের পদে অর্গণ কবিনে পাবিব!। তণনই 
গীতাব নিষ্ষোক্ত প্লোকেব সার্থকতা হইবে। 

সমংসনন্দধু ভতেষু তিষ্টস্তংপবমেশ্বরং । 

বিনঙ্বৎস্ব মবিনখপ্তং ষঃ পশ্তনি স পশ্ঠতি ॥ 

* অধ্যাত্মনে নমঃ গু । 


বৈশ্বাখ | ব্রহ্মসূত্র । ৭ 
এন্সুত্র | 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
পরিণাম ও অদ্বৈত বাদ । 


1106 টি 2017087214৭ [19৮৪৭ 080 011 ৮076 ৬6151100665 
1017 ১1821710051) 00800) 0190 00675 15011)? 0700 08080 01 01) ৮/০1, 
512 13110177870) 100১9 70%0010 1510669111551100, 8104 00৮০ 01579 
৪১০55 1)0 501119601%] 1১4১50০ চ৮00500) 09) 09 0560 10) 03097)11৭1) 
58.5108 907১০936019 61) ৮৫৫8109১ 107018 ৭1১০০1৭11৮ 01০ ১৪1015059 
$550917, 1076 68510 06000 ০9 07১6 ]ঘ0এ5 01 059 ১0০91)৭ 8017)708 
£দ ৮9 861300% 870) 90160০09555 1১50) টা 6 চক০৭ ৪৭105 0৩ 
৮০97) 01996710001 00115 ০[১০০০1০0)৮০0 37071704910) 000 
১০২1১800010) 2৫ 0১0০৬) 50৭1] 010 17015 ১0০০৮18616 
১০৪7১, 0১477010001 0170 ১১৮৯৪17]5 010091)05151910 ৮1600 079 
৫8100 ০90) 100 58318000111 0980]1৭1)০0. 

10198, 


প্রথম অধিকরণ--১-২ সুত্র 
সাংখ্য-স্মতি অবলম্বন কবিতে হইলে অন্ত শ্বৃতি ত্যাগ করিতে হয়৷ 


দ্বিতীয় অধিকরণ__-৩ সুত্র 

সেই বপ ষোগ স্মৃতি অব্লশ্ধন করিলেও অঠ স্মতিব সহিত বিরোধ হয়। 
তাৎপর্ধ্য কেবল গ্রধান বলিয়া ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থেব অস্তিত্ব লইয়া! । 
তৃতীয অধিকরণ-_৪-১১ সুন্র 

বন্ম জিজ্ঞাসার কেবলমাত্র ঞ্তি প্রম।ণ সম্ভবপর হইতে পারে। কাবণ 
ধর্ম সন্বন্ধে বিধি (নিষেধ কেবল শাস্ত্র দ্বারাই দানিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রহ্ধ 
জিজ্ঞাপায় কেবল মাত্র শ্রতিব দোহাই মানিব কেন গোটাকতক উপনিষ- 
দ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সাংখ্য বাদীকে নিবন্ত করিল। কিন্তু যুক্তি ত হার 
মানিল নী। ব্রদ্ষত কেবল আ্রোতব্য নয়, মন্তব্যও বটে। এখন ব্রহ্ম হল 
চেতন পদার্থ। জগৎ হুল জড় পদার্থ। এই বৈলক্ষণ্য থাঁকিতে ব্রহ্ম কিরূপে 


৮ পিস্থা। | ১৩৮৫ 
জগতের উপাদ।ন কারণ হইতে” পারে? আর তোমার শ্রুতিতেও জগৎকে 
জড় বলে। 
“ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাত্ঞ্চ শব্দাৎ”__ চতুর্থ স্থত্ত্র। 
পঞ্চম সের সুচনায়, শঞ্কবাচার্য সনাতন ধম্মের এক মহৎ সত্যের উল্লেখ 
করিতেছেন, যে সত্যের পতাকা 'মাজি তত্থজন্্থ সভা (110০501)716৭] 
১০০1০) ) সভাগগতের মধ্যে অতি উচ্চে উড্ডীয়মান করিস্বাছে। ভাষ) 
কারের ভাষায় আ|ম সেই সৃত্য পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত কনিব্‌। 
*ুতা ভগতশ্চেতন প্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্ত ধগৎ চেশুনং 
ত্যবগমিষ্য।মি প্রকৃতিরূপস্ত বিকারেইগয়রশনাৎ। 
বেদদ্বারায় জান] যায় যে জগৎ চেতন প্রক্ততি বিশিষ্ট। এবং প্রকৃতির 
রূপ, সেই প্রকৃতির বিকারে দেখা থায়। এহ জন্য সমন্ত জগৎ শু নান্ঠ় ৷ 
অবিভাবনং তু চৈতন্যন্ত পবিণাম বিশেষাৎ ভধিষ্যাত । 
তবে যে কোন পদার্থে চৈতন্যেব [বভাবন অর্থাৎ স্ুত্তি হয না, সে কেধল 
কোন পরিণাম বিবোধের জন্য । অথাং জড পদার্থেব এবপ প্রারুর্তিক 
পরিণাম, যে দেই ণবিণামেব জনা চেতনতা প্রকট হইতে পাবে না। 
বথা স্প্ঈ চৈহন্যানাং অপি আত্মনা" স্বাপমুচ্ছণদ্তবস্থাস্থ চৈতন্যং ন 
বিভাব্যতে, এবং কালোষ্টাপানামপি চৈতনাং ন বিভাবয়িষাতে | 
যাহার। স্পষ্ট চৈতন্য, যেমন মন্তুষযাদি তাহাদেরও চৈতনা নিদ্রা কিন্ত 
মুচ্ছ? আদি অবস্থায় অপ্রকট হর। সেইবূপ কাষ্ঠ ও লোষ্ট আদি পদার্থেরও 
চৈতন্য অপ্রকট থাকে । 
পঅন্তঃকরণান্যপরিণামত্বাৎ সতোহপি চৈতন্যস্ত অন্ভপলব্িঃ”--আনন্দগিরি | 
অন্তঃকরণ দ্বারাই চৈতন্যোব উপলব্ধি হয়। যেখানে অন্তঃকরণ পরিণাম 
খবকে না, সেখানে চৈতনোব উপলব্ধি হইতে পারে না জড় পদাথে 
অন্তঃকর্থ নাই এইজনা চৈতনোর উপলব্ধি হইতে পার না 
একথা সত্য হইলেও ইহা বল! চলে, মে ব্রহ্ম শুব্ধ, জগৎ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পদীর্থ 
হুইতে অশ্তুদ্ধ পদার্থের কিষপে উৎপত্তি হইতে পাবে, আর বদিও শ্রুতিতে 
পৃথিবী আদ্দিকে চেতন বল! হইয়াছে, তথাপি “অভিমানী” শব্দেরঞ্বযবহার 
আছে? ষেস্ধন “পৃথিবাভিমানিনী দেবতা,””মাকাশাভিমানিনী দেবতা” | 


টৈশাগ ] রন্সূত্র । ৯ 
“অভিমানি বাপদেসস্ত বিশেষান্ুগতিভ্যাম্‌”_ পঞ্চম শুন্ত। 


কিন্তু ব্যাদদেব বলিতেছেন-_পদৃক্ততে তু” 

পূর্বপন্ষী যে বলে এক প্ররুতিব কারণ হইতে অন্য প্রকৃতির কারণ 
উদ্ভূত হইতে পারে না, সে কথা প্রামাণিক নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া 
যায় যে চেতন মনুষোর শবীর হইতে অচেতন কেশ নখাদির উদ্তব হয়। 
এবং অচেতন গোময় হইত তন বুশ্চিকাদির শবীর নির্মিত হয়। কারণ 
ও কার্য্য কখনও একবপ হয্প না, তবে কোন না কোন সাম্য থাকে। 
সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতে অস্তিত্ব বা সত্তাব সমানতা আছে । 

আব এক কথা দষ্ট পদার্থের উদ্বাহরণ রূপাদি শৃনা ব্রন্মে কিকপে প্রয়োশ 
করা ষাইতে পাবে « 

হত্রন্ধ মন্তব্য বটে। তাই বলিয়া যে কোন তক তোমার বুদ্ধিতে আসে 

সেই তর্ক অনুসাবে বন্ধের মনন অভিপ্রেত নছে। ব্রঙ্গের মনন শান্ত 
অনুসারে মনন । 

আব বদি বল, শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ জগতের কারণ হন, তাহ হইলে অবশ্ত 
তোমাকে মানিতে হইবে, বে কষ্টির পূর্কে! অশুদ্ধ জগৎ ছিল না। এবং 
বেদাস্তের মতে কার্য; সৎ। সবকার্যযবাদী বেদাস্তী কিরপে বলিবে ষে সৃষ্টির 
পূর্বে জগৎ ছিল ন1? 

“অসদিতি চেন গ্রতিষেধ মাত্রত্বাৎ”-_সপ্তম ছতর। 

কার্ধা সব্বদাই কারণাত্সক। উৎপত্তির পুর্বে যদি কাবণ থাকে ত কার্ধ্য 

থাকিবে না কেন? পুর্বপক্ষী একথা বলিতে পারেন যে, 
অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্”_ অষ্টম স্থব্জ। 

প্রলয়্কালে অশুদ্ধ জগৎ ব্রন্মে লীন হইলে, জগতের অশুদ্ধি ব্রদ্ে অর্্িত 
হয়। দ্বিতীয়উঃ, প্রলয়ে অশুদ্দির যদি নাশ হয়, তাহ] হইলে পুনরায় জগতেব 
উৎপত্তি কিকপে হুইঠে পণবে। তৃতীম্বতঃ, মুক্ত জীবেবও পুনরুভ্ভব হইতে 
পারে। 

(চতুর্থতঃ ) আর যদি বল প্রলয়কালে ৪ জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে, 
তাহ! হইলে গ্রলয় কিরূপে হইল। 


৫ 


১০ পন্থা ! [১৩১৫ 


“নতুদৃষ্টাস্তাভীবাৎ*-_নবম সুত্র । 

ধেদান্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত মাছে। পুর্ববপক্গীব দৃষ্টান্ত নাই । 

১। ঘটাদি নষ্ট হইলে মৃত্তিক ঘটাদির সঙ্ধীর্ণভা দোয়ে দৃষিত হয় লব। 
স্বর্ণ অলঙ্কার নষ্ট হইলে হুবর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে । 

আর কার্ধা দোষে যদি. কারণ দূষিত হয়, তাহ হইলে সমষ্টি, [ম্থৃতি, লয় 
তিন অবস্থাতেই কাবণ দূষিত হইবে । কেধল প্রলয় অবস্থাতে কেন দুষিত 
হইবে। কার্য কাবণেব একতা ত সকল অবস্থাতেই আছে ! 

এই ত গেল ব্যাসদ্ধেবের তর অগ্গযায়ী দৃষ্টান্ত 1 এই-"ত' গেল 'সনফাধ্য 
রাদের দৃষ্টান্ত। এ ত গেল পরিণামবাদেব দৃষ্টাপ্ত। এই জন্ত যেখানে 
পরিণামেব কথা বল। হইয়াছে, সেখানে শঙ্কাচাধ্য কিছুই বলেন নাই। 
"তিনি ব্যাসদেবেব প্রতিবাদ কবিতে ইচ্ছা কাথন নাই। ভাষ্যকার কাল 
বপেই জানিতেন, ব্যাসের সিদ্ধান্ত পবিপাম। কিন্তু তাছাব নিজের 
সিদ্ধান্ত বিবন্ত।! এই ভগ্ত তানি পবিণামবাদেব কথ! স্বয়ং অনেক স্কুলেই 
লিথিয়। গিম়াছন শিকিন্ধ বাবা মারা বিপন্তাপ শ্কাপিত কবে চচষ্টা 
কবিয় ছেন। (পান নব লাতব পবিশাশব!দ ভিন্ন, মন অর্থ হইতে 
পারে না, "সানে তিনি 'কানবপ হঠতা দেখান নাই । কিন্ধু যেখানে 
ঢুই পক্ষেই অর্থ কবা সর) সেখানে তনি বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন এব' 
বামানুজ পবিণামবাদ অব্লগ্বন কবি্য়াছেন। 

এই সুর মান্তপুর্ষিক প্রসঙ্গে, পরিণামবাদ অভিপ্রেত এই জন্ত 
'শক্কবাচার্য্য অতি সাবধানতাঁব সহিভ বিবর্তবাদেব উল্লেখ কধিতেছেন টা 

ষে মত অনুসাবে ঝিস্ষ্টি কি স্থিতি উভক্ক কালেই কাধা ও কাধ্যেব 
ধর্ম সকল আিগ্য হ্বারা অধ্যারোপিত, যে মত অনুসাবে কার্মোর সহিত 
ব্রণের সংসর্গ নাই, নে মত অনুসারে প্রলয়কালেও কার্ধোত সংসর্গ নাই 
সেই মত অন্রসারে এই অপর দীস্ত দেয়! যাইছে পারে-। স্থপং পরদ্রজালিব 
ইঞ্রঙ্জাল মাক! বিস্তারিত কবিয়া তিন কালও সেই মায়া দ্বার! সংম্পৃ্ হয় ন1 
সেইরূপ পরমাত্মা ওসংসার মায়া ছারা সংস্ৃষ্ট হন্‌ না। কারণ, মায়া অবস্থ 
প্রা জাগ্রত অবন্থাক্ত শ্বগ্নদশনরূপ মায়া দ্বারা সংশ্পৃষ্ট হয় না। ঠপইব? 
জাগ্রত্য' হু ও সুপ্তি এই ঠিন অবস্থার সাক্ষী পরণাত্মা তিন অবস্থা; 


বৈশাখ ] ্রন্মসুত্র । ১১ 


ৰ্যাভিচার দ্বায়া সংশ্পৃষ্ট হল্‌ না। পরমাত্মাঁর অবস্থান্রপ্নে আত্মকর্তৃক অবভাগন 
কেবল মাত্র মায়া। যেমন রজ্জুর সর্পাদদিভাবে অবভাঁস। বেদাস্তার্থ সম্প্রদায়- 
সত্তা! গৌড়পাদ ক্জাচাধ্য এ বিষয়ে বালয়াছেন- 

অনাধিমায়য়া স্থপ্তো যণা জাবঃ প্রাবুধাতে। 

অজমনিন্ত্রমস্থপ্ন মদ্বৈতং বুধ্যতে তধা?। 


ব্যাসের হুত্রে পরিপাষধথাদর থ্কলেও, পরম্পরাগত হুহ সাম্প্রদায়িক 
বেদাত্ার্থ প্রঃুলিত, ছিব", শক বোধায়নাদিক্ুম পারপামবাদ, এক গৌড়- 
পাদাদিক্রমে"বিবর্তবাদ । গৌঁডপাদ শঙ্ষবাচার্ধ্যেব পবম গুরু। তাহার পূর্বে 
মাগাবাদ প্রচলিত ছিল কি না; জানি না। কিন্তু গৌড়পাদেব অদ্বৈত জীবের: 
অনুভবাত্মক অদ্বৈত। কোন জাব সাধনব্গে মায়াব সীমা অতিক্রম করিয়া, 
মুক্তির অবস্থায় জাগরিত হইলে, মায়ার দ্বৈত জান অন্থুতব করে না! সে 
কেবল স্বরূপন্থ হইম্স! কেবল মান্র আত্মাকে অনুভব করে। আত্মাতে অবস্থিত 
হইন্ত। অধ্বর, অথণ্ড আনন্দ অনুভব করে। এহ আত্মন্থতবাত্মক অদ্বৈতের 
সঙ্গে জগতের সত্যত্ব কি মিথ্যাত্বের সহিত ,কোন সম্বন্ধ নাই। শক্করাচার্ধ্য 
অনেকম্থলে এই অনুভবাত্মক অছৈতবাদেব কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্থানে 
স্থানে এই অদ্বৈতবাদের সীম! অতিক্রম করিয়া) জগৎ মিথ), জীব মিথ্যা এই 
সর্বনাশী অদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। 

চৈতন্টদেৰ জীবের অন্ুুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ স্বীকাব করেন। ব্রহ্মসাধুজা 
ব) নিষ্৭ ব্র্মের সহিত্ব একত অনুভব তীহা পচে অসম্ভব নহে, কিন্তু, 
প্রার্থনীয় নয়। তবে জাবনাশীযগংনাশী ট্দ্বিনবাদকে তিনি ভ্রাআ মাযাবাদ 
বলিয়া উচ্চৈঃহ্বরে বলিয়াছেন |, 


রামানুঙের কাছে অহ্তবাত্মক অন্বৈভবাদও অত্রমমূলক। তাহার চি 
গ্ধপী জীবের সুজা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীর অনন্তকালের তরে শরীর থাকিবে। 
এধং শরীরী শরীরী থাকিবেন। 

২। প্রলয়কালের একতা হইতে নানাত্বময় জগৎ কফিরূপে উদ্চৃত হইতে 
পারে !*দৃষ্টাত্ত, সুযুস্তি কাল হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় উত্তব। 


শঙ্করাচার্য্য মতে মিথ্য1 জ্ঞান ইহা কারণ। 


১২ পস্থ। ! | ১৩১৫ 


৩। মুক্তের মিথ্যা জান থাকে ন।। এই জন্ত তাহার পুনরুতপত্তি হইতে 
পারে না। 

৪। প্রলয়কালে জগৎ নষ্ট হয় না একথা বেদাস্তীর! স্বীকার করেন ন1।* 
এ জন্ত দে কথা প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। 

প্যপক্ষদোযাচচ৮-১* 

সাংখ্যমত সন্বদ্ধেও এই সকল তর্ক উত্থাপিত হুইতে পারে। সাংখ্য ও 
বেদাস্ত_এই ছুই মতের মধ্যে এক মত ত আক্রান্ত হইবে। সাংখামত ত্রান্ত 
পূর্বেই দেখান হুইয়াছে, অতএব বেদান্তমত অন্রাস্ত। 

নামানুজজ এই অধিকরণের ভাষ্য করিতে গিয়া! নিজের শরীববাদ প্রতিপর 
করিক্ধে.অতিরি ক চেষ্টা করিয়াছেন । আমর] সর্বনাশী বিবর্ভ চাডিয়! অন্ত 
অংশে শাঙ্কর ভাষ্যই অবলম্বন কবিব। 

ূ শপৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 


মানবের ইত্তিষবস্ত। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
১৪। দ্বিতীয় মহাদেশ (প্রক্ষ দ্বীপ-1)1)571১9768.) 
দ্বিতীয় মৌলিকজাতি ( কিমপুরুষ জাতি ) 


যখন দ্বিতীয় মৌলিকজাতির আবির্ভাবের সময় আসিল, তখন পিতৃ 
দেখ্গণ প্রথম জর্থতির ছান্বাদেহের বহির্ভাগে অপেক্ষারুত দৃ্তর পদার্থের 
আবরণ তৈয়ার করিলেন। কাজেই প্রথম জাতির দেহের বহ্ির্ভাগে দ্বিতীস্ 
জাতির দেহের অভ্যন্তর ভাগ হইল। 

এইরূপ ছন্তে আস্তে, অলক্ষিতে এবং অজ্ঞাতসারে প্রথম মৌলিকজাি 
' অনন্ত হইয়। পরবর্তী দ্বিতীয় মৌলিক জাতিরূপে পরিণত হইল।” এবং 
প্রধম জাতিন ভাগদেহ (স্তুলদেহ, 01053 0855108] ১০০ ), খাছ 


বৈশীথ/] মানবের ইতিরত। ১৩ 


ছাঁয়! ব্যতিরেকে আব কিছুই ছিলনা, তাহা দ্বিতীয় মৌলিকর্জাতির'পিগুদেহ 
(7500 1)০9216) হইল । তাহার বাহিরে স্থলদেহ গঠিত হইল 


(ক) দ্বিতীষ মহাদেশ (প্রক্ষ দ্বীপ )। 


গণনাতীতকাল ব্যাপিয়? প্রথমজাতি পৃথিবীতে বাস করিল। নৈসগিক 
দুর্ঘটন। সমূহের উপশম হওয়াতে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত শাস্ত ভাব 
ধারণ করিল। কথিত উৎপাত ও ছূর্ঘটনাগুলি সর্বব্যাপী না হুইয়! স্থান 
বিশেষে ঘটতে লাগিল। অগাধ ও বিশাল জল বাশির মধ্যহইতেক্দান্তে আস্তে 
অধিকতর স্থলভাগ মন্তকোত্বলন কবিল। এই নূতন স্থলভাগ বর্ণিত, প্রথম 
মহাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়। অশ্বক্ষরে লৌহ বিনামার আকার ধারণ করি 
তাহ্ষ্টা দক্ষিণভাগে অবস্থিত রহিল। প্রথম মহাদেশকে অপার রর 
করিয়! ফেলিল। এই দ্বিতীয় দ্বীপের বা মহাদেশের নাম প্লাক্ষ। দ্বিদেশীয় 
ভাষায় ইহাকে হাইপারবোরিয়ান্‌ (171১071১01০ কহে। 


ডে (খ) দ্বিতীয় মহাদেশের বিস্তার ও সীমা । 


উত্তর-পশ্চিমে শ্রীণল্ ও উত্তর-পূর্বে কামশ্কাটুকাকে সংযুক্ত করিয়া 
বর্তমান উত্তর-এসিয়ার সমগ্র কুভগগুটী ইহার অন্তগত্রশছল। বর্তমানে গবি 
মক্ভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি ষে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা তখন 
জলরাশিপূর্ণ সমুদ্ররূপে এই মহাদেশের দক্ষিণসীমায় ছিপ । সর্বোত্তরে 
স্পিটেজবার্জেন, সুইডেন ও নরওয়ে দেশ তাহার অন্তভূতি ছিল। দক্ষিণ- 
পশ্চিমদিগে ইহা ব্রিছিস ঘ্বাপসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেকিন্‌ উপসাগর 
তখন স্কলভাগ ছিল) এই উপপাগরে ষে সকল দ্বীপ আছে তাহা সেই স্থল 
ভাগের অন্তর্গত ছিল। 

আর বাতাস্ঠু নাতিশীতোষ্ক ছিল। রবিকিরণদীন্ত সমতঙ্গ ভূমি প্রচুঃ 
শ্তাজল শশ্তরাজিতে সুশোভিত ছিল। এই মহাদেশ পরিশেষে . ন্বানারূপ 
গ্রলরকাণ্ডে ধ্বংশ হওয়ায় এই হাইপার্বোরিয়ান্‌ নামে প্রত্রবন্তী সময়ে একটা 
গভীর বিষাদের ভাব মনে উদয় হয়, কিন্তু .পুরাকালে সেই মহাদেশের উর্বরা 
ভূমিতে পর্ঘ্যাপ্ড পরিমাণে শল্তাদি উৎপন্ন হইত্ব, কাজেই এই নামে শল্তপ্তা মল, 
অত্যুর্বরন এবং ফলফুল সুশোভিত দেশকেই বুঝাইত। 


১৪ পন্থা । | ১৩৯৫ 


(গ) দ্বিতীয় মৌলিকজাতি ( কিমপুরুষ জাতি )। 


ছিতীয় ,মৌছিকজাতিক কিমপুকষ কহে । তাহারা ববি ও সোমেখ 
সম্তান। তাঙাবা পরভধর্ণ পিনাব শ্রষে এবং০শ্থে তবণ মান্াব গর্ভে জাত, 
ঘ্জর্থাৎ তাহারা সগ্র এবং গালব স যোগে উৎপন্ন । বুহষ্পত্তির অধীনে ও 
অভ্যুদয়কালে এ5জান্তি জন্মলাভ কবিয়াছে।  শ্রবণও স্পর্শশক্তি ভিন্ন 
তাহাদের অপর উনত্রমশক্তি কিছুমান্ঞত প্রবল অথবা ক্রিয়াশীল ছিলনা, 
কাজেই অগ্নি এখং জল ব্যতীত ঠাহাদের অপর (কান বস্তুর আন্তত্ব বোধ 
ছিলনা £ কাচা সোণ।ব মায় তাহাদেব পীতবর্ণ দেহ ছিল। তাহ' সময় 
সমস্ক.কমলা রঙ্গে গ্তায় দেখাহত। বি” ও চাকৃচিকাময় নানা রঙ্গের, 
সুক্লুত্রবং এই জাবসক্ল মধো কতকগুলি বৃক্ষের আকার, কতকগ্চলি 
প্রাণীর আকার, আণাব কতক প স্ঞাদ্ধক মন্যাকার বিশিষ্ট ছিল। এই 
নানাকুতির অন্তত জীবলমূহ আলালশ জলে, স্থাল, বন উপখনে বাস করিত। 
কেন কোনটা আকাশ বায «5৫ তঃপরিচালত হইত । কোন কো্নষটী 
জলশ্রোতে ভাসমান হইয়া চা ।ত আবাব কোনটা বা বৃক্ষারোহণ করিত। 
কেছ কেহ বাশির স্বরে চাৎকাব করিজু] অপারব সঙ্গে কথাবার্তী কহিত। 
তাহারা যে বনে বাদ ক'ধত, তাং নানাবিধ সুগন্ধি ও সুন্দর পুষ্পসমন্থিত 
বহুবিধ বৃক্ষলতায় পরিপু £ছল। তাহা একাধারে বিস্ময়কর এবং পৌন্দধ্ষ্যে 
মনমুগ্ধকর ছিল। ঠাহাদেব দেহ-পারখাণ সাধাবণহঃ ৮০ আশি হাত ছিল। 

এই জধতির একটা 1খস্েহ্থ এক ছল বে, প্রথমাবস্থায় তাছাদেক মধ্যে 
্ত্রীপুরুষচিহ্ন খিগ্যমান ছিল না! প্রথম জাতির শ্তায় ভাহাদের বংশ বৃদ্ধি 
হইত। প্রথমতঃ ক্রমশঃ বর্ধিত এবং প্রস্ফুটিত হইয়া পরে দ্বিধা, ত্রিধ। বিভক্ত 
কত | আবার এই বিভক্ত থওগুলি প্রত্যেকে বহুধণ্ডে বিভ হই। অসংখ্য 
মানবের স্থষ্টি কাংত। এখনকার ন্যায় স্ত্রী পুরুষ সংযোগে 'সম্তানোৎপত্তি 
হুইত না। তাঁহার পূর যখন তাহাদেধ দেহ কালক্রাম দু হইতে লাগিল, 
তখন এই নিয়মে বংশ বুদ্ধ হওয়া অসম্ভব হহইল। তখন তাহাদের দেঁছু 
হইতে ছোট ছোট জীব দকল বাহির হইতে লাগিল। রূপের ভাবায় বে 
“তাদের কলেবৰ হইতে ঘর্ বিশু সব নিঃস্ত হইতে লাগিল।” যেহেতু 


বৈশাখ ] ভন্দ্রারোপ । ১৫ 


মানবদেহের লোমকৃপ হইতে বেষপ ধশ্মাবন্দুসকন খহির্গত হয়, সেইগ্ধপ 
তাহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহধাগা জীবসমৃহ নির্গত 
হুইয়া কালসহকারে দৃঢ়কায় হইয়া নাণ। রূপ ধার” কবিত লাগিল,। পুরাপাদি 
পাঠে জানা ফায়, মানবজাতি তাহাদর পুবিপু,ষগণেন গোমকুপ হইতে 
জন্মগ্রহণ কর্সিষ্াছিল | মহাদেন দক্ষবন্তত বি" করার জ্ঞন্ত বীরভদ্রকে 
পাঠাইলেন, সেই বীরভুদ্র তাহাব পামকূপ হইতে শ্ভাষণ ৪ বিকটাকার 
অসংখ্য জীথকে বাহিব কবিয়াছিৎ।। 

আমাদের পুবাণাদিতে এইবপ মাণও আমনক অছুত গল্লাদি পাওয়া যায়। 
প্রথম ও দ্বিতীয় মৌলিক জাতিব বর্ণিত বংশবুদ্ধির শিমুম জ'ন। থাকিলে, 
এই সকল গলের মন সহজেই বোধগম্য হষএ (দ্বতায় জাতির শেষ সমগ্নে 
যাহাজ্জ। লোমকৃপ হহতে ঘন্মেখ নায় জাত ংইয়াছল, ভাহাদেণ মধ্যে ক্কাল 
সহকাবে যতসাঞান্যদ্দগে শ্পীপুরুষ চিষ্গ পকাশ পাইতে লাগিল । একই 
দেহে এই উভর জাতীয় (6ক্গ দেখা পিল পহা। এন ভাবনাবও অতীত। 
তবে এখনও উদ্ভিদের মাধ্য এক দেঠহে এই উদ চিল বিদ্যমান দেখিতে 
পাওয়া'যায়। এই [দ্বতাগথ জাতিতে নি বাজ বাপি ৩ইল, সময়ে তাহা 
হইতে নানাজাতীপ্প স্নাপায়ী জাবের কষ্টি হইণ। 


তন্দারোপ (111),01015]) 1 ৯ 


পণ্ডিতবর মায়ান 17001. 1১01১০৮ নামক তাহাব প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 

স্জ 11500101) ৰা |, 81010114101 শব্দের বঙ্গানুবাদ অনোক আনক প্রকারে কবিয়াছেন__ 
ষথ। নিজাতত্ব, তন্ত্র, টমন্মরতদ্ব, মোহাবেশ,। মোহনবিদা। ইতাদি। আমি তল্রারোপ ও 
তন্জাবেশ--এই ছক্্ী গ্রহণ কবিযাছি। সে য।ন।| হউক, 115100107-1) ব্যাপারট। কি যাহার 
জ্ঞাদৌ জানেন ন! তীহাদের অবগিব জন্য বল! প্রধেজন যেকোন কোন ব্যক্তি দৃঢ ইচ্ছার 
সক্কিত ৪ একাগ্রচিভে অপর কোন বাক্্িব প্রতি 'ভীত্র কটাক্গমণাত করিয। বা! তাহার আক্ষব উপর 
স্বীয় হস্ত স্লন ,করিয়া, শেধোনে স্যক্তি বা ব্যক্ষিনচঘকে কিষৎকালেব “জষ্ট বাহাচৈতম্যাশৃগয 
করিব! ফেলিতে পাবেনন প্রথামাক্ক বাজিগণকে 1151,710৯৮5 ব। হন্দাকাবী এবং শেষোক্ত 
বাতিণদিগঞ্ষে [1১197০1০5৭ ব। তর্সাবিষ্ট বলা হয়। এই আচতন অবস্থা তক্দাবিষ্টের প্রতি যে 
সকল আদেশ করা হয় তাহাদিগাক ি।এ৮দচাগোন বা সন্কেত বলে। তত্দাবিষ্ট অধিকাংশ গুলে 
এই সন্বেতানুসারে চলিতে বাধা হণ অর্থাৎ ইহার অন্যথা করিতে পারেন ন1। 





১৬ পন্থা। [১১৩১৫ 


তজ্জাবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ের শষ সকল বছুতর 
(90 বা ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদেরই কতকগুলি কৌতুকজনকু ও 
শিক্ষাপ্রদ বোধে এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। এতিনি বলেন তন্দ্াবিষ্ট ব্যদ্কি _ 
*(115070669 ) যে সকল অসাধারণ শক্তিব পরিচয় দেন, তাহ! তাহার 
নিজেরই শক্তি। এই শক্কিগুলি চাএরৎ চৈতন্তে ( ১0979117108] ০০0- 
5০10097658এ ) প্রতিভাত না হইজ্ঞ ও, প্রচ্ছন্ন চৈতন্তে €5000110717)9] ০017- 
$০10999709১এ ) সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু আমব! ইচ্ছা করিয়া 
যখন তখন এই গুলিকে জাগ্রৎ চৈত?ন্ত আনয়ন করিতে পারিনা । 
কেন পারিন। তাহ! আমরা জ্ঞাত নহি। তক্্রাকারী ব্যক্তি (135011019৩1) 
তাক্জরাবিষ্ট যে কোন নৃতন শক্তি সঞ্চাবিত কবিয়া দেন তাহা নহে, তিনি 
তীহার 3/429১:01 বা সঙ্কেত/ঠুবাবা,তন্্রাবিষ্টেব এই প্রচ্ছন্ন শক্তিগুর্সিকেই 
জাগবিত ব' প্রবুদ্ধ কবিয়া,দেন মাত্র । | 

এই 3858৪9(7০7 ব1 সঙ্কেত গর্ভস্থ শিশুর উপরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
করে। (১ ।ডাক্তার লাইবোণ্ট (11, 1519)59810 ) একটি সস্তা রমণীর 
উল্লেখ করিয়া বঝালন যে যখন তাহার একমাস গর্ভ তিনি একদা শ্ষ্তায 
ভ্রমণ কবিতেছিলেন। অকম্মাৎ একটি অস্বাভাবিক স্ত্রীলোক তাঁহার নয়ন. 
গোচর হয়। এই স্ত্রীলোকটিব এক দিকের গগুদেশ ঠিক সুরার ম্যায় রত্তীবর্ণ 
ছিল। এই দৃশ্তে উক্ত রম্ণী ভীত ও চমকিত হন এবং তদবধি সকল 
ব্যক্িবই গাল গ্রব্ূপ লালবর্ণ দেখিতে থাকেন। কিছুতেই এই ধারণাকে 
মন হইতে বিতাডিত কবিতে পাবেন নাই ।.অবশেষে দশমমাসে [হার 
একটি কন্ত| জন্মিলে দেখা গেল তাহার ঠিক সেই গলটি এরূপ লালবর্ণ 
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বৈশাখ, ] তত্দ্রাবেশ। ১৭ 


হইয়াছে । (২) কর্ণেল এম্‌ (09101৩1 8.) একজন সৈনিক ; স্থৃতরাং কঠিন 
মনু বীরপুরুষ ছিলেন। মন্থুয্যের ০স্তক চর্ণ করিতেও তাঁহার হৃদয় কম্পিত 
হইত না, কিন্তু কাহারও ণদি নথ কাটিত বাধিক়া যাইত, কিন্বা কোন 
মাঘাতে নখ পেষিত হইত-_ ৭ দৃষ্ত কর্ণেল সাহে বর অপহা হইত। তাছার" 
মস্তক ঘূর্ণিত হইত, তিনি অন্ধকার দেখিষ্তন, এমন কি কখনও কথনও 
মৃচ্ছিতও হইতেন শুনা গেল কর্ণেল ভূমিষ্ঠ হইবার .কিছুদিন পূর্বেই 
তাহার মাতার একটি নথ ভয়ানকন্াাপ আহত হইয়াছিল। ইহাই কি 
কর্ণেলের উক্ত বিশেষত্বের কারণ?” (০) ভাাক্তার মাষ্টন্‌ (1)7. 1188607) 
14. 1), ) বলেন “বাইশ বতমবেব এক যুবক গুলি দ্বার! সাংঘাতিক আঘাত 
পায় গুলি পৃষ্ঠে প্রবেশ কবিয়া বক্ষ দয়া বাহিব হইয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী 
তখনট প্রায় দুইমাস গর্ভিণী.ছিলেন এবং বক্তত্রাব দেখিয়া বড কাতরা হন। 
সৌভাগা ক্রমে যুবক আরোগালাভ করিল। এই ঘটনার প্রাপ্ধ এক বৎসর 
পরে উক্ত স্বামী ও স্ত্রী একটি শিশুকে আনিয়া! আমাকে বলিল “মহাশয়, 
দেখুন এই শিশুর গাত্রেও সেই গুলির ছিদ্র হইয়াছে ।' পরীক্ষা হার! 
দেখিলাম তাচার পিতার “য যে স্ালে গুলির ছিন্্র ছিল শিশুটির ঠিক সেই 
সেই স্থানে বইটি লালবর্ণ মাংসপিগু জন্মিয়াছে । স্বামীয় আঘাত দর্শনে স্ত্রীর 
মানসিক উত্তেজনাই কি গর্ভস্থ শিশুর দেহে এইরূপ বিকার উৎপাদন 
করিল? | 

মায়ার্স সঙ্কেতকে দ্বই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,_-যধা নিরোধক 
(171010760 ) এবং শক্াৎপাদক (1)5717)0 (৫801০)1 যে সকল 
সঙ্কেত আমাদের বছ সঞ্চিত অভাদ ৭ প্রবুদ্ধিনিচয়াক নিরোধ বাদমন 
করিতে পারে তাহারা নিরোধক এবং দ্বারা নৃতন বা অননুভূতপূর্বব শক্তির 
উদয় বা! আবিওীব হয়, তাহীরাই শক্ত,(২পাদক সক্কেত। 

নিরোধক সঙ্কেত (11010101601 90£55560175) । 

খালকদিগের ন:ন্নারূপ কু-অত্যাস ও কু-প্রবৃত্তি দমন করিয়া ইহা তাহা- 
দের শিুপর অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহা দ্বারা অনিদ্রা, চঞ্চলভা, 
শব্যামূর, মুখী, লাভূকতা, তয়, ক্রোধ, মিখ্যাকথন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত 
হইক্সাছে । ইহার কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উল্লিখিত হইল। 


ধ 


১৮ পন্থা । [ ১৩১৫ 
(১) দৈহিক অভ্যাস (13915 13015 


একাদশ বধীয় এক বালকেব অঙ্ুশি চোষা মভ্যাস ছিল। এক বত্সু 
বয়ল হইতে ইহার সুত্রপাত হয়। দশ বৎসর নানা “কার চেষ্টা করিয়া ও 
কিছুতেই ইহা ত্যাগ কখাইতে পাবা বায় নাঃ বাপককে তিনবাৰ তন্্রা বিষ্ট 
করাহক়্। ইহাতে সে উক্ত অভাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ কবে। প্রথম 
তন্দ্রাবেশের তিন দিন পরে 0স বলে “চুষিতে আমা ব খুব ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু 
চুষিতে পারি না,” তৃতীয় তন্রাবোশব পক শাহাব ইচ্ছাও তিরোঠ্তি হয়। 
পঁচিশ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রানোোকেপ নিয়ত মস্তক সঞ্চালন ( মাথানাডা ) বোগ 
ছিল। কোনও উপাদ্নে হা বন্ধ কখা যায় নাই । অবশেষে তিনবার তস্ত্রা- 
রোগের পর সে রোগমু ৮ হয়৷ 


) চৌর্ধ্যপ্রবু্ভি (1১1011)16)10751019) 
চুরি করিবাৰ ইচ্ছা একট। 0বোখেব মধো পরিগণিত। একটি পরিণত 
বয়ঙ্কা এবং সম্পন্ন' রমণাব এরপ ত্র্দমনীয় চৌর্ধভাস ছিল যে অর্থ সব্ধেও 
তিনি প্রায়ই কোন না “কান দোকানে [গলা বস্ত ক্রবস্থলে এক আধটি জিনিষ 
জলক্ষ্ে স্বীয় গাউনেব মধো পুরিতেন । এপ না কালে তাহার মনে শাস্তি 
থাকিত না। (কান প্রকারে অভ্ভাস দমন কবিতে ন' পারিয়৷ পরিশেষে 
তিনি তন্দ্রাবেশের সাহাযো প্ররুতিস্থ হন। 


(৩) মদ্যপানেচ্ছ। (1)11)১00)৭1112 ) 

ডাক্তার ব্রামওারল (1)1 13177)1| ) বালন “মিসিস্‌ সি (11175. 0.) 
একটি শিক্ষিত বমণী, বয়ঃক্রম চুয়াল্লিশ বৎসব। বিংশতি বৎসর বয়সে মৃষ্চা- 
রোগ হওয়ায় ডাক্তারেবা তাহাকে উন্বেজক মদ্যপানের ব্যবস্থা কবেন। 
ফ্রমশঃ এই অভ্যাস এপ প্রবল হইয়া উঠ /য কোন ক্রফেই মগ্ ব্যতীত 
তিনি থাকিতে পারিতেন না। অনেক চেষ্টা করিয়া ২১ সপ্তাহ পাঁনবন্ধ 
রাখিতেন বটে, কিন্তু তৎপরেই প্রবৃত্তি চতুগুণ প্রবণ হইয়া ভাহাকে 
হ্বরাআ্োতে নিমজ্জিচ করিত। আমি চারি মাসের মধ্ো তাহাকে করিবার 
তন্তাৰি্ট করিস্কাছিলাম। এখন তীঁহার পানেচ্ছা একেবারে ভিরোহিত 
হটক়াছে 
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(১) তামাকু সেবন । 

_ পরতাল্লিশ বর্ষ বয়স্ক এক ব্যক্তি (817 ১.) গত পনর বৎসর ধরিয়! 
চারশ হইতে যাটটি পর্যান্ত লিগারেট প্রতাহ সেবন কবিত্েন। নানাব্ূপ 
রোগে আক্রান্ত হইলেও এই কু-মভ্যাস কিছুতেই তাগ করিতে পারেন 
নাই । তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থাষ তামাকেব প্রতি প্রবল প্ুণা উতপার্দন করা হহল। 
তামাক একেবারে ছাভিয়াচেন। 


(৫) অহিফেন সেবনেচ্ছা | 

একটি স্ত্রীলোক মবফিয়া-পিপ।সা হইতে মুক্তলাভ করিস বলিতেছেন 
“কি আশ্চধ্য। মরফিয়া খাইতে মামাব আব আদৌ ইসা হয় না কেন? কে 
লিয়ন দিতে পারে ৮ আমার মনে হয় যদি কেহ থাওয়াইতে চেষ্টা করে আমি 
তাহাকে প্রাণপণে বাধা ধিব। বলপুব্বক কেহ মামাকে মরফিয়। খাওয়াঃয়! 
দিবে ভাবিলেও আমাব সন্বশব।ব চিহবিয়! উঠে।” 'অছিফেন সেবনের দোষ 
বিট্কৰ করিক্সা' তানি থে উহা তাগ কবিগ্াছিলেন তাহা নছে। তক্জরাবেশের 
সঙ্কেত এই অসাদা সাধন করয়াছিশ। 


(৬ শারীরিক বন্ত্রণ। | 

তন্্রাবেশের দ্বারা মগ্গুষা শানক শসহা ঘহ্ছ"] হইত মুক্ত হইয়াছে! 
বাতের বেদনা। মস্যকের ঘন্ণা, (পটবাথা, /কাডাৰ কটুকটাণ্ন, অসহা 
স্বযুশূল প্রভাত নানাবিধ পীড়া তন্ত্রাকাবীর ইঙ্গিত মাত্রই মুহুর্তমধ্যে উপ- 
শমিত ও তিরোহিত হইয়াছে ইহাব গ্রচর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
তন্ত্রাকারী ইচ্ছামাত্রে €বোগীর যে কোন অঙ্গ অপাড করিয়া দেন এবং তৎপরে 
অস্ত্রচিকিৎসক সেই অঙ্গ ছেদন করেন ইহাবও মনেক নিদর্শন আছে। 

পগ্ডিতবর $দলবিয়ফ (1)৩10৪৪)ি শস্থণা নিরোয বিষয়ক দু একটা পরীক্ষ, 
কারয্াছিলেন' "তিনি একটা ভ্ত্রীলোকবেব সম্মতিক্রমে তাহাকে তন্ত্রাবিষ্ট 
করিয়া অগ্নিতে লালবর্ণ হুইয়্াছে একপ একটা লৌহশলাকাদ্বার। তাহার 
ছুই হস্ত দগ্ধ করিলেন এবং বলিলেন “তোমাব দক্ষিণ হস্তে আদে যন্ত্রণা 
হইবে ব্লী1৮ অবনত ছুই হস্ত শলাকাটা সমান উত্তপ্তাবস্থার (৭6 076 
৪8779 65970£01৩ এবং সনকাল রাখা হইয়াছিল। তঙ্জাবিষ্ট সংজ্ঞা প্রাঞ্ক 
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হইয়া বামহস্তের যাতনায় কাতর হইল,কিস্তু দক্ষিণহন্ের কিছু যন্ত্রণা ছিলনা, 
এমন কি সামান্ত একটু দাগ ব্যতীত ইহাতে ফোলা ফোফা কিংব! রক্তাভা 
পর্যন্ত হয় নাই, পবদিন পুনরায় তাহাণক তন্ত্রাবিষ্ট করিয়া বলা হইল? 
“যন্ত্রণা নাই । আহত স্থান শুকাইতেছে » কি আশ্চর্য ! পরক্ষণ হট তেই 
যন্ত্রণ। অন্তহিত হইল এবং ক্ষত৭ শীঘ্র শুফ হইয়া "গল। আর একবায় 
দেলবিয়ফ অশীতি বর্ষ বয়ন একনুদ্ধকে মুহূর্ত মধ্যে ওয়ানক স্নায়ু শুল হইতে 
রক্ষা করেন। তিনি একটি ডাক্ত।£ সনভি।যাহাবে রদ্ধত নে উপস্থিত হই- 
লেন। বৃদ্ধ তখন যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছিলেন- যন্ত্রণা এপ বিষম যে 
তাঁহার কেশ কিঞ্ধা দাডী পর্যন্ত স্পশ কবিবাধ যো নাই, স্পর্শ করালই " 
যন্ত্রণা চতুগ্ণ বনদ্ধিত হইত। সমস্ত শুনিন্া দেলবিয়ফ ডাক্তারের দিকে 
তাঁকাইয়া বলিলেন “'ঠহ শ্যক্তিৰ কিঝপ ভীষণ যন্ত্রণা দেখিঞ্চেছেন 
1? কিন্তু মুতর্ত মণে। হাহাব ৭1 কষ্ট দূব হইবে এই বলিয়া 
তিনি বৃণদ্ধর পাত হী কটাক্ষ পাত করপর। বশালিন "নিশ্চই আপনার 
কোন যন্ত্রণা ন £ এবং এ মানা আর কথখণঞ ভৃতবে না, এই বলিতে 
বলিতে চিনি পবোগ বুন্ধব নকতস্থ হয়া বলপুবৰ্ক তাহাৰ দাড়া ও 
কেশ টানিতে ল্াাগলন। নিম্ত কি অভভুত ব্যাপাব।। বৃদ্ধেব কিছু মাত্র 
যন্ত্রণা নাই! ডাক্তর ও নানাবপধ পবাক্ষা। করিগ্কা জানিলেন বুদ্ধ এক 
সেকেও পুর্বে ষেবাতনায় মৃত শ্রায় ছিলেন এখন সম্পূর্ণ পে তাহ) হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। 

ন্ত্রণা হইতে পুর্বোক্তক্পে বে মুক্ত হওয়া যায়, ইহা পত্যক্ষ ও পরীক্ষিত 
টন, ন্ুতবাং সন্দেহ করিবাব কোন কাবণ নাই। তবে প্রশ্ন হইণভ পাবে 
যন্ত্রণা কিরূপে দুরাভূত হয়? শাবারিক 'পণীবা স্নাধুর কি কোন পরিবর্তন 
স্লাধিত হনব? অথবা যন্ত্রণা জাগ্রৎ চৈতন্তে অগ্ছভৃত না হইলেঞ% প্রচ্ছন্ন চৈতন্ত 
সব অনুভব করে ও স্মরণ করিয়া বাখে? দেখা গরি্লাথে কোন রোগীকে 
ক্লোরোফক্খ (01010100127 ) দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়! সাঁভাশি দিয়। দাত তুলিয়। 
ফেলা হইল। (রাগী কিছুই অন্ুভব কাঁবলনা। কিন্তু কৰ্েকদিন বা কন্ধেক 
মাস পরে স্বগ্লাবস্থায় সে পর্ধের সমন্তই দেখিতে ও অনুভব করিতে পাঁরিয়াছে, 
ডাক্তার আৰ ও ক্লোরোফণ্ম বাহির কর! হইতে অজ্ঞান অবস্থায় যাহা যাহা। 
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ঘটিয়াছে যথা তিনি ছুরী ও সাঁড়াশি কিরূপে খুলিলেন, কিদ্পে দাতে লাগাই- 
লেন ও টানিলেন, কিরূপ হয্ত্রণা হইল ইত্যাদি যথাযথ বর্ণনা কবিয়াছে। বলা 
ধাছুল্য সে ইহার বিন্দৃবিসর্গ ও কাহারে! নিকট শুনে নাই। এই সকল ঘটনা 
হইতে মাক্সাস বলেন যে প্রচ্ছন্ন চৈতন্ত সমপ্তই ন্ুভব করে এবং কথন কখন 
এই অনুভূতি জাগ্রৎ চৈতন্তে ভাসিয়া টঠে। তিনি বলেন আমাদের প্রচ্ছয় 
চৈতন্তের কত বিভিন্ন গর আছে কে বলিতে পারে? এবং কোন্‌ স্তরে 
কিরূপ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা রক্ষিত হুইয়াছে তাহাই বা ক জানে? এই 
বক্ষিত শক্তি গুলির মধ্যে যখন যেটির প্রর়োন, তখন (অপর শক্তি হইতে 
বিচ্যুত করিয়া কে।ল সেহটিকেই জ্ৰাগ্রং চৈতন্টে আনয়ন কর --ইহাই 
নিরোধক সঙ্কেতের কাধ্য। 
শক্ত,ৎপার্দক সত (1)0))7)7090068)1। ৯71200511015) 1 


নিবোধক সঙ্ষেতকে 9 এক অর্থে শক্তৎপাঁদক বলা যায়, কারণ একটি 
ক্রিশ্মা নিরুদ্ধ করিতে যে শাপ্তন প্রয়োজন তন্বাবিষ্ট ব্ক্তিতে সেই শক্তি 
নিশ্চয় আ[সয়াছে এব" সঙ্ষেতই সেহ শাক্ত আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু ইহ? 
নিবারক বা নিবর্তক শক্তি। সঙ্ষেত দ্বারা সাব এক প্রকাব শক্তি উৎপাদিত 
হইতে পারে,--ইহ! ক্রিয়া প্রবর্তক। এই শেষোক্ত সঙ্কেতগুলিকেই প্রকৃত 
পক্ষে শত্ত,ৎপাদক সন্গেত বলা যাইত পারে। ইহা দ্বাব। (১ ঈত্জ্রিয়ের শক্তি 
-(২) মন্তিফ, রক্ত সঞ্চালক নাস ইত্যাদির শক্তি এবং (৩) চরিত্র ও উচ্ছার 
শক্ত বদ্ধিত হইতে ভারে 


ইন্ড্রিয়ের শক্তি | 


সঙ্কেত রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ 9 শব এই পঞ্চ উন্দ্রিয়ব শক্তি যথেষ্ট বাডা- 
ইতে পারে, ত$হার অনেক প্রমাণ পাওয়া ায়। [স. লা (০. 1০৬) শৈশব 
হতে মৃক ও বধিপ ছিলেন৷ দক্ষিণ কর্ণে অতি অল্লই শুনিতে পাইতেন। 
তশ্জ্রাবিষ্ট হইবার পর “বশ শুনিতে লাগিলেন এমনকি কথা কহির্তে ও 
শিখিলেন। বিশেষত্ব এই যে তীহাকে যখন কিছু শুনিতে হইত তিনি আপনা 
আপনি “তক্রাবিষ্ট ৭3101)5197901509) ভইঘ1 পড়িতেন । 

ডাক্তার ব্রাহ্নওয়েল (1). ঠি2175611) একটি জ্ীলোকক্ষে তক্জা ব্ 
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করিয়। দেখিলেন যে সঙ্ধে তান্ুসাত তাহাৰ নাভী ক্রুত বা মন্দগিতি করিতৈ 
পারা ষায় এবং বোগীর স্পশশক্তি, শ্রবণ শি ও দৃষ্টিশক্তি অনেকাংশে বর্থিত 
হয়। অতএব দেখা যাইতেছে তন্রারোপ দ্বারা যে কেবল বিলুপ্ত ইন্দ্িয়েছ 
পুনরুদ্ধার (1২০১1100101) 90100701701) হুদ তাহা নহে, ম্বাভাবিক শর্বিরও 
অনেক পরমাণে বৃদ্ধি 1151)6710৭17648) সধিত হয়। 

এতদ্বাতীত তন্রাবিষ্ট ব্যক্তিব (স্বেচ্ছাকুমে তন্রাবিই হউন্‌ বাঁ মপরের 
দ্বারা তন্ত্রাবিষ্ট উন ) কখনো ক নো অভিনপ হক্্িয় শক্তি ৪ (7566) 8€- 
০0৪9৭ ) জন্মিয়া থাক যথা মৃত্তিকা গ'্ভ কোন্‌ স্থানে জল পাওয়া যাইবে 
বা স্বর্ণ, রৌপ্য প্রতি ধাতু পদার্থ মাছ হত্যা তাহারা জানিতে পারেন । 
অধ্যাপক ব্যারট (17166 ৭1100) এ সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত 
হইয়াছেন তাহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে উক্ত বাক্তিগণের যখন এই আষ্মত। 
দেখা মার তখন ঠাহাবা কতকটা বাহাটৈতন্তশূন্ত মগ্তায় (3৫11-17)1)1)061509) 
থাকেন এবং তাহাদের অঙ্গার কম্পন বা অপ কান অস্বাভাবিক অনুভুতি 
নির্ণেয় পদার্ধের অবস্থান জ্ঞাপ* ক্রিয়া দেয় 


অনুভব শক্তি, রক্ত সঞ্চালক স্।যুর শক্তি ইত্যাদি । 

তন্জ্াবিষ্ট বান্ির নানিকার নিকট এমোনিয়া ধরিয়া! বলা হইল “ইহা 
গোলাপ জল।” তিনি গোলা'পর গন্ধ পাইতে লগিলেন। :মোনিয়ার 
তীব্র ভেজে তীহার নাসিকা। কুঞ্চিত হইপনা, চক্ষে জল আসিল না। পুনরায় 
গোলাপ জল ববিয়া বলা ইইল “ইহ? এগোনিয়া” | কি আশ্চর্য । তিনি 
হাচিতে লাগিলেন এবং নাক, মুখ, চোক হইতে জলধারা নির্গত কুইতত 
লাগিল । প্রবল শী?তর দিনে বল] হইল “উঃ স্ড গরম ! তত্ক্ষণাৎ তাহা 
স্এরূপ গ্রীষ্ম বোধ হইল যে, তিনি সমুদায় গান্রবন্ত্র উন করিলেন, কিন্তু 
তথাপি গরম যায় না, সব্বাঙ্গ ঘর্মে ভাসির় গেণ ! মিস্‌ বি (11759 03.) 
পঞ্চদশবর্ষীয়া এক বলিকা। বালাক্াল হুখতে তাহার বাম কন্ুইক়্ের নিয়সথ 
এক স্থান হইতে ক্রমাগত ঘশ্ম খাহির হইত। কিছুতেই ইহা বদ্ধ করা 
গেল ন1। তাহাকে ছইবাব তন্থ্াবিষ্ট কবাইয়া “ধর্ম হইবে ন।"” এইবুপ সন্কেত 
বরাতে ঘন্ু একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অতএব-দেখা,য়াইতেছে সঙ্কেত 
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রক্ত পঞ্চালক লাধুর ৮১০1)0101 891585এর ) ক্রিয়া বাড়াইতেও পারে, 
কম্াইতেও পারে । 

ডাক্তার বিগ্দ (1). 1782৭ ত[. 1) বালন “আষ্টা্শ বর্ষায়। এক 
বাণিকাকে তন্ত্রাবিষ্ট করিনা বলিলাম “তামার বক্ষঃস্থলেন্স এই স্থানে প্রতি 
শুক্রবার এ্রকটি লাঁলবর্ণের ক্রস (0:০৭) দেখা “দাব। কিছুদিনের মধো 
উদ্থার উপরে 3২৭০৪ এবং নাচে 017) ১ -এহ দ্ইটি বাকা দৃষ্ট হইবে এবং 
নেই সময়ে উক্ত 07088 হইতে একটু বক্ত পড়িবে । মঙ্গলবার ইহা বলিয়া- 
ছিলাম শুক্রবাণ দেখলাম নির্দিষ্ট স্থানে পরুন একটি ০৭০৭২ দেখা 
দিযুছে। প্রতি শুক্রবার হহা। দেখা দিতে লাগিণ, কিন্তু অন্ত দিনে থাকিত 
না ভু মাস পরে 01১২ এব উপরে ১৮ অক্ষবটি স্পষ্ট 'দথা গেল” এবং 
একটুষ্রক্তও নির্গত হগয়াছিল, ভত্যাঁদ ৮ 

3৮৯০ বৃষ্টাবের ২হপে এপ্রিল অধ্যাপক চারকট (15702 08870০৮) 
একটু স্ত্রীলোককে তন্ত্রাবিষ্ট করিয়া বলিলেন “তোমার দক্ষিণ হস্ত ও কব্জি 
ফুলিয়া উঠিবে এবং নীলবর্ণ ও মনাড় হহাব।,, চারিদিনের মধ্যেই ঠিক 
তাহাই হুইল । চাবকট পুনরায় ত হাকে তন্দ্বাবষ্ট করিয়া বলিলেন “তোমার 
হাত সারিয়া গিয়াছে ।” কি আশ্চর্যব। পনর মিনিট পরেই তাহার হস্ত 
স্বাভাঝিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। 

সঙ্ষেত দ্বারা মন্ুভব শক্তি এরূপ বিকৃত কবাতে পারা যায় যে তন্্রাবিষ্ট 
বাক্তি সম্পূর্ণ মাস্ত্িক বা কাল্পনিক পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। কোন 
কুকুর কিঙ্গ! বিডাল তথায় নাই, কিন্তু বলা হইল '“ী একটা কুকুর রহিয়!ছে। 
তৎক্ষপাৎ তন্ত্রবিষ্ট ব্াক্তি সেই কুকৃর দেখিতে লাগিলেন দদবধি না বিপরী 
সঙ্কেত দ্বারা এ ধারণ। নিরারৃত হইল )। তন্রাবিষ্টকে বলা হইল “তু 
জাগরিত হুইয়] ধ্দখিবে 'এই স্থানে রামবখু ব্যতীত আর কেহ নাই”, অঞ্গ। 
এই স্থানে, শাম, ষছু, হরি, প্রভৃতি দশকষন উপস্থিত আছেন )।, তন্জ্াবি। 
বাক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া (ঘষক্ষেতের কথা অবশ্ত তাহার “কিছুই স্মরণ নাই) কেবজ 
রামবাধুকেই তথায় দেখিতে লাগিলেন । হরি যছ, প্রস্তুতি যেখ্যে চেক্কানে 
উপবিষ্ট ছিলেন সেই দকল চেয়াব তাহার শূন্য বোধ হইল। তিনি তাহাদে: 
ময় একখানি চেস্ারে উপরেশন করিলেন (যু বাবুর কোলে সপিলেন , 
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কিন্তু বসিতে অন্গুবিধা হইতেছে কেন বুঝিতে পারিলেন নাঁ। গাছাবের 
কোলাহল বা অঙ্গম্পর্শ হয়ত তাহার অনুভূত হুইল ন1, কখনো হয়ত তা! 
অনুভব করিলেন বটে; কিন্ত কোথা হইতে এরূপ আসিতেট্ছ,_ ইছার কারণ 
কি ইত্যাদি বুঝিতে ন। পাবিয়া ধিশ্রিত ও ভীত হইলেন। বিপরীত সঞ্চেত 
বাতীত তিনি প্রক্ৃতিস্থ হইতেন না। মানুষ দ্বয়ং হস্ছা করিয়াও ( অপরের 
সঙ্কেত বাতীত ) মায়া সৃষ্টি করিতে পারে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ডাক্তার হিউ উইংফিল্ড (701. 17121) ১৮1)28610 ) বলেন তিনি যে সকল 
ব্যর্জি দ্বার পরীক্ষা! করিয়াছিপেন তাহাদের মধ্যে একজন (81. 0) এইব্প 
করিতে পারিতেন। তিনি ঘোটকারোহণে যাইত্ছেন ব1 চতুর্দিকে সর্প 
রহিয়াছে ইত্যাদি চিন্তা ব। কল্পন। তাহার নিকট বাস্তব । 1২০০] ) হুইত। 

আমরা সকলেই দানি পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাচ একার অনুভূতির দ্বার, বা 
চক্ষুঃ দ্বারা দশন, কর্ণ দ্বার। শ্রবণ ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। কিন্তু দর্শনকার্্য 
চক্ষু বাতীত অপর কোন অঙ্গ দ্বারা সাধিত হয কিনা? অধ্যাপক ফণ্ট্যান 
(৮৮9হি ঘা00047) ) একটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। এক ব্যক্তির 
চক্ষু আব্ন্ধ করিয়! তাহাকে তন্দ্রাবিষ্ট কর] হইল এবং বলা! হইল যে “তোমার 
অঙ্গুলি হ্বারা তুমি দেখিবে।” এই বলিক্বা বিচিত্র বর্ণের পশমী সুতা একক্র 
করিয়া! তন্মধা হইতে লাল বর্ণের কুতাগুলি বাছিয়া লইকে তাহাকে আদেশ 
করা হইল। সে তাহাই করিল। এইরূপে যে বর্ণের আজ! করা হইল সে 
অত্রান্তন্পে তাহাই বাহির করিল । মায়া্স বলেন বিশেষ বিশেষ ইন্জরিক্বগুপি 
( চক্ষু কর্ণ প্রস্ততি) বিকাশিত হইবার পূর্বে অনুভব শক্তি আমাদের মধো 
স্ছিল এবং প্রচ্ছন্নাত্মা (501317017৭1 ১০11) স্থুল জগা তর অনুভূত্তির জন্ত এই 
দকল হক্জ্রিয় স্ষ্টি করিয়াছেন। হচ্ছা করিলে মাস্মা এই সকণ নির্দিষ্ট 
ইজ্তিয়ের সাহাষ্য না লইয়াও দশন, শ্রবণাদি করিতে পারেস। পুর্ব্ক 
উদ্দাহরণে তন্জ্রাবিষ্ট ব্যক্তি স্ষেতান্থপাবে অস্কুলি স্বার। দর্শন করিতেছে ই 
মনে ক্ষরিতেছে বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ইহা আদৌ স্কুলদর্শন নহে, 
ইহ। আত্ম 'র সুক্তদর্শন (1161359610818. 01 (5181550181005 )। 

মানসিক শক্তি ( শ্বতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা! ইত্যাদি ) 
তঙ্জাবিঃ ব্যক্তিকে বলা হইল “তুমি জাগরিত হইলে অযুক ব্যক্কি যখম 
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তিনবার কার্সিবে তখন অগ্নিকৃণ্ডে শলাকা দিও ।” জাগরিত হই তীছায 
উত্ত' আদেশের বিষয় কিছুই মনে নাই। কিন্ত এক ঘণ্টা বাছুই ছণ্টা পরে 
“নির্দিষ্ট ব্যক্তি যখন ঠিক তিনবার কাসিল, তিনি অগ্রি খু'চিতে লাঙ্সিলেন। 
কারণ জিজ্ঞাসা ক্সিলে কিছুই বলি-ত পারেন না, কেবল রজেল এইরূপ 
করিবার তাহার হঞ্্যৎ একটা প্রবৃত্তি জন্মিল। 

গাণি (08:)16) ) বলেন +২৬শে মার্চ “পি” কে (0417 0 কে ) বল 
হইল যে আজ হইতে একশত তেইশ (১২৩ দিন পরে সে ছুপিট সাদা 
একথানি কাগজ থামে পুরিয়া অমুক ব্াক্তিকে পাঠাইবে। জাগরিত অবস্থান 
“পিশর একথ। স্মরণ থাকিত না, কিন্তু এক মাস বা ছুই মাস পরে যখনই 
তাকে ভন্ত্রাবিষ্ট কর। হইত, তিনি বলিতেন “আর এতদিন বাকি আছে ।” 

ট্ীক্তার ত্রামওয়েল (1)1. 1315105/61]) এ সম্বন্ধে অনেকপ্লি পরীক্ষা 
করিস্বাছিলেন। তন্ত্রাবিষ্ট ব্যক্তিকে বল। হইত “৭ দিন ৯ ঘণ্টা) ৫* মিনিট 
পরে। বা ৪৪১৭ মিমিট পরে, বা ১১৪৭০ মিনিট পরে ইত্যাদি (৫৫টি বিডির 
পরীক্ষা কর! হইয়াছিল) তুমি জাগরিত বা নিদ্রিত থাক, একটি কাগজে 
জুস চিষ্নু করিবে এবং সেই সময়টাও মন্কুমান করিয়। লিখিয়া রাখিবে ৷” 
এই পরীক্ষাপ্ডলির মধো ৪৫টি সম্পূর্ণদ্পে এবং ৮টি কতক পরিমানে সফল 
হুইক়াছিল। 

ততন্জ্রাবিষ্টের ইচ্ছা! শক্তিও অনেক পরিমাণে বন্ধিত হয়। ভীরুকে সাহসী 
করা হায়, উদাসীন আগ্রহবান্‌ হয়, নিরাশ ব্যক্তি অধ্যবসায়ী, নিক্সস্তম কর্শীল 
এবং ছুর্বল সবল হয়। অনেকের ধারণা ছিল যে তন্ত্রাবিষ্টের ইচ্ছাশক্তিকে 
সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তন্ত্রাকাবী হাহাকে নথেচ্ছ দুষণ্ম কবাইতে পারেন। 
কিন্ধ ব্রামওয়েল পরীক্ষা বারা জানিয়াছেন যে একপ করা অসম্ভব । তর্ত্া 
বিটের গ্রচ্ছ্ন ধ্চছা শক্তিই বলবতী হন্ধ। চরিত্রের অবনতি সম্পাদন ছুন্ধহ 

মদ কি অসম্ভব হইলেও, উল্নৃতি সাধন সেরূপ নছে। ইহা। সহজেই ক 

বি জিন্বেন (159716) নাম্গী এক রমণী অতিশয় দুশ্রিজা ছিল, 
চৌর্ধা প্রসঠৃতি নানারূপ ছুক্তিয়া করিয়া অবশেষে উন্মাগ্রস্ত হ্য। বি 
(প্র. কস) তাহাকে অনেকবার তত্র বিষ্ট করিরা বেল যে ৰোগ 
করিবাছিলের-ত্তাহা নহে, পরস্ধ তাহার চগ্লিজের এরূপ উননকিলান কয়েন 


২৬ সষ্হা 1 ] ১৩১৫ 
হে সে পূর্বাপরাধের জঞ্জ অন্থতণ্য। হইয়া পীড়িত ব্যাক্তগণের স্যার অবশিষ্ট 
জীবন অতিবাহিত করে। 


জতীন্দ্রিয শক্তি ( যথা] "1 ০189501)5318 দূরানুস্কৃতি প্রভৃতি র 
তঙ্্রাবিষ্ট বাতির ইন্দ্রির ও মনের শক্তি পরিবর্ধিত হনব ই প্রদর্শন 
করিয়া মায়ান অতীন্ত্রিয় শক্তির উদাহরণ উপস্থাপিত করিফছেন। প্রথমত' 
তিনি দেখাইয়াছেন যে স্বাভাবিক নিদ্রাবস্থাঁর় অনেক মানবের এই শক্তিপ্ন" 
পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর তন্ত্রাবিঠের অতীন্ত্িয় শক্তির প্রমাণ সংশ্্র 
করিজ্াছেন। 
দূর হইতে তন্দ্রাবিউ করা যাইতে পারে। 


গিলবার্ট বাটা হুইতে প্রায় এক মাইল দুরে লিওনি নায়ী 'এক মী 
বাস করিতেন। একদিন সন্ত্যার পর গিলবার্ট খুব দৃঢ়রাপ ইচ্ছা করিলেন 
যে ফিওনি তঙ্ত্রাবিষ্ট হইবে এবং পদত্রজে তাহার বাটাড়ে আলিবে। ৮৫৫ 
মিনিটে তিনি ইচ্ছা করিতে আরম্ভ করেন, ৯ ২ মিনিন্ট লিতনি তত্্রাবিই 
হন, ৯২৫ মিনির্টে তিনি ষুদ্রিত নেত্রে বাটী হইতে নহিরগতা হন এবং ৯৫৫ 
মিনিটে শ্তন্্রাবস্থায় কত গাড়ী ঘোড়া ও জনতা অতিঞ্রেম করিয়া) নর্বিে 
মিলবার্টের বাঁটীতে উপস্থিত হন। হত্যাঁদ। 


তন্দ্রাকারীর বেদনা, আস্াদ প্রভৃতি তন্দ্াবিষ্ট অনুভধ করে। 


গাণি বলেন “কনওয়ে (0074৮ ) নামক এক ব্যক্তিকে ন্মিথ, (1, 
১710৮) তন্ত্াবি্ করেন তত্রাবিষ্ট চক্ষু মুদ্রিত করিয়। বসিয়! রুক্লি এবং 
শ্ষিথ ও আমি তাহার পশ্চাতে কিয়দুরে দক্ায়মান হইলাম। আমি ভক্রা 
বিষ্টকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কিছু অন্থভব করিতেছে কিনা এই বলিক! 
আমি শ্মিথের দক্ষিণ স্বন্ধে চিম্টা কাটিগগাম। কন্ওয়ে “উং ₹ হ” বধিয, 
নিষ্বের সেহৃস্থানে ঘাত বুলাইতে লাগ্িল। গ্মত:পর কর্ণ, চক্ষু, মন্তক প্তৃষ্ি 
নানান্থান পরীক্ষা! করা হইল আনপ্তর় শ্রিথু পর্্যাতক্রমে লবন, চিনি, 
কটুকিরি, লা, মৃর্ীচ ও জানা মুখে দিলে, কদ্উয়েও চিক তদবুপ্জপ পবা 
পাইতে লাগিল.।” 


বৈশাখ ] তক্দ্ানেশ। ইণ 
তঙ্দ্রীবিষ্ট অজ্ঞাত অতীত ঘটন। প্রত্যক্ষ করে। 


ডবি (1, 7)০০০1৩) থে সকল ব্যক্তিকে তন্ত্রাবিষ্ট করিস্বাছিলেন, 
তন্মধো ২১ জনের এই শক্তি লক্ষিত হুয়। ক্যাম্পবেলের একটি সোনার 
বোতাম হারাইয়াছিল ডবি দ্বারা এলিজ| (11153 [125 )*তজ্্রাবিষ্ট হইলে 
ক্যাম্পবেল তন্ত্রাবিষ্টাকে স্পর্শ করিয়া হ্লীড়াইলেন তত্থ্াবিষ্টা বলিতে 
লাগিলেন “আমি স্বিতল গৃহের একটি স্থসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রহিয়াছি। এই 
ঘরে এতগুলি দরজা, এতগুলি জানাল', এইরূপ ডুয়ার, চেয়ার ও ছবি 
(গ্রতোক বস্তর পুতঝ্থানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়) দেখিতেছি।” তৎপরে তিনি 
কোতাম্টি কোন্‌ ভুষ্নারের কোন্‌ পার্খে ছিল, কিরূপ এফটি বালক এ ঘরে 
আৈল, কিরূপে উহ্বা গ্রহণ করিল, কোথায় লুকাইয়৷ রািল, অতঃপর 
ক্যাম্পবেল ও তাহার পত্রী কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ও কি প্রকারে এ বোতামের 
অন্বেষণ করিলেন ইত্যাদি এবং তৎকালে উই1 কোথায় ও কি অবস্থায় ছিল 
-_-এইসব এরূপে বর্ণনা করিলেন যেন সমস্তই তাহার টক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে। 
বলা বাহুল্য তল্তরাবিষ্টা, ক্যাম্পবেল বা তাহার বাটা ও পরিবান্বের বিষয় 
কিছুই জানিতেন না এবং তীহাব বিবরণ বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছিল। 


দুরবর্তী বর্তমান ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিতে পারে। 


মিসিস্‌ ইত (015, ) লাঙ্কাার নিবাসিনী এক বমণী। তিনি 
প্বপ্টিমোর নগর দেখেন নাই। বণ্টিমোর বাসী এক বাক্তিকে অনুরোধ 
করা হইল যে "অমুক বাকিতে কোন বাটীর যে কোন স্থানে একটি বস্ত 
একটু অসাধারণ ভাবে রাখিবেন (বেন চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয়)।৮ উত্ত 
রাণ্তিতে ল্যান্কাষ্টারে “ই? কে জন্ত্রাবিষ্ট করিয়া বণ্টিমোরের উক্ত ভবনে 
ফাইতে বলা হইল । তদ্দাকারীও জানতেন না এ বাটাটি কোথায় ও কির 
সএব" কি বস্তই বা অসাধারণ রূপে রক্ষিত হুইয়াছে। যাছাহউক তল্ত্রাবিধ! 
রী এ বাটা প্রত্যক্ষ করিয়। প্রত্যেক স্থানের পুঙ্ঘ নুপুঙ্ঘরূপ বর্ণনা! .ককি- 
লেন & তাহা লিখিরা লওয়! হইল। অবশেষে এ গৃহের ছড়ীর, দিকে তাহার 
মনোষোগ আক্ুষ্ট করাতে তিনি বলিলেন ' ড়ীর তলা হইতে সরু হুতার 
একটি কালবণ ছিপিশুন্ত খালি শিশি ঝুলিতেছি।” পরছিন তঞ্জাকারী 


২৮ প্দ্ছা। [ ১৪১৫ 


বল্টিমোরের নির্দিষ্ট বাঁটাতে উপস্থিত হইয়া পূর্বরাত্তির ঘটনার অহস্ধান 
করিয়া জানিলেন যে বর্ণনা অক্ষরে অঙ্গরে ঠিক হইয়াছে । অনুকুত্ধ বৃক্তি 
ঘড়ীর তলায় যে শিশিটি ঝুলাইক্াছিলেন তাহ! লান্বাষ্টারে আনীত ও "ই”কে? 
দর্শিত হইল।  ই*” উহ চিনিতে পারিলেন, বলিলেন “কলা আমি ইহাকে 
ঘড়ীতে ঝুলিতে দেখিয়াছি 1৮ 

শ্রীমাথনলাল বায় চৌধুরী, বি-এ+ 


মহা-যত্ঞ | 
“যদি বাঁচিবে, তবে জীবন বিসর্জন কর” ! 


এই সংসার মহাশ্বা'ন , দে এক মহা বিশ্বগ্রালী চিত'নল হেথায় জলি 
ছেছে, যে এক দ্রিগন্তব্যাপী প্রলয়-মগ্লি দাবাদিন সারারাত হেথায় গর্জি- 
ত্তেছে, তাহাতে না! পোডে এমন জিনিষ নাই। যাহাকে বিজ্ঞানবিৎ জড- 
পদার্থ বলির মাখ্যাত করিয়াছেন ভাহাও জলিতেছে, তাহাও পুড়িতেছে, 
তাহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; আর প্রকৃতিব শ্রেষ্ট প্রাণী, মানবের আদর্শ, 
স্য্ং ষীশ্ুধৃষ্ট, তিনিও জগতের তরে, জগতের এই কালানলে আত্মবিসর্জন 
দিয়াছেন। নানা পে বিশোভিত মৃৎগ্ডাণু আপন স্বাধীন অন্তিত্বে কেমন 
বিরাজিত ছিল, কাহারও অনিষ্ট জানিতন), কাহারও শত্রতা সে কখনও 
করে নাই, তবুও প্রকৃতির তাহ) সহিল না; প্রকৃতি আপনার উদ্ভিদের 
এারিপোষশার্থে তাহাকে চূর্ণ বিচুর্ণিত করিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্রদ্রতর অঞুতে 
পরিণত করিয়া ফেলিল। কেবলি কি তাহাই? অবশেষে তাহার মুখ. 
অবস্থা ঘুচাইয়। বৃক্ষের শর'ব টপাদানে পরিণত করিয়া ফেলিল। তাহাই 
দার্শনিক অশ্রপরিপুত নয়নে শোক লিজড়িত ভাষায় বোদন করিয়া বলিয! 
উঠেন “জগৎ মহাশ্মশান--এক চিতানল ধূ ধু জলিতেছে- তাহার্জে প্রকৃতি 
জড়গনার্থকে.বৃক্ষের কলাণ কামনায় আহুতি দিতেছেন।” 
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র্ এই খানেই প্রকৃতির মর্দ্ঘাতী ক্রীড়া সাজ হয় নাই। তাহার আদরে 
বর্ধিত, অপরের স্বস্বায় পরিপোধিত উত্তিংদবও সেই গ্রলয়-অগ্শিতে নিষ্তার 
নাষ্ট। জঙ্গম গ্রাণীব পোষণে তাহারা উৎসর্গাত হইতেছে । সেইরূপ আবার 
ইতর প্রাণী, সেইরূপেই আবার মন্ুয্য সকলেই এই চিত্া্ছলের আকার 
বর্ধিত করিতেছে । তবে গ্রভেদ এই মাত্র, মৃত্তিকা বক্ষ কীট ইতব প্রাণীতে 
দছনে যে জালা ছিলনা! মানব আহুতিতে সেই জালা আরস্ত হয়। সেইজন্তই 
দার্শনিক বলিয়াছেন, এই স্কান দুঃখের স্থীন; কবি এই স্থানের নাম করিয়া 
সেইজন্তই কাদিয়াছেন। এই স্কানে যে আগুন জলিতে অরস্ত করিয়াছে, 
স্তাহা কখনও নিবিবে না। কিন্তু। ভাই, আর এক দিক দিয়! 
দেখ দেখি সংসাবে কি কেবল মৃত, কেবল ধ্বংস, কেবল আর্তনাদ । 
ইহ্টিত কি কেবল বিজয়ার গ্রেনন মাছে, আগমনীর আনন্দোৎসৰ 
নাই? আত্মীয়ের মৃত্া আছে, হনয়ের জন্মোল্লাস নাই? মৃত্তিকা জন্মের 
অবসান মাছে, উদ্ভিদ জন্মের অবস্ত নাই, উচ্চ পশুর, উচ্চ ভাবের বদ্ধন নাই, 
মাণবের চরম বিকাশ নাই? ভাই, দেখ দেখি ধাতুর ধাতবস্ব ঘুগিতেছে 
কেন _উদ্তদ-প্রাণ লভিবার জণ্ত: “সই রূপ উত্তিদেব উত্বিদত্ যাইতেছে জজ- 
মত্ব পাইবার জন্ত । আমর! কেবল দেহের নাশ দেখি কিন্তু তাহার নাশে 
প্রাণের যে ৰিকাশ হয় তাহু। দেখিতে পাই না। মানবের বর্তমান দেহের 
নাশকে, আমর' মৃত্যু বলি, আমরা ভ:বিন] যে তাহাব পুরাতন দেহ তাহার 
জীবনের স্কুরণের অনুপোযোগী বলিয়াই খসিয়া পড়িল। সা: 
“ অতএব আমর দেখিতেছি এই প্রকৃতির মহাষজ্ঞ বিশ্বকল্যাপেই অধিটিত 
আছে। এই বিশ্ব-স্থষ্টির আদিতে এক মহাবজ্ঞ__যাহার ফলে স্থষ্টিবাপার। 
নিগুণ ত্রদ্ষের গুণাদিতে আবদ্ধ হওয়াই সেই যন্ত। আবার দেখিলাম 
মহাষত্ের উপস্» এই সৃষ্টির স্থিতি নির্ভর করিতেছে, আবার এই মহাযজ্ঞ-' 
শপ্রতুই জীবকে পূর্ণতা লইয়া যাযজ। অতএব সর্ধ্ব ধর্ম মূলে মহাযজ্ঞের 
কথা রাখা আছে । . এইটা ধর্থের প্রধান শিক্ষা এবং অনেক দুরূহ যোগতত্ক 
এই যজ্ঞনীতির উপরনির্ভর করে। আামাদিগের সাধারণ ধারণা, যে উৎসর্গ 
করিতে হইলে আমাদিগেক প্রাণে মন্ত্র বোধ হয়; অতএব এই শেষোক্ত 
মন্থাযজ্ঞের কথা বলিলাম, যাহা ফলে মানব জীবনুক্কি লাভ” করে, সেই, 
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মহাধজ্ঞে যে ত্যাগ তাহ! কত গুরুতর তাহাতে নিশ্চয়ই আমাফিগের হুদ 
তাঙ্গিয়া বায়। আমাদিগের সাধারণতঃ এই ভ্রম আছে ঘলিয়াই আমি রঙ্গের 
এই মহা যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছি । আমর! দেখিব উৎসক্গ ছ:খ নাই-_ 
কেবল পাবিশ্র'আননদ-_-উৎসর্গেই আমাদিগের স্খ ' 

আমাদিগের ছুঃথ হয় কিসে? উতসর্গণকাবীর হদায় ঢুইটী ভাব আছে-.. 
তাহার! “যন: বিভিন্ন আচারী ছুটটী মানব । উচ্চতরের স্বুখ দানে, অপরের 
স্থখ আদানে বা গ্রহণে। অতএব প্রত্যেক উৎসর্গেই এই ছুইট্টীর সংগ্রাম 
উপস্থিত হয়_- ইহার ফলেই আমাদিগের দুঃখ । অত “ব আমর! বুবিতে ছ _ 
যে উচ্চতর ভাব ও ইতর ভাবের এই বিবাদই দুঃখের মূল। কিন্তু ষিনি সকল 
ভাবের সময়, ষিনি অনন্ত সুখের কাতান, তাহার কাছে মার রা ববা? 
আাসিবে কোথা হইতে + সেইজনাই টানার উৎসর্গে কেবলি অনন্ত সুখ ও 
অনস্ত আনন্দ । 

আমরা “য পূর্বে আদি মহাযজ্ঞের আভাস দিয়াছি সেই মহাযজ্ঞ কি? 
ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ করিতে সীমাবদ্ধ হইলেন । আমর! এই ছৃরূহ বিষক়্ 
একটী উদ্াহরণে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

একটা অনস্ত আলোক-সাগরের কল্পন। কর- তাহার প্রন্তি স্থানেই ফেজ 
বিভ্ভমান, কিন্ত বৃত্ত কোথায়ও নাই, এইটা পরমব্রক্ষেব সহিত তুলন। কর। 
যাইতে পারে। তাহার পর যাহা অনস্ত কেন্দ্রযুক্ত ও বৃত্বহীন ছিল তাহা! হইতে 
একজবুক্ত ও সবৃত্ব আলেক-গোলক উদ্ভূত হছইল। ইনিই আমাদিশ্সের 
মহেশ্বর । যে বৃত্তের দ্বারা এই গোলক খণ্ড আবদ্ধ, তাহাই তাহার আপনাঁকে 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশে সীমাবদ্ধ হইবার ইচ্ছা। এই অবপ্তঠণ-পরিচ্ছদের 
পর নাম মায়া। নায়া ব্রদ্ধের আপন শক্তি বাহার দ্বারা তিনি আবদ্ধ হছন__ 
এবং তাহা হইতেই অনন্ত জীবের উৎপত্তি। ব্রদ্দের আপন ভাবের ফলে 
59140 পুরুষ) এবং মায়ার ফলে 11870. ( প্রকৃতি )। ব্রন্ষের এই উৎস 
উদ্দেস্ত তিনিই জানেন, তিনিই ইহাব শ্রষ্টা এবং তীহা! হইতেই অনন্ত প্রাণীক়্ 
উদ্ভব । 

তিনি অখণ্ড, কিন্তু অথণ্ডের বিভাগ আপস্তব। তিনি স্বেচ্ছার 
আপন্যকফে আবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই অনন্ত আক্কৃতিধারী জীবের 'আন 
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হুইয়্াছে। এই প্রত্যেক গুণীই তাহার ওাণেই জীবিত--যেন তাহার নিকট 
হন্ধুতে অনন্য স্ফুলিঙ্গ আসিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া আছে। এই আনি 
মহাযংজ্ঞর অপর নাম “মহা কর্ম। 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম গভাবোধধ্যাত্মমুচ্যতে | 
ভূতভাবোস্তবকরে। বিসর্গঃ কম্মা সংজ্ঞিতঞএু 
গীতা ৮৮৪ 

হত্তদিন এই বিশ্ব থাকিবে ততদিন তাহার উৎসর্গ চলিবে । যতদিন তিনি 
মাপন জালে আবদ্ধ থাকিবেন ততদিন এই বিশ্বের বিন্ডির জীবের অন্ত 
রকিবে। তিনি প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক বস্তুতে, আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া- 
ছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কোনটার আকাবগত পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া সমত্ত 
বিশ্ব চুড়াইক়া থাকিতে পারেন-_-সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারেন, 
কিন্ত তাহা তিনি করতেছেন নাঁ। প্রত্যেক আকারধারী ধীরে ধীয়ে 
আপনাকে বাড়াইয়া বাড়াহয়। উদ্ধে উঠিতেছে ) এবং অবশেষে তাহারই মত 
অনন্ত শক্তিক় কেন্দ্রে পরিণত হইাতছে। পুত্র স্বদুর ভবিষ্যতে পিভার মত 
হইবেন, অথচ তাহার পূর্বের অনন্ত জীবনের স্মতি রিয়া যাইবে । পুণ্ 
তখন পিতার সন্কিত আভেদভাবে সচ্চিদানন্দময় মহান সংগীত গাছিতে 
থাকিবেন। এই যেব্রক্ষের আদি উৎসগ এইযে হ্াহার আপনাকে আবদ্ধ 
কর1-_ এই আদি মহাবজ্জের ইন্ভাই উদ্দেশ্য । এই হজ্ত হইতেই অনন্ত প্রাণীর 
উত্তৰ হুইয়াছে__ইছা স্বারা তাহাদিচগর ধারণ হইতেছে -_-এবংসিহার 
ফরোই প্রতেনকটী ছরমে অনস্ত শক্তিমান হষ্টয়া, তাহার সহিত অভেদ হইয়া, 
তাহার আপন তাবে- সচ্চিদাননদ ভাবে বিভোর হইতেছে । 

এই যথার্থ বজ্ঞ। ধিনি যাহাই ভাবুন--বজ্ঞ অর্থে সর্বত্রই এই ভাব ব্যক্ত 
হয়। আপনার ঞ্াহাতে স্থখ সেহটুকু বিসর্জন কর কেন? না আপনি ে 
নুখ্ু-প্রয়াসী তাহা! অপরেও উপভোগ করুক এই ব'লম্বা,_-আপনার ঘা! 
এ্রকন্জার ছিল তাহ! আরও দশ জনের হউক এই ভাবিয়া, যে ক্ণ সর 
আপনর ক কইতে নির্গত হইতেছিল তাহা! আরও দশ জনের ক্যতাঁনে 
বৃদ্িগাণ হইয়া বান সংগীত তরঙ্গ তুলিবে এই বলিয়া) কর্ড শক্তি 
বিক্কাফশই ভাহার আখ বিহঙ্জ ভাহার কৃজনে আনলে কীপিতে থাকে । 
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চিত্রকর স্বমানোকলিত চিত্রের অঙ্কনে স্বথ পায়। পেইরূপ আনন্দময় ব্রন্জের 
আনন্দ তাহার আপন আনন্দ ছড়াইয়া দেওয়া । তাহার আকাজ্ার কিছুই 
নাহ। তীহাকে কম্ম করিতে হইলেই__্তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে-- 
সহ সচ্চিদানন্দ ভাব বাহিরে ছড়াহতে হইবে। স্থ্টির অপর নাম তাহার 
কন্ম। অতএব আমুৰ। বুঝিলাম এই স্থষ্টি'যজ্ঞে অশান্তি কা অন্থথ হইতে 
পারে না-ইহা কেবল নানন্দ্ময়। যেখানেই তাহার এই ভাব ব্যক্ত 
আছে সেই থানেহ আমর দেখিতেছি তান হাস্তময় ও দান রত। অল্পপূর্ণার 
মুত্তি একবার কল্পনা কর অষ্টমু্ডির পুঞ্জায় মাছে “নমঃ শিবায় ধজমাঁন 
মূর্তীয়ে নমঃ।' 

কমন পুরুষের 'ক্রুয়া দানে, সেইরূপ আবার প্রকুতির ক্রিয। গ্রহণে । 
জাবনতরঙ্গ লইমাই প্রন্কাতি জাকারধারিণা। যতক্ষণ ত্রশ তরজদ্বার। ধ্মচু- 
প্র শিভ ততক্ষণ তাহার প্রকাশ। এশ তরঙ্গ ঘখনহ তাহ হইতে বিষমুক্ত হুইরা 
পড়িবে, প্রক্ুতিব কাধ্যও বন্ধ হইয়] পড়িবে । এইজন্য আমর। তাঙ্বাকে 
কেবল আত্মকরণ করিতে বা তাহাকে রক্ষণশীল দেখিতে পাই। একবার 
সাধারণ স্ত্রীলোককে ভাবিতে পা্দিলে এইটী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে 
পারা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের স্বভাব এহ--যে জিনিষটা মন্তুনামত হয় 
সেইটাই সে আপন করিতে ইচ্ছা করে। কেবল আপন করণ নহে_ভাহ। 
অপরকে দান করিতে বুষ্ঠিতহয়। আমি এক কথায় লমন্ত স্ত্রীলোকে 
স্বার্থপর ও পুরুষকে স্বরর্থত্যাগী বলিতেছি না, আমি কেৰল পুরুষ ও স্ত্রীর 
সাধারণ ধর্শের কথা বলিতেছি। সব্ধদেশেরই স্ত্রীলোকের তিতর এই ভাব 
বিদ্তামান আছে। স্ত্রীলোক রক্ষণশীল।, পুরুষ দাতা । সাহেবর সুখ মেমক্ষে 
বিবিধ বসনে সাগান, সাহেবের কিন্তু সাধাবণ পরিচ্ছদ । প্রকৃতির আনন্দ 
গ্রহণে তাহার আনন্দ ধারণে যেমন কেহই শ্েচ্ছান্স মৃক্ত্যুকে আলিঙ্গন 
করিতে চাহে না সেইরূপ প্রকৃতিও দ্বানে পরাজ্ধুখ। 

এখন বুঝিলাম ত্যাগে 'ব। বজ্তে সাধারণের এত অনিচ্ছ। বা ছঃখ ফেন। 
আমর! দেখিলাম যে”পুরুষের কার্ধাই কেবল হজ্ত--ফেবল ত্যাগ । ভিনি 
খন কোনও নির্দি্ই দেহে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া ধবায় লেই 
দেছুনছাড়িকী দেন__তাহাতে তাহার কিছুই দবঃখ ছুইতে পারে না) কারণ, 
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ভিদি জানেনক্ঠাহাতে কাহারত নিজের কোনও নাশ হইতেছে দা। তথে 
খেদৈছান্তর তিনি গ্রহণ করিতেছেন তাহা আপনাকে খিভিন্ন়গে ফেব 
প্রকাশ করিবার জন্ত। কিন্ত প্রকৃতির ভাব অন্যন্ধপ। তিনি দেখিতেছেন 
যে তীহার নির্কট হইতে জীবনী শ্োত সরিয়া যাইতেছে ভিনি আরও বলের 
সহিত সেই জীবনী শ্রোতকে ধরিয়া রাখিতে চান। পুরাণে এই প্রকৃতি 
ও পুরুষের ভাবটা সুন্দরভাবে আছে__ পুষ্টি যেন সর্বিকার স্থির আর 
প্রকৃতি চাছে কেবল পুরুষকে শত চেষ্টায় ধরিয়া থাকিতে+-ডাহার শক্তি 
কেবল আর্দানে “বিকাশ । জীবনীশক্ষি একটী দেহ সঙ্গ ছাঁডিতেছেন-_ 
জীবনী শক্তির এই যজ্ঞে কিছুই ঢংখ নাই, কিছুই তাপ নাই; কিন্তু-সেই 
প্রকৃতিরপা দেহ কবিতেছেন কি? তিনি দেখিতেছেন তাহার সমস্ত 
বাইঞ্জত বসিকাছে_যাহাৰ অবলম্বনে, বাহাকে ধরিয়া তিনি জীবিত ছিলে 
সেই জীৰনীশক্তি তাহাকে ছাড়িতেছে-_অত এব দ্বিগুণিত আবেগে তাস্থাকে 
ধরিস্বা'দাখিতে চাহেন। | 
স্বতএব জীবের জীবনে এই ছুইভাব দেখা যায়। যাহাধিগের উপস্থ 
প্রকৃতির জ্দাধিপত্া অধিক, তাহাবিগের যন্ত্রণা ত্যাগে, তাহাদিগের ক্রিয়াশক্কি 
কেবণ গ্রহণে, কেবল ধারণে প্রয়োগিত হয় । আবার খাহাদিগেক উপস্ব' 
পুরুষের আধিপত্য তাহাদিগের ত্যাগে স্থুখ, তাহাদিগের ক্রিয়াশত্তি তাযাতগ 
প্রযোজিত হয়। উচ্চতর মানব এই দ্বিতীক্ক শ্রেণীর এবং নিকৃষ্ট জীব গ্রথ্ 
শ্রেণীর। আমর। তাহাই দেখি যে, ধে সকল মনুষ্য আপন দেহকে আপনি 
বলিয়া জানে তাহারা! উৎসর্গকে অশ্রনেত্র দেখে) সেইরূপ উপ্নত মানব 
মহান্গুথে যন্ত্রণাকে বক্ষে লইর) বলে “ঈশ্বর, তোমার অভিলাধ আমি পুরাইতে 
আলিয়াছি। আমি ইছাতে স্থখী” 1.9 ; [০০76 19 00 0107 %/111) 0 0০ 
] আয ০০20901 00৫০ ৮০৯ 
যতদিন মনুষ্য দেহকে আপনি বলিয়া ভাবিবে--যতদিন দেহের দাগ 
থাকিবে--ততদিন তাহাকে ভীষণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যেদিন 
হৃইন্ডে ভাবিবে বে দেহ.আামি নয়, জমি ভগ্ববানের আংশ--সেইদিন হইতে 
কাহার ঈমত্ত যন্ত্রণা সরিয্ব। যাইবে । হিনি উদ্নভ হইয়াছেন__তাহার গে 
তার অধীন-ভতয--তাহার বিকাশের উপাহান যা-্যখনু আবনক, 
$ 
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জপনিগ্ধ চিন্ধে ও স্থথে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন। পৃ বলিম্বাছি 
আহাদিগের সমস্ত যন্ত্রণ। আমাদিগের ছুই ভাবের সংগ্রামে হয়-_কিন্তু একবার 


এই ভুইয়ৈর উক্যাতান আরস্ত হইলেই সব স্থথ, সব শাস্তি। 
ক্রমশঃ 


পন্থা সেষক। 


রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । 
পূর্ব প্রঙ্কাশিতের পর ) 


সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা! | 


সনাতন গোম্বামীর অসাধারণ বৈরাগা দেখিয়া প্রভূ প্রসন্ম হইলেল। 

তিনি গ্রসর়্ হইক়। তাহাকে যথেট কপাও করিলেন। তীহার রূপার সনাতন 
গোন্বামীর তত্বজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মিল। পুর্বে যেরূপ রার রামানন্দ 
তাকণর কৃপান্স তাহার প্রশ্ন সকলের উত্তরপধানে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি 
বনাতন গোস্বামী ও তব্ূপ তাহার কৃপায় তাহার নিকট প্রয়োজনীক্ম বিবিধ 
বিধয়ে প্রশ্নকয়ণে সমর্থ হইলেন । সনাতন গোন্বামী দৈম্ত ও বিনকষ সহকারে 
দস্তে তণ ধারণ পুর্ব্বক প্রভুর চরশে পতিত হইয়] বলিতে লাগিলেন ;-- 

“নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম । 

কুবিষয়-কুপে পড়ি গৌয়াইনু জনম ॥ 

আপনার হিতাছিত কিছুই না জানি। 

গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি। 

কূপ] করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার। 

আপন কপাতে কহ কর্তব্য আমাক ॥ 

কে আমি কেন আমার জারে তাপহ্ন্। 

ইছাণ নাহি জানি কেমনে যে হিত হয়।॥ 

সাধা-সাধন-তত্ব পুছিতে ন! দানি। 

কপ করি সব তত্ব কহ আপনি” ॥ 


টরশীখ ] রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । ৩৫ 


সনঠতম গোস্বাথী ৰলিলেন,গ্রভো, আমি বিষম ছিবঙ্গান্ধকৃূপে পতিত 
হা জীবন আতিবাহছিত করিতেছিলাম, সাধ্যতত্ব ব! সাধনতত জিজ্ঞাসাব্েও 
কমার অধিকার নাই। বদি কৃপা করি! উদ্ধার করিলেন, তৰে' বলুন্ঠ 
আমি কে? জমি থে প্রতিনিয়ত আধাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তাপিত ছুইতেছি, 
ইঞ্ছার বাকারণ রকি ? আমার কর্তব্য কি? কি করিলে আমার হি 
হয় ?--এই সকল বিষয়, এবং এতস্তি্ন আরও যদি কিছু জানিধার প্রয়োজন 
থাকে, তাহাও, আমাকে উপদেশ করুন ৮ 


*খ্রতু কহে কৃষ্ণকূপা তোমাতে পুর্ণ হয়। 
সব তত্ব জান তোমার নাহি তাপজ্রয় | 
কৃষ্ণশক্তি ধব তুমি জান তত্বভাব। 
জানি দার্চটা লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥ 
যোগ্য পান্ধ হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে । 
ক্রমে সব তত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥ 


সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন শুনিয়। ভ।মন্মহাপ্রভু বলিলেন, "নন্দাতন, 

শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পূর্ণ পা করিয়াছেন। তুমি সকল তত্বই বিদিত আছ। 
তোমার ব্রিতাপও নাই। তুমিযে তব্জ্ঞ এবং ভাপরছিত হুইয়াও সঈদূশ 
প্রশ্ন করিতেছ, তাহা কেবল তোমার বিদিত বিষয়ের দুঢ়তাসম্পাদনের 
নিমিত। সাধুদিগের শ্বভাবই এই যে, তাহার! জ্ঞাত বিষকের দৃঢ়গ।- 
সম্পাদনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তুমি তকরিআার্থ 
প্রবর্ধনের যোগ্যপান্ত। আমি তোমাকে জ্রমান্বয়ে সকল তন্থহ বলিভেছ্ছি 
জবণ কর ।” 

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণত্প ,নিতাদাস। 

কফ্ণের ত্টস্থাশিক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ 1 

শুর্ধ্যংিশ কিরপ ধৈছে অগ্নি জালাচয্স। 

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ 

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্কি পক্িপতি। 

বিজছক্কি জীবশক্তি জার মায়াশক্কি 1” 
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দেষন কর্যের জালোক, যেষন অগিষ্থ উষ্ণতা, হেমনি পরত পরমেশ্বর 
শ্ীক্বকের ত্বতাবিকী শক্তি দ্বীক্ত হইরা থাকে । সঙ্গি ও মন্্রাদির শদ্কির 
জবর প্রীকষের ই গ্কাভাবিকী শক্তিও অচিজ্যাজ্ঞানগৌচিক ? * শরীফের 
স্কাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ ভ্রিবিধ। ) চিচ্ছক্কি, জীবশক্তি ও মান্মাশিক্ধি। 
তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশক্তি হইতে জীবসমূহের "এবং 
মাঝাশক্ষি হইতে জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে । অন্তরঙ্গ! ফা স্বরূপশক্কি 
চিচ্ছক্তিরই নামান্তর বহিরঙ্গ! মায়াশক্তির নামান্তর । তটস্থাশক্তি জীবশক্কির 
নামাস্তর। জীবশক্তি নিজের স্বসংবেগ্ত্ব অর্থাৎ স্বপগ্রকাশতাঁব হইতে বিচ্যুত 
ও অসম্যক্প্রকাশ-ম্বভাব হওয়াঁতেই তাহাকে শ্বপ্রকাঁশভাবা অন্তর] শক্তি 
'ও অগ্রকাশত্বতাবা বহিরঙ্জ এক্তির মধাবপ্তিনী তটস্থাশক্তি বল] হয়। এঁ তিন 
শক্তিই শক্তিমান শ্রীকুষ্ের আশ্রিত বলিয়া ভক্তপর্যযার । অতঞ্খব জীব 
শ্রীরুষ্ণের নিতাদাদ। জীব শ্রীরুষ্ণের স্বরূপশক্তির সায় তীহারই এরকাশ- 
সামথা, অতএব তাহা হইতে অঠিন্ন হইয়াও, নিজের মায়াধীনত্ব ও অধুখাদি, 
হেতু, মায়াধীশত্ব ও বিতৃত্বাদি গুণযুক্ত কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। অতএব 
আীকফের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ্ জানিতে হইবে। 

- জগৎ জীবজড়াত্মক । এই জীবজড়াত্মক জগতে পরম্পর-বিভিন্ন-স্বভাব- 
সমদ্বিত দুইটি সামর্থ্য বা শক্তি পরিলঙ্গিত হইয্সা থাকে । একটি জীবগামর্থা, 
অপরটি জড়সামর্থা ) একটি দেহী, অপরটি দেহ, একটি চিৎ, অপরটি অচিৎ। 
জগতে লামর্থ্য দুইটি না হইয়া একটি হইলে, ফেবল দেহী বা কেবল দেহ 
হইলে, আমি কে, এইন্সপ প্রশ্ন উতিতই হুইতে পারিত না। সামর্থ্য দুইটি 
হশয়াতেই, আমি কে, আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটি অনেকেরই "নে 
উখিত হইতে দেখা যায় । আবার শক্তি ও শক্কিমানের অচিত্ত্যনেদা ভে 
হুইতেও, আমি কে, আমি শক্তি না শক্তিমান্, এইরূগ একটি প্রশ্ন উত্থিত 
হইয়া থাকে। প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, অর্থাৎ আমি দেহ না দেহ 
এই প্রশ্নটির মীনাংসার নিমিত্ব, দেহ ও দেহীর ্বরণনির্য়ের প্রষ্বোজন, হয়। 
দ্বেহ-গুণক্রিয়াত্থক এবং দেহী জ্ঞানেচ্াক্রিযাত্ধুক। , দোহের শপভৃত হা 
মুগ্সভৃত গুণ ও ক্রিয়া জরার পরন্পরষাপেক্ষ। স্কগ ব্যতিরেকে জিজা এবং 
করা বাতিরেকে গুণ প্রকাশ.পায় না। পরম্পরসাপেক্ষ গুণ ও ক্রিয়া কল 


বৈশাখ 1. রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । ও? 


লাসটুগনাই দেহ+ তন্মধ্যে গুনকপ দেহের উপাদান এবং ক্রিদ্াদকল উছার 
নিগিত )- কারণ- গুপসকলের সংযোগ বিক্লোগেই দেহের উৎপ্ধিবিসাশ 
দুষ্ট হয়) এক মহীয়সী মায়াকেই 'আৰার এর সকল গুণ্ক্রয়ার মূল বলিক্া 
স্বীকার করিতে হয়। কেহ কেহ এক মহীন্বপী মায়াকে এ লকল গুণ ক্রিদ্ছার 
নুগ্গ ন। ব্লির। পরমাণুসমৃহকেই এ সকল গুপক্রিয়ার মুল বলিয়া থাকে 
কিন্তু তাহা সম্ভব হর না) কারণ, গুণক্রিয়ার মুল অণু ন। হইয়া! বিতু হওয়াই 
মঙ্গত। গুণের জ্ঞানে দেশ কাবণ। বা জগতের গুণ বছু গ্রকারে পরিবর্তিত 
হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তনেই এ সকল গুণ দেশবৃত্তিত্ব অপেক্ষা 
করে দেশবুদ্ধিত্ব ভিন্ন গুণের ধারণাই হয় না, আমরা গুণের পরিবর্তনের 
ধারণা করিতে পারি, কিন্তু ঘেশ সন্বন্ধরহিত গুণ বুঝিতে পারি না। আমরা 
গুখাঁভাবের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু দেশাভাব, আমাদিগের বুদ্ধির মতীত। 
দেশান্ডাব বুদ্ধির অতীত হুইলে, দেশের বিভূত্ব ও অবস্ত স্বীকাধ্য হইয়! উত্ঠিল ; 
কারণ, দেশকে বিভূ ন। বুঝিষ্বা অণু বুঝিতে হইলে তদন্তে দেশের অভাবও 
বুঝিতে হুয়। ক্রয্জার সম্বপ্ধেও এ একই কথা। ক্রিয়ার জ্ঞানে কাল কারণ। 
ক্রিয়া বছ প্রকারে পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্ত প্রত্যেক পরিবর্তনেই এ 
সকল ক্রিয়া কাণবৃত্তিত্ব মপেক্ষা করে। কালবৃত্তিত্ব ভিন্ন ক্রিগার ধারণাই 
হয় ন। আমর! ক্রিগ্কার পরিবর্তনের ধারণ! করিতে পারি, কিন্তু কালসম্ধন্ধ- 
রহিত ক্রিয়া বুঝিতে পারি লা। আমরা ক্রিয্নাভাবের ধারণ! করিতে পারি, 
কিন্তু কাপাতাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত । কালাভাৰ বুদ্ধির অতীত হুইল্লে, 
কাজের বিভূহও অবস্থ স্বীকা্ধ্য হইয়। উঠিল ; কারণ কালকে বিভূ ন1 বুঝিপ্না 
জসণু বুঝতে হইলে,তদস্তে কালের অতাবও বুঝিতে হর । বিভুত্বের স্তন নৈরত্য 
ৰানিয়ত পুর্বর্তিত্বও দেশ ও কালের অপর একটি লক্ষণ। দেশ গুণের নিয়ত 
গুর্মাবন্তী এবং হাল ক্রিপ্কার নিরত পৃব্বব্তাঁ। দেশ গুণের নিয়ত -পুর্রর্ী 
শ্ছই্র্া, গুণসকলের যৌন্খপদাদধ দৈশিকসন্বন্কের ঘটক হয়) আর কাল-ক্রিয়ার, 
নিত গর্বব্তী হইয়। ক্রি] সকলের পারম্পর্যান্ধপ কালিকসন্বন্ধে ঘটক হুয়। 
স্ধ'ও ও যেরূপ পরস্পরসাপেক্ষ, দেশ ও কালও শপ পরল্পরদাপেক্ষ। 
কাক ব্যতিরেকে দেশের এবং দেশ ব্যতিরেকে কালের ধারণ। করায় মা. 
'স্বাগপকেন নিমিদ্বত্বরূপ কাল ব্যতিরেকে গুণের অগ্রকাশ হেতু শষাশ্রয় দেশ, 
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জ্ঞানের বিষয় হয় না এবং গতির বা অনস্থার উপার্ধানগ্বরূপ দেশ ব্যতিত্েকে 
ক্রিম্মার অপ্রকাঁশ হেতু তদাশ্রয় কালভ্ঞানের বিষয় হন্ব না। দেশ ও বপু 
পরম্পর বিভিন্ন গুণাংশের ও ক্রিয়াংশের সম্বন্ধ-খটকব্ধপে পরম্পর-সন্ধ-বিশিষ্ট 
জেয়বস্ত সকলের সহিত জ্ঞানের বিষক্নীভৃত হইয়া থাকে। বাতি ধেরুপ 
ব্যক্তির সাহায্য বাতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না, দেশও তদ্রপ গুপক্রিয়ার 
সাহায্য ব্য'তরেকে জ্ঞানের 'ব্ষয় হয় লা! । এইরূপ হইজেও জাতিজ্ঞান 
যেরূপ ব্যক্কি-জ্ঞানের নিয়ত পরবন্তী ফল, দেঁশক।লঙ্ঞান তদ্রুপ গুণক্রিক্নীয় 
জ্ঞানের নিয়ত-পরবর্তী ফল নহে, পরস্ত নিক্তপুব্ববর্তী মূল। এ দেশ ও 
কাল মগীয়সী মায়াশক্তির ঢইটি প্রান্ত । গ্রণাত্মক দেশ মায়াশক্তির ক্ষান্ত প্রান্ত 
এবং ক্রি্বাত্মক কাগ উহার আগ্যপ্রাস্ত । মায়াশক্তির স্পন্দনঞ্রনিত গগরকোভ 
হইতেই কারণবাবিব উৎপত্তি! এ কারণবারি ক্রমশঃ পরম্পন্দিত হুউয। 
স্পন্দনতাবতম্যে অংশতঃ মহদাদি তত্বসমুছের আকারে পরিণত হুয়। পরে 
উক্ত মহদাদি তত্বসকল স্থাস্তনিছিত স্পন্গনাত্মক কলের প্রেরণায় চক্রাবন্তে 
জাবপ্তিত পরমাণু, অণু ব1 দ্বাণুক ও জ্র্যসবেণু গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ধারণ 
পূর্বক এই বিচির গুগময় বিশ্বত্রক্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকে । তাপ, আলোক 
শব, তডিৎ ও বিভিন্ন-গুণ-নাম-সমস্থিত আকর্ষণ সকল জড় প্রকৃতির অস্ত- 
নিছিত একই স্পন্দনাত্মক ক্রিরাসামথোর প্রকাশভেদমাত্র। [ঘ জড়শক্কির 
স্পন্দন হইতে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি, এ স্পন্দন ও জড়শক্তি একই তস্ব 
কিনা, ইহাই অঙ্ঃপর [বেচা । জড়বিজ্ঞান তন্িরণয়ে অসমর্থ । তাপাদি 
বিভিরপ প্রকাশ সকল জড়ের সহজধন্ম বা জড়াতীত কোন বস্তর সার্থা- 
বিশেষে প্রেরণা-জনিত আগন্তক ধন্ম, তাহা জড়বিজ্ঞান নিকপণ করিতে 
ক্মক্ষম। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলেন,--তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের 
সহজ ধণ্ম নহে, পরস্ত জড়াতীত কোন বস্তর সামর্থ্যবিশেষের প্রেরণাজদিত 
আগন্তক ধশ্শ। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের এইরূপ বলিবার হেড আছে? পরমাণু 
থে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত হয়, তাহা পরমাণুতে থাকে না, পরমা পুত্রের মধ্যবস্তাঁ 
অধকাশাত্মক দেশেই থাকে । উহা জড় পরমাণুর ধন্ম নহে, কিন্তু ্ধসত্তা- 
প্রকাশিক চিন্বত্তি। জড়ে ক্রিম্বা করা ভিয্ন জড়ের সহিত উহার অপর 
ঝোঁক সহন্ধ দেখা বার না। ক্রিয়া যে জড়ের সহজ ধর্শা নহে, ইছ! সানা 


বৈশাখ] স্মলৌকিক ঘটনা । ৩৯ 


মিদ্ধ। ক্ষিছ্বার কারণ হচ্ছা। খর ইচ্ছাও আবার স্বশ্বংমিঘ্ধ! নহে) কারখ” 

ইচ্ছার মূলে জ্ঞান অপরিহার্ধা। অতএব জগতে জড়লামর্থ্র স্তায় জড়াতীত 

জানেক্ছাক্রিযাত্মক জীবসামর্যও সিদ্ধ হইতেছে। ( ক্রমশঃ ) 
্রীন্টামলাল গোহামী ৷ 


অলৌকিক ঘটন| | 


আজ যে অলৌকিক ঘটন।ব বিষয় বর্ণিত হইতেছে ইহা! প্রায়, ২৫২৬ বৎসৰ 
পূর্বে ঘটয়লাছিল। কোথায় এবং কাহাব বাটাতে এই অলৌকিক ঘটনাটা 
ঘটিযাছিল কোন বিশেষ কাবণ বশতঃ সেই স্থান ও ব্যক্তিব নাম অপ্রকাশিত 
রহিপ্পট। তবে ঘটনাটা যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঢইটী 
স্থুকুমারফতি বালক বালিকা মাহাবা জগতেব কিছুই জানিত ন--যাহার! 
জানিত না মৃত্যু কি__প্রেতযোনি কি --এই অদ্ভূত ঘটনাটা দেই অজ্ঞান শিশু- 
দিগের দধ্যে ঘটিয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত অমুকেব (নাম অপ্রকাশিত ) মাতুলালয় অমুক (গ্রামের নাম 
অপ্রকাশিত ) গ্রামে । তাঁহার মাতুলাঁনীব ছুই পুত্র ও এক কন্তা ছিল। জো 
পূত্র অস্যাপি জীবিত আছেন। প্রসবাস্তে মাতুলানী দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত 
হইলে জীযুতেব সহোদরা৷ ভগিনী তাঁভার সেব| শুশ্রধাব জন্ত সর্বদাই তাহার 
পধ্যাপার্থ্রে উপবিষ্ট থাকিতেন! দেখিতে -দেখিতে তাঁহাব পীড়া এরূপ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইল যে: তাঁহার জীবনের আব কোন আশা রহিল নাঁ_-সকলেই হুতাশ- 
চিত্তে ঘরিয়মান হইয়া মুমুর্যুব শয্যাপার্খে বসিয়া শেষ মুহূর্তেব জগ্ত অপেক্ষা করিতে 
লাঁগিলেন। পবে যথাসময়ে করাল কাল আসিরা মৃত্যুশয্যাশায়িনী মাতুলানীর 
জীবন অপহরণ কুবিল।, যে বাত্রে মৃত্যু হয় সেই রাত্রিষ প্রথম যামে শ্রীযুতের 
স্টুও তাহায় এক মাতুলকন্ার মনে এক প্রকার ভয়ের উদ্রেক হুইয়াছিল। 
কি তন এবং তাহার কাবণ কি তাহ! তীহাবা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। প্র 
কে দীঁড়াইয়া রহিয়াছে কে আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত ডারিতেছে”-- 
এইরপ প্রাপবাক্য আমরা নেক সময়ে মুমু্যু ব্যক্তির মুখে -গুনিয়াছি এবং 
দেখিয়াছি মৃত অব্যবহিত পূর্বে মনে কি এক প্রকার অব্যক্ত ভরের সধণর 


৪৩ পন্থা! । [১৩১৫ 


কুষ্ব।, বোধ্‌ "হয় ত্বাহাদেব এইরূপ কোন ভয় হইয়। থাকিবে ।* ধাহাই হউক, 
ফলতঃ তাহারা কিছু ভয় পাইয়াছিলনে | 

মাতুলানীব মৃত্যুদিবস হইতে শ্রীধুতেব জোষ্ঠা৷ ভগিনী তাঁহাব কনিষ্ঠ পুক্র ও 
কগ্তাটীকে আপনার ঢই পার্থ বাখিয়া বাত্রে নিদ্রা বাইতেন। জোষ্ঠ পুত্রটী 
মাতুলেব নিকট শযন কবিত। তখন কন্াটীব বয়স ৫ ৬ ও কনিষ্ঠ পুত্রেব বয়স 
৩৪ বৎদব হইবে । নিশীথকালে শ্রীযতের ভগিনী পুত্র কন্তা ঢুইটীকে শয) 
“হইতে উঠাইয়া প্রশ্রাব কবাইযা আনিতেন। এক বাত্রে প্রশ্রাৰ করিবাব সময় 
ছোট মেয়েটী অকন্পাৎ শ্রাধতেব ভগিনীকে বলিল _“দিদি, গঁ দেখ আমাঁব মা 
ঈাড়িয়ে বয়েছে_-আমাকে ডাক্‌চে ।” এই কথা শুনিয়া তিনি বালিকাব দৃষ্টি 
লক্ষা করিয়া (সই দিকে চাহিয়া দেখিলেন কিন্ত কিছুই দেখিতে পাইলেন: না । 
সত্বব অতি যত্রেব সহিত ভাই ভগিনী ঢুইটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আনলেন 
এবং নানা কথাষ উহাদিগকে ভ্রলাইযা! বাখিলেন । এই বিষয় মাতুল মহাশৃঙ্বকে 
জ্ঞাপন কৰিলে ভিনি “ছুর্গ” “ছুর্গী” ভিন্ন আঁব কিছুই বলিলেন ন। প্রত্যহ 
নিশীথে এইবপ ঘটত । কিছু দিনেব মধ্যে বাঁলিকাঁটাব জব হইতে আরস্ত হইল 
এবং কিছুদিন পবে এঁ পীড়াতে তাহাব মৃত্যু হইল। এ পর্য্যন্ত ছেলেটী কিছু 
দেখে নাই। কিন্তু ভগিনীর মৃত্যুব পব হইতে সে প্রত্যহ ঠিক সেই একই সময়ে 
সেইবপ দেখিতে লাগিল। শ্রীযুতেব ভগিনীও অত্যন্ত ভীতা৷ হুইয়! পড়িলেন 
এবং পূর্বমত মাতুল মহাশয়কে জানাইলেন কিন্তু তিনি সেই দুর্গানাম উচ্চারণ 
ব্যতীত আব কিছুই কবিলেন না। অল্পদিন মধ্যে বালকও পীভাগ্রস্ত হয়া 
মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল এবং মৃত্যুব পুর্ববক্ষণে “মা আমাকে কোলে নাও” বলিয়া 
চিল্লনিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত কবিল। ৃ 

মৃত্যুব পরেও বোধ হষ জননী ছোট ছেলে মেয়ে দুইটাব গ্নেহ ভানবাসা 
বিশ্বৃত হইতে পারেন নাই সেইঙ্জন্য প্রতাহ প্রতি নিশীথ সময়ে 
তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেন এবং তাহাদিগেব অবর্শনজনিত দারুণ ক্লেশ 
সহ করিতে ন| পারিয়া হৃদয়ের প্রিয় বন্ত ঢুইটাকে নিদ্কের নিকটে বাইয়া 
যাইলেন। এরূপ অনেক বিষয় আমরা অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পাঠ কষরিয্নান্ধি। 
কিন্ত ব্যাপার কি এ পর্যাস্ত কেহ স্থির নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নখইগ 

শ্রীদনোমোহন ঘোষ । 





১২শ ভাগ 1 জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল। ২য় সংখ্য!। 








রাসতত্। 
১ 

প্রিক্ববন্ধু রাজেন্দ্রলাল মুখো পাধায়ের উপরোধে কলিকাতাবৰ ফেডারেশন 
সভায় রাসতত্ব সম্বন্ধে ছুঃচান্ধি কথা বলিতে প্রয়াম করিয়াছিলাম। কিন্তু 
ভগবানের ইচ্ছায় যাহা! বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহ! প্রকাশ করিতে পারি 
নাই। তাই আমাব বন্ধুর উপবোধে কতকগুলি প্রবন্ধ দ্বারা সেই ভাব প্রস্কুট 
করিতে চেষ্টা কবিব। 

প্রথম কথা সৎ, চিৎ, আনন্দ। সৎ, চিৎ, ও আনন্দরূপে বঙ্গেকর 
স্ুনুবির্ভাব। 

সত্তা, ভ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন আর কিছু নাই। যদ্দি মনে মনে ভাবিষ্কা, 
দেখি যে আমি কি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি_যে আমি "আছি অর্থ! 
আমার সত্বা আছে, এবং কতকগুলি বিষয় আমি জানি এবং আমি আনন্দ 
আন্ভুভব করি। এই সংস্কারের বিপরীত সংস্কারও আমার হয়। আমি আঁছি 


৪২ পন্থা । [ ১৩১৫ 


ভুলে আমি থাকিব না। আমি অনেক বিষয় আনি, কিন্ত 

অনেক বষয় জানি ন। আমি আনন অন্থভব করি বিস্ক সঙ্গে মজে- 
নিরানন্াও অন্গভব করি) 

সৎ, চিৎ, আনন্দের লুকোচুরি লইয়াই আমি । 

সত্ব আছে, নাই। জ্ঞান আছে, নাই। আনন্দ আছে, নাহ। 

শ্রুতিতে বলে ভগবানের পূর্ণ সত্তা, পুর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ। আমর! 
ভগবানের ংশ। তাই আমাদের-আংশিক সত্।, আংশিক জ্ঞান ও আংশিক 
আননা। ' 

ক্রুতিতে হীহাও বলে যে যেমন কৃর্ধযরশ্মি সুর্স্যের অংশ হইলেও ুষ্ে 
অবস্থিত কইলে পূর্ণ হয়, সেইরূপ জীব ব্রঙ্গের অংশ হইলেও জীব যখন বক্ষে 
অবস্থিত হয় তখন পৃণত প্রাপ্ত হয়। জীব প্রথমে ব্রন্দে অবস্থিত গ্য়, 
পরে ব্রদ্ধে লীন হইতে পারে। 

ব্রহ্ম কি ? বাক্ত, অবাক্ত ও অক্ষর, এই তিন লইয়। ব্র্মের প্রকাশ । 

আমাদের বরঙ্ধাও্ড ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই ছুই ভাবে থাকে । স্থষ্টি ও স্থিতি 
কালে ব্রঙ্গাগ্ড ব্যক্ত । গ্রলয় কালে বন্গাণ্ড অবাক্ত। ব্রহ্গের মায়৷ শক্তিদ্বারা 
এই বাক্ত ও অব্যক্ত দুইই প্রকাশিত। শক্কিক্ূপে ব্রচ্মই এই ব্যকু ও 
অব্যক্ত ব্রহ্মাণড। এবং মায়ার ঈশ্বরূপে তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্কের 
প্রাণ, প্রেরয়িত! ও অধিষ্ঠান। 

“অক্ষরং বন্ধ পরষম্।” অক্ষরই পরম ব্রহ্ম । 

আবার বাক্ত ও অব্যক্ত লইয়াই অক্ষর। এই জন্ত ব্যক্ত, অবাক্ত ও 
অক্ষর-_এই তিনকেই অপর বক্ষ বলে। আবাব তিনিই অন্তভাবে পরব্রক্ছ। 


“তন্মাৎক্ষরদতীতোহহং অক্ষরঞ্চাপি ।” 

ব্যক্ত ও অব্যক্তক্ষে শ্রুতিতে “মৃত্যু” বলে। অক্ষর$**অস্ত”, বলে। 
অর্থাৎ জীব অব্যক্ত মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্ত মহদাদিয ক্ষেত্রে আংশিক 
অবস্থায় থাকে । অক্ষরে অবস্থিত হইক্বাই জীব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 
উপনিষদ্দের শিক্ষা, শ্রুতির উপদেশ এই যে, জীব আংশিক সত্ভাণবা অসত্ত। 
হইতে পূর্ণ সত্বা লাভ করে, আংশিক জ্ঞান বা অজ্ঞানষয় জদ্ধকার হইতে পুর্ণ 
জ্ঞান লাভ করে এবং আংশিক আনন্দ বা নিরানন্দ হুইতে পূর্ণ আনন লাত 
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করে। অর্থাৎ*এক কথায় জীব মৃতু! হইতে অসত্য বা..অমৃত লাভ করে। 
উপনিষদের প্রার্থনা এই যে_প্অসতো মা সদগময় তমসো। মা জ্যোতিগর্ময় 
মৃন্ট্যোম৭ মৃতং গময়।৮ 
যে'কথাগুলি বলিলাম, তাহা প্রতিপর করিবার জন্ত এইৰার ক্রতিবাক্যের 
অনুশীলন করিব। 
কঠ উপনিষৎ __শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-- প্রেয়ঃ দ্রারা সৃত্যু ও শ্রেয়: ছারা 
অমুতলাভ হুয়। 
শ্রেয়শ্চ প্রেরশ্চ মনুষ্যমেত 
স্তৌ সম্পরীতা বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধীরে ভিপ্রেছ্ছসো বৃণীতে 
প্রেরো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে ॥ 
মন্ুষ্যের সম্মুখে ছুই পথ আছে । শ্রেয়োলাভের পথ ও প্রেয়োলাতের 
পথ। যিনি ধীর তিনি এই ছুই পথের সম্পূণ আলোচন! করিয়া, ছুই পথের 
বিভিন্নত! নির্দিষ্ট করেন। এইরূপ বিচার দ্বার! ধার ব্যক্তি প্রেয়োলাভের 
পথ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়োলাভের পথ আশ্রয় করেন। মুঢ় ব্যক্তি অপ্রাপ্ত 
বস্তর প্রপ্ডি জন্ত এবং প্রাপ্ত বস্তর রক্ষণের জন্ত প্রেয়োলাভের পথ জনুনরণ 
করেন। 
শ্রেয়োলাতের পথ বিস্তা, প্রেয়োলাভের পঞ্থ আঁবিদ্যা | 
প্দুরমেতে বিপরীতে বিধৃচী 
অবিদ্যা যা চ বিগ্েতি জ্ঞাতা 1” 
ব্যক্ত ও অব্যক্তমন্ন পথই অবিদ্তা। তাহার ফল প্রেয়ঃ। 


বিদ্তা। তাহার ফল শ্রেক়ঃ। 
কইজ্দ্িয়েভাঃ পরান্ৃর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 
মনসম্চ পর বুদ্ধিবুদ্ধেবাত্্া ঘহান্‌ পর: ॥ 
মহুতঃ পরমব্যক্ক মব্যক্ঞাৎপুরুষঃ পর; । 
পুরুষাক্স পরং কিঞ্চিৎ সা কান্ঠা সা পরাগতি: ॥ 
এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় হইত্তে মহৎ পর্য্যন্ত ব্যক্ত, তাহার পর অব্যক্ত; তাচ্ছার 


অক্ষরমন় পথই 


গ৪ পন্থা ৷ | ৮৩১৯৫ 


পর পুরুষ অর্থাৎ অঞ্ষর। কঠোপনিষদেই তিনি “অক্ষর “শষ কথ্ধিত 
হুইয়াছেন-__ 
“যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যতপরম্।” 
এই ক্রহ্ধবিদ্তা লাভ কারয়া, নচিকেতা “বন্ধ প্রাপ্তো বিরজে"হ ভূদ্িস্ৃতা”_ 
ব্রহ্ম গ্রাপ্ত হইয়া বিবজ ও বিষৃতা হহয়াছিলেন। 
প্রশ্ন উপনিষৎ-_ 
বিজ্ঞানায্বা সহদেবৈশ্চ সব্বৈঃ 
প্রাণা ভতানি সম্প্রতিষ্ঠত্তি যজ্ঞ । 
তদশর* বেদয়াতে যস্ত্ব সোমা 
স সন্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবািবশ ॥ 
বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীব'ম্ম! ইন্দিয়গণ সহিত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, প্রাণ € 
ভূত সকল যাহাণত প্রতিষ্ঠিত সেই অক্ষরকে ধিনি জানেন, তিনি সব্বজ্ঞ 
হন এৰং সকলের শস্থরে পাশ কবেন 
মুণ্ডক উপনিষ-_ ্‌ 
বিদ্যা ছুট প্রকাব--পরা ও মপবা ধপদ' নজুবেদ লামবেদ, অথর্ববেদ, 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নকন্তু, গন্দ 9 ভ্যাতিষ _অপরা বিস্া। 
অথ পবা নথ। তদগবমধিগমাতে | 
দেই অক্ষর যাহা দ্বাবা জানিতে পারা ঘাট. তাহাকে পরা বিস্তা বলে। 
“মক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্ব)” 
অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভত হইয়াছে । 
যথা সুদীপ্ব'ৎ পাবক্াদ্বক্ষ,লিঙ্গাঃ 
সহত্রসঃ প্রতবস্তে স্বপাঃ। 
তগাক্ষরাৎ বিশিধাঃ (সামা ভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তঙ্জ চৈ বাপি যস্তি ॥ 


যেমন সুদীপ্ত অসি হইতে অগ্মি স্দুগিজ উদ্ভূত হয়, সেইবপ অক্ষয় হইতে 
বিহিচ্ব জীব উত্ভৃত হয় এবং ত]ভাতেই লীন হয় 
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*“দিরো। হামূর্তঃ পুরুষ সবাহ্থাভ্যস্তরোহাজঃ | 
অপ্রাণোহমনাঃ শুষ্বো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ 


সেই অক্ষর অক্ষর হছইতেও “শ্রষ্ঠ শঞ্কবাচাধ্য বলেন শেষোক্ত ক্মক্ষর 
ভিরণ্য গর্ভ । 

যন্মিন লোকা নিহিত লোকিনশ্চ তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম: 

তদেতৎসতাং তদমৃতং ত্ধেদ্ধবাং সোমাবিদ্ধি। 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-- 
ংযুক্তমে তৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ 
ব্ক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ । 
অনাশশ্চাত্মা বধাতে ভাক্তু ভাবাৎ 
জ্ঞাত্ব'দেবমুচাতে সপ্বপাশৈঃ ॥ 
ক্ষর ও অক্ষর, বাক্ত ও অরাক্ত হারা সংযক্ধ। যেখানে ক্ষর, সেই 
খানেই অক্ষর । যেখানে বাক্ত, “সই খানে অব্যক্ত অক্ষর হইতেই ক্ষরের 
উৎপত্তি । অবাক্ত হইতেহ বাকের আবির্ভাব । ঈশ্বব এন সংষুক্ ভাবময় 
শিশ্বকে পালন কনিতোছন । 
জীবাত্মা আপনা”ক "ভাক্তী, মনে করিরা (ঠাক ঠোগা সন্ন্ধ দ্বারা 
- লানা কপ বন্ধনে আবদ্ধ হছন এব" দদ্ধজীব ঈশ্বরতা শুন্য হহয়া এহ বিশ্ব মধ্যে 
বিরাজ করেন। “সই জীব ঈশ্পখক জানিয়া সকল পাশ হহতে বিষমুক্ত হয়। 
জ্ঞাঙ্জো দ্বাবজাবীশানীশা 
বজাহোক ভোক্তু ঠোগ্যার্থযুক্তা । 
অনন্তশ্চাত্ম বিশ্বদপো। হ্াকর্তী 
এয়ুং যদ বিন্দত ব্রক্মমেতৎ ॥ 
ধিনি “ভ্ত৮খৃতনি ঈশ। যিনি “অজ্ঞ” তিন্সি অনীশ জীব। ঈশ্বর অজ। 
জীব ঈশ্বরের গর্ূপ এই জন্ত জীবও অন্। ভোক্তা ভোগা অর্থ যুক্ত মূল 
প্রকৃতিও অজ । যে হেতু সেই মূলপ্ুকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি । ( মারাস্ব প্রকৃতিং 
বিদ্বান্মার্চ়নস্ত মহেশ্বরম্। ) অনস্তাত্মা ঈশ্বর বিশ্ব €প হইলেও অকর্তা। 
প্য়ং বদা বিন্দতে ব্রদ্ধমে তৎ৮ | 
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এই তিনকে অর্থাৎ জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে জানী ব্রহ্ম 'ধলিয়া জানি- 
বেন। ঈশ্বরের অংশ ও ঈর্খবরেব শক্ি ঈশ্বর হইতে ভিগ্ন নহে। অংশ 
ও শক্তিমর় ঈশ্বরই ব্রন্ধ | 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা 
সব্বং প্রোক্ত ভ্রিব্ধিং ব্ক্মমেতৎ ॥ 
ভোক্তা ( জাব ), ভোগা ( প্রক্কতি ) এবং প্পেরযফ্িতা ঈশ্বর । এক ত্রিবিধ 
ব্রঙ্গা। 
দ্বেমক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনস্তে 
বিদ্ধাবিদ্বে নিছিতে যক্ত্রগুডে । 
ক্ষরত্ববিদ্ভা হামৃতং তু বিদ্যা 
1বস্তাবিদ্তে ঈশতে যস্্ সোহন্তঃ ॥ 
বরঙ্ষপর, অনন্ত, অক্ষরে বিদ্যা ও অবিদ্ভা গুঢ রূপে নিহত রহিষ্কাছে। 
অবিস্তা ক্ষর এবং বিদ্তা অমৃত। বিদ্যা ও অবিগ্ভ! এই দুয়ের যিনি ঈশ্বর তিনি 
অন্য। 
প্রশ্ন উপনিষদে ওষ্কারকে পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্গ হই বলা হুই- 
যাছে। তৃতীয় মাত্রার সাধন দ্বার সাধক ব্রক্মলোকে উপনীত হয় এবং ব্রঙ্গ- 
লোক হইতে পরাৎপর, পুরিসর পুরুষকে দর্শন করে। তাহার পর অপর 
ত্রদ্ধের এইরূপ বর্ণনা আছে-_ 
“শান্ত মদরমমূতমভয়ং পরঞ্চেতি 1৮. 
মাওুকা উপনিষদে প্রণবের চতুর্থ মাত্রা রূপ পরকব্রহ্ষর এইরূপ বর্ণন৷ 
আছে 
“অদৃষ্টমব্বহার্য্যমগ্রাহা মণক্ষণ মচিস্ত 
মবাপদেস্ঠমেকাত্থা প্রত্যয় সারং 
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবম দ্বৈতং চতুথং 
মন্ন্তে সমাত্বা স বিজ্ঞেরঃ।৮ 


পুরাণের ব্রহ্ম 


শ্রইত গেল উপনিষদ্ধের কথ1। উপনিষদেন্ধ অক্ষর ব্রহ্ম, আত্ম বাপুরুষ 
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পর ব্রন্গ গু"ঝপর অন্দন্ধপে দ্বিবিধ। বেদের আপর ব্রন্ম হিবণ্াগর্ভ পুকুষ। 
বেদের পরক্রহ্ম পরম পুরুষ কিন্ত! অবাপদেশ্ত অক্ষর । 

* পুরাপ উপনিষদের ভাষ্য মাত্র। থাহা উপনিষদে পরিস্ফুট নাই, পুরাণ 
সেই অর্থ বিশদ রূপে বর্ণনা রুরেন। পুরাণ শ্রুতিকেই অন্ুসন্বণ করেন এবং 
পুবাপ ও শ্রুতি ছুইই পরম পুরুষকে অনুসরণ কর্েন। 

উপপিষদের 'ব্যক্ত' পুবাণ মতে সপ্তলোকাত্মক | [সই সপ্তলোকের মধ্যে 
আবার ব্রিলোকী ও চতুর্লোকী এই ছুই ভাগ। 

ক্রিলোকের ঈশ্বর তৃতীয় পুকুষ। সপ্তলোকী ব্রহ্দাণ্ডের ঈশ্বর দ্বিতীয় 
পুরুষ। অবাক্তেব ঈশ্বর প্রথম পুরুষ । “বিষ্বোস্তত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যা্ত 


থে বিছুঃ 1৮ 
'বাক্ত' জিগুণময়ী মায়ার প্রকাশ স্থান 


“অবাক্ত” জ্িগুণময়ী মায়ার সাম্যাবস্থ! | 
অব্যক্কের পর শুদ্ধ সত্বময় বৈকু। 
সেই বৈকুষ্ঠের ঈশ্বব বিষুণ বা রুষণ। 
তাহার মায়া শক্তি। তিনিই সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। তিনি সচ্চিদা- 
ননামন্ব+ বেদের অক্ষর ব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দময় | শ্রীকধ সেই “অক্ষরং ব্রহ্ধ 
পরমম্।” তৃতীয় পুরুষ ক্ষারোদশায়ী বিষুণ। তিনি ত্রিলোকীর অধিপতি 
₹1817660791,08991 দ্বিতীয় পুরুষ হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্জা। আবার তিনিই 
সবিতৃমগ্ডলবন্তী নারায়ণ__[,0209 0 66 5018" 59061] 
প্রথম পুরুষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন__-“এক আমি নানা হইব।” 
রঙ্গ, বিষ্ণুর কথা পুরাণে প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের যথার্থ তত্ব 
এখনও পুরাণ প্রকাশ করেন নাই। এখন ও তাহার সময় আসে নাই। এখন 
বিজুর শাসন কাল । প্রলয় প্রবণ কালে শিবের বথার্থ মাহাত্থা প্রকাশিত 
হইবে পুরাণের শিব এখন বৈষ্ণব শিব। 
এইত গেল ঘোটামুটি দিগ্‌দর্শন। এখন জিজ্ঞাস্য কিরূপে জীবের সত্তা, 
চৈতন্ত ও আনন্দ অক্ষর ব্রন্ের অনুরূপ হইতে পারে। কিরূপে জীব অমৃত 
লাভ করতে পারে। 
প্রথমে জামর] উপনিষদ্ের প্রদর্শিত পথ অন্ুশীলন করিব। ক্ক্ষমশং। 


পরণে্ুনারান্বণ সিংহ। 


৪৮ পঙ্থচ। [ ১৩১৫ 
ব্রন ও মায়া । 


দৃশ্ত ও আর্ত যাবতীয় ব্রদ্ধাণ্ডের 'ষ এক আদি কারণ (1707৫ মি15 
০৯4৪০ ) আছেন যাহাতে *হ জগদাদি মহাসমুদ্রে জলবুদ্ধদের স্তায় উত্থিত 
ও বিলীন হইতেছে যিনি “দশ, কাল ও অবস্থার অতীত, ইহ। পৃথিবীর 
চিন্তাশীল ও তত্ব বা'কমাত্রই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন । হঁহাকেই 
আর্ধায ধরিগণ ব্রহ্মা ব পবরহ্ম আথা দিয়াছেন। 


“স দ্ব সৌমোদমগ্র মাদীৎ একমেবাদ্িতীয়ম্‌।”» ছান্দোগা। 
হে সৌমা, আগ্র এক এবং মদ্বিতাষ এই সংমাত্র ছিলেন! 
“যদ তমঃ তৎ ন।দবা ন রাত্রি ন সৎ ন চাসৎ শব এব কেবল:। 
শ্বেতাশ্বতর ৷ 


যৎকালে সেই অন্ধকারমান্ত্র (ছিল ), ( তৎকালে ) দিবাবাত্র, সৎ অসৎ 
কিছুই ছিল না কেবল মঙ্গলময় ( তান ছিলেন )। 

এই ব্রহ্ম সব, -সববং খন্বিদং বঙ্গ। ইনি বাতীত আব দ্বিতীয় 
পদার্থ নাই। 

ইহার রূপ কি * তাহা জানিবার পায় আছে কিনা ৭ জান! সম্ভব 
কিনা? এতটুত্তরে সকলেই বালন তিনি নিশুণ, নির্কিকল্প, ও নিরুপাধি, 
সুতরাং তাহাকে জানা অসম্ভব । 


প্যতে। বাচেো নিবর্তস্তে অগ্রাপা মনসা সহ ।” 


অর্থাৎ তিনি বাকা*ও মনের অগোচর। তাহার স্বরূপ লক্ষণ নাই বলিয়া 
উপনিষদ্‌ তাহাকে নিদ্দিশ করিতে তটস্থ লক্ষণের আশ্রয় লইয়াছেন,__ 
প্যতো! ব1 ইমানি ভূত্ভানি ভাষস্তে ঘেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্তযভি- 
সংবিশত্তি তৎ রন্ধেতি ক 


* শ্রদ্ধাম্পদ ত্রীযুক্ত ভগবান দাস প্রণীত “116 ১০77০৪0780৫" নামক অতুলনীয় 
গ্রন্থের নিকট বর্তমান প্রবন্ধ অনেকাংশে খ্ধণী। প্রবন্ধের বিষয়টি অতীব ঢুরহ হুতরাষনানারাপে 
ও নানাভাবে বুঝিতে চেষ্টা করায়, এক কথা বারবার উল্লেখ করিতে হইয়াছে । ইছাডে যদি 
পু্রুক্তি দোখস্তিইয়! থাকে, উদার পাঁঠকগণ মার্জন! করিবেন ।--__-লেখক । 


জোষ্ঠ ] ব্রহ্ম ছায়া । ৪৯, 


অর্থাৎ যাঁহা'হুইতে এই সকল পদার্থ ( জগদাদি ) উৎপন় হয়, যাঁকা সবার 
তাহার! জীবিত থাঁকে এবং অস্তিমে ধাহাতে লর়প্রাপ্ত হল্স, তিনিই ব্রজ্ম। 
তিনি ঠিক কি তাহা বলা যায় না) এই জন্তই উপনিষদ তিনি কি 
নছেন্‌ ভাঁছা বলিয়াছেন। তিনি “নেতি নেতি” ইহা নহেন, উহা? 
নছেন্‌, তু্ব নহেন দীর্ঘও নহেন, স্থূল নছেন সুন্মও নছেন, দ্ৃষ্ত নেন, 
গ্রাহ নহেন ইত্যাদি। ব্রঙ্গ তব অজ্ঞ মন্ুসংকিতাতে "হাছা। স্পষ্টই উক্ত 
হইয়াছে,__ 

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাত মলক্ষণম্‌। 
অগ্রতকামবিজেয়ং প্রন্থ গ্তমিব সব্বতঃ ॥ 

তিনি গমোভূত (অন্ধকার সদৃশ ), এমন কোন লক্ষণ নাই যদ্বার। 
তাহার্ক নির্দেশ করা যায়, স্থতরাং অবিজ্ঞে্স অর্থাৎ তাহাকে জানা অসম্ভব । 
স্বামী সুবারাও তাহার [,9০/5095 ০7 ঠ)3 917898)9£ 0165 নামক পুস্তকে 
বলিক্াছেন «পরব্রহ্মকে আত্মা । ১০16), চৈতন্ত ( 007501903735 ), কিংব। 
জন়্পদার্থ (118697),- কিছুষ্ট বলা যায় না, অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও 
জ্ঞেয় এই তিনের কোনটিই নছেন) অথচ সকল জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জেয তাহা 
হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে । যিনি জ্ঞাতা, তাহার জ্ঞাতবা বিষয় অবস্ত কিছু 
আছে এবং জ্ঞানও আছে _ইহ স্বীকার করিতেই হইবে; তাছ। হইলেই 
একাধিক বস্ত আসিয়। পডে। কিন্ত তিনি এক ও অদ্বিতীয়; অতএব তিরি 
জ্ঞাতা হইতে পারেন না। আবার সসীম ও সোপাধিক জীব “জ্ঞান” 
£ ০01780190810955 ) শবে যাহ! খুঝেন, পররব্রন্ধ তাহ! হইতে পারেন'লা ॥ 
কারণ নিকপাধিক অবস্থায় জ্ঞান থাকে কিনা বাকিরপ জ্ঞান থাকে, তাহা 
আমাদের সম্পূর্ব ধারণাতীত :” (7989৩ 73 ৭76 [4 )। শ্রীমতী ব্রাভাট্ক্ধি 
ও ভীকার 5০০০ 1)০০০10৪ এ বলিয়াছেন, _-140910 9০৮08191095 20175 
1মাছ00008 থু 021170561905) 59005011669 1709 09079010২38 0 
৪7 90719 075 ৮০ ৮০ 00780108৭০1 ৮৮ অর্থাৎ “জ্ঞান” রুলিলেই 
স্দীমতা আসিরা পড়ে, কাবণ যেখানে জ্ঞান, সেইখানে কেস্কু এরং জ্ঞাত! 
খাকিবেই থাকিবে । অতএব তিনি পরত্রন্ধকে "ক্তান” ন। বলিল! £১0৪91ত 
(007801011986৭5 বলিক্াছেন। এই /05)11800 00705010115779৭ কিরূপ, 

২ 


রর পক্ছ [ ১৩৮৫ 


জীহ) ফ্েছই জানে না) সোপাধিক জীবের নিকট ইন্থা (788.01180190510535 
ৰ। চৈতগ্তশন্তত। বলিয়াই প্রতিভাত হয্ব। 
(59079% 10০০, ৬০] 1. 72১. 86, 87. ) 

কোন কোন উপনিধদ্‌ তাঁহাকে “মন” বলিক়্াছেন। ব্রন্ম অসৎ _ 
কিছুই নছেনে। ইহার অর্থ কি? ভাৎপর্্য এই যে তিনি নির্দিষ্ট কিছুই 
নহেন। তিনি “ইহা” অথবা তিনি পএক্‌টা কিছু” এন্ধপ বলিলে তাঁহাকে 
শীমাৰিশিষ্ট করা হয়; অতএব তিনি “কিছুই নহেন_অসৎ। অসীমের 
ধারণা কর। সসীম জীবের পক্ষে অসম্ভব । তবে অতি বৃহৎ বা অতি প্রকাণ্ড 
কোন এক্টা বন্তর চিন্তা করিলে, অসীমের একটু ছায়া,_অনস্তেব একটু 
আভ্ভাস পাওয়া যাইতে পারে। বৈদ্ধানিকশণ বলেন নক্ষত্রগুণি এক একটা 
সূর্য্য এবং আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০*০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাঁজার ) 
মাইল বেগে গমন করিয়াও কোন কোন নক্ষত্র হইতে লক্ষ বংসরেও 
পৃথিবীতে উপনীত হইতে পারে না। পাঠক, একবার ভাবিয়। দেখুন 
সকল নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে দূরত্ব কত ' দূরবীক্ষণের যতই উন্নতি হইতেছে . 
ততই দূরবর্তী হইতে দূরতর নক্ষত্রপুঙ আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহা দেখিয়া 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন বিশ্বের অন্ত কোথায় বাআছে কিনা জানা যায় 
না। এখন'হ্দি আমর! প্মরণ কবি নে প্রতোক নক্ষত্র এক একটা ব্রঙ্গাপ্ড 
এবং এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মা ( সবুদ্রে ক্ষুত্র তরঙ্গের ন্যায়) বঙ্গে সমুভূত 
ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলে যেন অনস্তের একটা ক্ষীণ জ্যোতি: 
মুহুর্থের জন্ত বিছাতের স্ার আমাদের মনের ধা দিয় চলিয়] যায়। 

স্পুঙ্ধানুপুঙ্ঘরূপে পর্যাবেক্গণ করিলে বিশ্বের যাবতীয় বস্তরকে তিনটি চরম 
তত্বের (চ6০97-0]00)2599এর) অন্তত ক্ত করা যাইতে পারে। ইঞ্ছার৷ এই £-_ 
(১) আহি” (অহং), (২) সমস্ত জের বস্ত (গুকৃতি) এবং (৩) এই 
ছুইটিয মধ্যে সম্বন্ধ (গ্রহণ প্রত্যাখ্যান, মন্ুরাগ বিরাগ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ )। 
এই তিনটি লইয়াই জগৎ, তিনটিই সব, -আর কিছুই নাই। উদাহরণ 
স্বরূপ যে বেন পদার্থ (জীব) গ্রহণ করিলে দেখা যায় 'তাহারু একটা! 
প্জামি” বা অহং আছে, ''আমি”_-ছাড়া অগ্ বস্তর (১২০-৭1শ্ির ) জ্ঞান 


জ্যৈক্ঠ, ) ব্রহ্ম 9 মায়া । ৫১ 


আছে, এবং এপ্বস্তর সহিত তাহার একটা সম্ষপ্ধ (রাগ ব1 ভ্বেষ) আছে। 
বদ্ধার্ডের যে দিকে যে কোন বস্তই বিশ্লেষণ ক্র! যাক ন! কেন দেখ! যাইবে, 
অষ্ঠ কিছুই নাই,--সর্বাত্রই এই তিনটি তত্ব আত্মা, গ্রকৃতি, ও এতছভরের 
মধো অন্থরাগ বিরাগাত্মক সম্বন্ধ । কিন্তু 'সর্বং খছিদং ত্ক্ষ-_ব্রচ্ধই সব; 
অতএব ব্রন্ধই এই তিনটি তত্ক। এই তিনটি তব যখন এরূপে একীভূত ও 
সম্মিলিত হইয়া থাকে বে তাহারা পরস্পর পরম্পরকে খণ্ডন করিষ্কা 
(75805115176 6201 00097) এক মণিস্ত্য ও অনন্মেয় স'মাভ্তাব উৎপাদন 
করে, সেই ভার বা অবস্থাই ব্রহ্ম) মন প্রত্যেক স্থির জডপদার্থে একাধিক 
বিপরীত বল কার্ধ্য করিলেও উহা সাম্যাবস্থায় থাকে ( কোনও বলের ক্রিয়া 
লক্ষিত হয় না), যেমন প্রত্যেক বস্ততে ছুই বিকুদ্ধাত্মক তড়িৎ ( 7১০911/6 
৪70ঞ 922৮6 6160671০11৭ ) বর্তমান থাঁকিলেও তাহারা পরস্পরকে 
খণ্ডন করিয়। আছে, যেমন বিভিন্ন বণ ( গীত, রক্ত, হরিৎ ইত্যাদি) পরস্পর 
সংঙ্ষিশ্রিত ও একীভূত হইয়া! এক অপুর্ব বর্ণশৃন্তত। (শুত্রত1 ) উৎপাদন করে, 
সেইরূপ শ্বগতের যাবতীয় হন্দ ( [২61261%65) ও বিপরীত বস্ত (020318) 
( হথ। পুরুষ প্রকৃতি, সৎ অসৎ, সৃষ্টি হক, জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ ছুঃখ, বৃদ্ধি হাস 
ইত্যাদি ইত্যাদি ) একীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থে..এক বিরাট শাস্তি বা 
খোর নিস্তবত। উৎপাদন করে, তাহাই ব্রহ্ম । * 

উপনিষদ্‌ পুনঃ পুনঃ প্রণব ক ওষ্ক।রকে ব্র্মবাচক বলিয়া! হা করিয়া 
ছেন। “ওম্চই ব্রহ্ম । ইহার মর্থকি? ওম্‌ একটি শব । অ, উ, ম্‌ এই 
তিন অক্ষরে ইহা গঠিত। এই তিনটি অক্ষর পূর্বোক্ত তিন তবের সংন্ষিপ্ত 
নাম (50171১918) মাত্র । “অহং” বা এত্যগাত্মাকে ' 072567581 5৫1 কে ) 
সংক্ষেপে "অ* বল! হইয়াছে, মূল প্ররুতির সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইয়াছে-_ 


* আরা এই্ছানে মনস্িনী শ্রীমতী আনি বেদাস্তের নি্লিখিত করেক পওযক্তি উদ্ধৃত ন! 
বুরিয়। থাকিতে পারিলাম না । %4]] 0586] ৮ 00982) 15) ৮11] 109) 9813 ৪ ৪৮6]. 38 1 
070৮ ঢা017588৭) 0086 09708], 01051065117 50055108910 ২00৪ 22160 স010)- 
10919 9516) ০0 39125 টি066886 01007012105 81110070502 00008169510 
9701) 1871 1) ৪006 1৯011090006 95০ 01 1028071 001111)115659 16851 200 
₹07191568 16 896যাল 9, ০010. 13176 00210 1110056788৯ 01191181016 0100] 
1৮৪ 018711)7,)  (&. 90195 10 5010801071808৭75 ৮চতিও 44). 
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দউ* এবং এতছুভক্বের বিপরীতাত্মবক সঙ্বদ্ধেব নাম "ম্‌”। তাহা হইলে ওম্‌ 
শবের অর্থ হইতেছে “অহম্‌ এতৎ ন৮ ] [০৮1 7০) অর্থাং যখন 
পতাগাত্মা, মৃলপ্রকৃতি এবং ইহাদের [ মাকর্ষণ বিকর্ষণ ) সন্বন্ধ যুঙ্গপৎ 
বর্তমান ধাকিরাঁও পরস্পর পরস্পরকে থগুন করে, সুতরাং কোনটির গুণ বা 
ক্রিয়! প্রকাশ পায় না, তখন তাহাদের সেই সাম্যাবস্থার নামই ওুম্‌ বা রঙ্গ । 

এখন আমবা ওম্‌ ব1 ব্রক্ষর এই উপাদান-জয়ের বিষন্ধ একটু চিন্তা! 
ক'রয়া দেখিব। প্রথমতঃ “অ” বা “অহ” € ঢোাগভালেন] 317)1 ইঙ্ছার 
স্ববূপ কি” স্বামী স্ুবাবাও বলেন “ইহা পরবঙ্গের একটি শরি'কেন্ 
(067৮6 ০6179185 )) ইনি নানা ধর্মে নান! নামে অভিহিত হইয়াছেন, 
যথ! ঈশ্বর, প্রত্যগাত্ম', সগুণ ব্রহ্ধ, 0)11395, অবলোকিতেশ্বত্, 1,003 
ইভাদি। ইনি পরক্রদ্ষের স্টার অজ্েয় নহেন। প্রল়-কালে বা গ্রক্ষের 
নিক্রিয্ অবস্থায় ইনি ব্রন্মে লীন হইয়া থাকেন এবং স্থষ্টির প্রাক্কালে আবিদ্ভূতি 
হন্। ইনি সঙ্চিদানন্দ এবং ইনিই একমাজ চৈতন্তময় বিরাট: 'লুরুধ । 
(9৮ 95 এ] অঞ্ড 032০ 1015 00৩ 071 0৩78017810০ .৮1 কিন্তু 
শ্রীযুক্ত ভগব!ন্‌ দাস যাই] বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় অধিকতব নুম্পষ্ট। 
তিনি বলেন "প্রত গাত্মার কোন বাক্তিগত সত্তা নাই ;) কারণ বাক্তিগত সব্বা 
আছে বলিপে তিনি অন্তান্ত চৈতন্তবিশিষ্ট পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ইনাও বলিতে 
হয়্। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে । তিনি ফোন নির্গি্ট বহ্গাণ্ডের 
অর্ধিপতি নহেন। পরস্ত মেই 5০1£ব। অসীম “আম্মির আভাস (59০০0০7) 
হইতে এই বিশ ব্রহ্মাতের যাবতীয় সীম আমি” (1-3)727190 5৪1৮৪) উতৎপর 
হইয়াছে 1” * অতিক্ষুদ্র জীবাণু বা 1১706920979 হইতে আরম্ভ কক্চিয়া পণ্ড, 
পক্ষী, মানব, দেবতা, মনু, প্রজাপতি, ব্রন্ধা, বিষ ও কোটি কোটি ব্রষ্কা্ডের 
অধীন্বর পর্যান্ত (য'হাদের 17015110)] 2%156970০ বা ব্যক্তিগত সত্ব আছে, 
তাঁহার!) সকলেই এক একটি সীম “আমি”। এবং এই সকল সফ্ীম 


ক 2১০০ 16 18100606859]: 7106 17115700215 1006 30879 0109 0186 15 8908209 
হও 00197 01598) 09৮06 ১0816 10107 907 28001000121 [08108 ৪58151), 
00606 টোএঘগার] 99] 02613 00০ ৮070 81108807702 200 25 1010197900৮ 2) 
গা] লাঃটো। যাগ টা ঝ9817৭ 20৮ ৭০160০906 09809, 289৪ 151116, 


জ্যেষ্ঠ, ] ব্রহ্ম ও মায়া। €৩ 


শু 


“আমি” সেই এক দ্বিতীয় অসীম "আমি" হইতে জন্ম গ্রহণ করিক়াছে। 
"তদেব ভাস্তম্‌ অন্থুভাতি পর্বং তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি”। তাহার 
আ্োলোকেই সৰ আলোকিত । 

শওম্‌্” এর দ্বিতীয় অক্ষর ব! ব্রন্ের দ্বিতীয় পাদ--"উ” অর্থাৎ মূল- 
প্রক্কৃতি। এই ষুলপ্রককৃতি কি? ইহার বিভিন্ন নাম হইতেই বুঝ যায় যে 
ইছা1 *অহং* বা আত্মার ধিপরীত। “অহং” চিৎ, “এতৎ” বা মৃলপ্রকৃতি 
অচিৎ) পআহং” এক, মূলপ্রকতি নান?) “অহ্‌ং" জ্ঞাহা, প্রকৃতি জ্রের় বা 
বিষয় । “অহং* যাহ? নহে, মুলপ্ররুৃতি তাহাঈ। এই জন্তই উহার নাম 
« আনস্থং”, “অসৎ” ও “অনৃত”। প্রকৃতপক্ষে 'অহংগ ও “এতৎ” একই ব্রন্ষের 
ছুই বিপরীত গেরু (01১১০816৩ 7919)1 মনে করুন আমার সমীপে একটি 
ঘট থা একথানি কাণ্জ রহিয়াছে । ইহারা যখন অব্যক্ত বা কুপ্ম অবস্থায় 
ছিল, তথন কাগজের এ পিঠ ও পিঠ বা ঘটের ভিতর বাহির ও সম্মুখ পশ্চাৎ 
ছিল কি? কিন্তু ষেমন উহা! ব্যক্ত হইল তত্ক্ষণাৎ যুগপৎ উহাদের সন্দুখ 
পণ্চাৎ ও ভিতর বাহির আবিভূতি হইল) বাক্ত ঘটের ভিতর আছে 
বাহির নাই বা ব্যক্ত পটের এক পিঠ আছে অপর পিঠ নাই, ইহ! 
সস্তব। একটি থাকিল অপরটিকে থাকিঠেই হইবে, একটি ব্যতীত 
অপরটি থাকিতে পারে না । প্রতোক বস্ততে তডিৎ অব্যক্তাবস্থায় আছে; 
কিন্তু ষেমন উহ! ব্যক্ত হইল, দুইটি বিপবীত তডিৎ (7১081৮159 ও 96501) 
যুগপৎ শাবিভূতি হইবেই হইবে । কেবল একটি প্রকাশিত হইয়াছে, 
অপরটি হয় লাই ইহা! হইতে পারে না। একটির প্রকাশের জন্ত অপবটির 
প্রকাশ অনিবার্ধা। ঠিক সেইরূপ ব্রন্ে পুরুষ প্রকৃতি বা চিৎ জভ মিলিত ও 
সাম্যভাবাপন্ন হইয়! অবাক্ত অবস্তায় আছে। বাক্ত হইতে হইলে, তাহাদের 
যুগপৎ আবির 'অবশ্ঠাস্তাবী অনিবার্ধ্য। * 


». * কাঁশীর 0১70 [10547 0০11০80 ১ হইতে প্রকাশিত “সনাতন ধর্ম” নামক পুস্তকেও ঠিক 
এই কথা লিখিত হইয়াছে ; যখাঁ, “1176 010081০0006 18 8110111009908 ১ 10৮ [35 020000 
10800709 8180৮01068৮ ৪,৮৮৫ 1) 01007716 [7209611 17 ম5 018 [১51016) চু 
নু965107006 1)690103 0780101586 ৪%৮9 ৪ন 11101111790) 011890161১1 1717. 7015 
গুদ্য০০1-0106) ঢ% 10019 35৮ 071 এট 07৪ 991? 70 009 ০৪৪1) 7010915 


979 1810105 5৪417901206) 1১0 ০0৮৪৪17270৭ 8881গহাগয 1 19 089 পি188 0% 
21] 010 





৫৪ পস্থা | | ৯৪১৫ 


এখন “ওম্”এর শেষ মক্ষর "ম্‌* বা ব্রঙ্গের তৃতীয় উপাদানের কথা। 
পূর্বেই বলিয়াছি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের কর্তা বা কত্রীই 
ইনি। “অহ্ম্* ও “এতৎ”এৰ মধ্য দ্বিবিধ সব্ন্ধ আছে; বথা, আকর্ষণ 
বিকর্ষণ (4১068061077 2)৫ 1২৪1১01810৮), মিএখন বিচ্ছেদ (70171017700 
[01510))017) বা স্বীকার প্রত্যাখ্যান (4১011190101) ৪1)0 [09012] )1 এই 
উভভমনবিধ সম্বন্ধ স্থংপন ইহারই করতলগত। ইহার অনীম প্রভাব হ£হারই 
প্রভাবে প্রত্যগাত্ম। মূল প্রকৃতিকে “অহম এতৎ* বলিয়া স্বীকার করিতেছেন 
এবং ইঙ্ীরই প্রভাবে “অহম্‌ এতৎ ন” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। 
হখন তিনি প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিয়া ততপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন ও 
বলিতেছেন “আমি এই সব”, তথনই ত্ৃষ্টি ব বিশ্বব্রন্ষাপ্ডের আবির্ভীব 
হইতেছে এবং যখন তিনি বলিতেছেন 'আমি এসব কিছুই নহি”, জ্থনই 
প্রবস্ধ ব1 বিশ্বের তিরোধান হইতেছে । অতএব স্থষ্টি ও গ্রলয়ের করাই 
এই তৃতীয় তত্ব । এই জন্যই ইহাকে ব্রহ্মেব শক্তি বলা হইয়া! থাকে । ইনি 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্বারাও ইহাকে ৮1076 110৮ 0 
80655 01 08৩ 1,0০৪” বলিয়াছেন । বৌদ্বগ্রন্থে ম'০)৪১, গীভায় “দৈবী- 
প্ররুতি, বেদাস্তে মারা, তন্ত্রে ও পুরাণে আদ্ঘ'শক্তি, ভগবতী, মহাবিপ্তা, দেবী, 
মন্থামায়!, জগদন্বা ইত্যাদি নানা শব্দে আখ্যাত হইয়াছেন। 

অ, উ, ম্‌_-এই তিন অক্ষরের মিলান “গ্রম্” শব্দ উৎপন্ন । এই তিনটি 
অক্ষব যাহ], “ওম্*ও তাহাই । প্রভেদ এই যে অক্ষবন্ত্র় ষখন পৃথক অবাস্থৃত 
তখন বনু এবং যখন তাহারা মিলিত *তখন এক ব। একটি মাত্র শক ও । 
অর্থাৎ প্রতাগাত্মা, মূলপ্রকূৃতি ও উভয়ের সম্বন্ধ যখন বিষুক্ত হা বিভক্ত হয়, 
ভখনই জগদাদির আবির্ভাব এবং ইহারা সংযুক্ত হইয়! পরস্পর পরম্পরকে 
খণ্ডন কবিলে একটিমাত্র পদার্থ থাকিয়া যান যিনি নি: ও নির্বিকলপ।. 
কিন্তু তত্বত্রয় সংযুক্তই থাক্‌ বা বিষুক্তই থাক, তাহারা ব্রঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে ) অর্থাৎ জগদাদি প্রকটিতই থাকুক বা অগ্রকটিতই থাকুক সমন্তই 
ব্রহ্ম --সর্বং খন্বিদং ব্রঙ্ধ । 

ব্র্দে তিনটি তত্বই একত্র অবস্থান করিতেছে। এখন আমপ্া এরূপ 
কষ্পানা করিতে পারি যে ইষ্ঠীর প্রথম তত্বাটি অর্থাৎ “অহ” অনস্তকাল ধরিয়! 
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(730: 6৮91) ) এতৎকে কেবল প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, অর্থাৎ অহুং 
কেৰল গ্রই কথাই বলিতেছেন বা বালয়াই জাছেন--“অহ্‌ং অনহং ন।” 
ইহ্ণর ফল কি হয় দেখাযাউক। ১মতঃ-_-একটি বস্তকে প্রত্যাখ্যান করিলে 
সে বস্তটি কি তাহা আমার নিশ্চিত জানা আছে, নচেৎ তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিব কিরূপে? "আমি ইহা নহি” বলিবার সময্ন ইহা” বস্তটির জ্ঞান 
আমার নিশ্চিত বর্তমান । অতএব “অহংশ পএতৎপকে প্রত্যাখান করিয়। 
পরোক্ষে ([70119০0) তাহাকে স্বীকারও করিতেছেন; অর্থাৎ 'অহং এতৎ' 
এবং “অহং এতৎ ন'--এই ছুই চিন্তা পরস্পর বিরোধী হইলেও যুগপৎ 
ঘটটতেছে। ২য়তঃ_-'অহং অনহং ন' অর্থাৎ “আমি, আমি ব্যতীত অন্ত 
কিছুই নহি, এই চিন্তার ফল কি এই ফাভাইভেছে না যে আমিই একমাত্র 
সং পদার্থ, অন্ত কিছুই নাই? অতএব দেখা যাইতেছে 'অহুম্* ও “এতৎ, 
এর মধো নিত্য প্রত্যাখ্যান সম্বদ্ধই প্ররুত সম্বন্ধ, কারণ একই ব্রন্গে কিরূপে 
এই জগদাদির আবির্ভাব হইতেছে ইহ! কেবল এই সথন্ের দ্বারাই 
বুঝা যায়। অহম্‌ এত ন এই নিত্য প্রত্যাখান স্বীকার প্রচ্ছন্ন 
থাকায়, একমাত্র সৎ পদার্থে কিৰপে এই অসংখ্য অসতের উৎপত্তি 
ও বিলয় হুইতেছে,-কিরূপে সৃষ্টি লয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জন্মমৃত্যু, 
অন্থোরাত্রি ইত্যাদি গ্বন্দযুক্ত বিশ্বের আবির্ভাব হুইতেছে,_তাহা বেশ 
বুঝ] যায়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি তৃতীয় তত্বটিকে ব্রন্দের শক্তি বলা হয়। বর্ষে 
নিগুণ বা অগ্রীকট অবস্থায় এই শক্তি প্রন্থপ্তা, নিদ্রিতা বা! ত্রন্মে বিলীন! 
থাকেন। কোন অজ্ঞ কারণে ঘেমন এই শক্তি প্রবৃদ্ধা! হইলেন, অমনি 
ব্রদ্মের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিল, __ প্রবুদ্ধ! শক্কি প্রথম তত্বকে আশ্রয় করি- 
পেন। এই শত্তিষ্গ্রভাবে তিনি (অহং) বলিলেন “একোহহং বহ্‌ঃ স্তাম্‌্” অর্থাৎ 
ততঃহার বছ হইবার ইচ্ছা হইল। এই শক্তিপ্রভাবেই তিনি “এতৎ, কে 
দেখিতে পাইলেন ও চিনিতে পারিপেন এবং “আমিই এই+ বলিয়। তাহাকে 
স্বীকার করিলেন। এখন আর তিনি নিগুণ নহেন,__স্গুণ) অগ্রকট 
নছেন, প্রকট। এই প্রকটাবস্থা শক্তি সাপেক্ষ বা (বেদাস্তের ভাষায়) ভঙ্গ 
মায়োপাধি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হুইলেন। এক ব্রন্ধ ত্রিধা প্রকশির্ত হইপেন, 
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যে ত্ত্রয় মিলিত ও একীভূত হইয়াছিল, এখন তাহারা বিভক্ত হুয়া 
যুগপৎ আবিভূতি হইল। 

বন্ধ মাঝোপাধি ধাবণ কবিয়] ঈশ্বর হইলেন এই বাকা হইতে জনেকের 
একটি ভ্রাঙ্গ ধারণ! জন্মিতে দেখা যায় । তাহারা ভাবেন সঞগ্চণ তরঙ্গ মায় 
দ্বারা বন্ধ ও দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এক বিরাট ব্যক্কি (4. 8০91 1701%1- 
09081) বাশ্তবিক তাহ নহে। ইনি মাম্বী অর্থাৎ মায়ার প্রভু ও দেশ 
কালের অতীত এবং ইহার কোন শ্বতন্ত্র বা ব্াক্তিগত সত্বা 17711005176) 
নাই। ইনি পরমাস্ম! ও পরমেশ্বর ইনিই ব্রহ্ধ। ইনি স্বপ্রকাশ। ইচ্ছাক্রমে 
ইনি শ্বয়ং প্রকাশিত হন্‌ এবং জগদাদি 'আপনাব ভিতব হইতে বাহির করেন 
এবং তাহার ইচ্ছাতেই প্রপঞ্চ তন্মধ্যে বিলীন হয় “্যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে 
গৃহ্ৃতে চ"। তবে নিপুণ সগুণে প্রভেদ কি? যখন তিনি মুল প্রকৃতি ও 
মায়াশক্তি নিজের মাধো বিলীন কবিয়! এক মজ্জেয় ভাব ধারণ করেন তখন 
তিনি নিগুণ, এবং বখন এ ছুটিকে প্রকাশ কবতঃ স্বয়ং প্রকাশিত হুন্‌ তথনই 
সগ্ুণ। সগুণাবস্থায় তিনি প্রত্যগাত্মা (07771567581 ১৪1)। বিশ্বে অতি ক্ষ 
হইতে অতি বিশাল পর্য্যস্ত যত 'আমি” বা177151007110 আছে তিনিই 
তাহাদের একমাক্ত্র উৎস ও উৎপত্তি স্থল। যেমন এক ও অপীম আকাশ 
যখন যে জড পদার্থের থার। পরিচ্ছন্ন হয়, তখন তাহাকে তদাকাশ বলা হয়, 
যেমন এক ও বিশ্বব্যাপী সুর্ধযালোক যথন যে পদার্থে প্রতিবিপ্বিত হয় তখন 
তত্তৎ ক্ুর্ণা বলিয়াই 'অভিহিত হয়, সেইরূপ এই অনম্ভ ও সর্বব্যাপী 'অহুংঃ 
(09128] ১৪1) প্রকৃতির অসংখা উপাধি দ্বারা উপহ্িত হইয়া অসংখা 
ভীঘ বা সীম 'আমি উৎপাদন করেন। গ্রকৃত পক্ষে ধেমন আকাশ 
পবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরিচ্ছন্ন বলিয়। বোধ হয় মার, সেইরূপ আতা 
কন্ততঃ বিভক্ত হন না, অনন্তকাল এক ও অথগ্ুরুপে বর্ভতমান। সমগ্র মূল 
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প্রকৃতিকে উপীধিরূপে স্বীকার করিয়া তিনি ঈশ্বর এবং মুলপ্রক্কতির অসংখ্য 
পরিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া তিনিই অসংখ্য জীব। এই 
পরিচ্ছিন্ন অংশ একটি পরমাণুও হইতে পারে বা কোটি কোটি ত্রদ্মাণ্ডের 
সমষ্টিও হইতে পারে। উপাধি যত ক্ষুদ্র ও স্থল, তত্প্রতিবিস্বিত “অহ্‌ং ও 
তদনুরূপ ক্ষুদ্র এবং উপাধি যত বিশাল ও সুম্ম, তছুপহিত অহং ততই স্তুব্যক্ত 
ও শক্তিশালী হইয়া থাকে , কাবণ আকাশ সব্রত্র পরিব্যাপ্ত হহুলেও যে বস্তুর 
যতটুকু আয়তন তাহা৷ ততটুকুই ধারণ করিতে পারে এবং সুর্য সকল বস্তুকে 
সমভাবে আলোক দান করিলে, দর্পণে যে পরিমিত আলোক প্রকাশ পায়, 
গোময়ে তাহা পায় কি? (ক্রমশঃ) 
শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুরী । 


আগামি ও আমার দেহ । 


মনোময কোষ । 


ভুবর্লোক। কামময় দেহ। 
( পুর্ধ প্রকাশিতের পর) 


পৃর্ষেই বলিয়াছি, উন্নত সুগন্ঠ * কামমর দহ জ্ঞান সঞ্চখের অপূর্ব যগ্্র। 
কিন্তু যতদিন স্থুলদেহ তৎ কতৃক সাঞ্চত জ্ঞাসেব অংশভাক না হয় ততদিন 
আমর] জাগ্রত গ্অবস্থায় সে জ্ঞানের ব্যবহার করিতে পাবিনা। কপণের ধনের 
ক্কার় তাহ সঞ্চিতই থাকিয়' যায়, ইহলোৌকে আর তাহা বড় ভোগে আসেন।। 
স্থখের বিষয় এই যে অধিকাংশ স্থলে5 কামময় দেহেব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ুল- 
দেহের প্লহিত তাহার সম্বন্ধ আপনা হইতেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসে। বে 
স্থলে হয় না সেম্থলে বুঝিতে হইবে যে কর্ম-দোষেই এরূপ হইতেছে। এরূপ 
স্থলেও নিকৎসাহ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। যথাশক্তি কাম্য দেহের, 
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উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হউন, দেখিবেন এমন একদিন আসিবে, যেদিন স্ুঞ্চদেহ 
ও কামময় দেহের মধ্যে এই ছুলজ্ ব্যবধানটুকু একেবারে অস্তহিত হুয়া 
গিয়] উভয়ের মধ্যে এক সুন্দর হুগম সেতুর কুষ্টি হইবে। 

এই শেষোক্ত অবস্থা বাস্তবিক স্পৃহৃনীয়। ধাহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে) 
তিনি নিদ্রিত অবস্থায় ভূবলেোকে যে সকল কার্ধা কারন তাহা মার 
জাগ্রত অবস্থায় বিস্মৃত হন না। তাহা"ত্ত ফল হয় এ (ব নিদ্রিত অবস্থায় লব্ধ 
জান তাহার জাগ্রত জীবনের পথ আলোকিত করিয়া তাহ।কে ইহলোকে 
বহুত্রান্তি হইতে রর্ষ। করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উন্নতি ৪ অপরিহার্ধা হইয়া 
পড়ে। এই স্থলে হয়ত অনেক পাঠকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইবে। 
তাহার! বলিবেন, “একি কথা! কোনট] অধিক সত্য? স্বপ্রনা প্রতাক্ষ 
জীবন? স্বপ্ন দ্বারা প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইলে যাদ উন্নতি হয় তাহা 
হইলে পাগলের দোষ (কি? কথাটা একটু বিশদ ভাবে আলোচনা 
করা আবশ্তাক। 

আমরা নিদ্রিত অবস্থায় যাহা। দেখি শুঁন বা অনুভব কৰি তাহাকে 
আমরা “স্বপ্ন নাম দিষা থাক । কিন্ত গতবাবে বপ্য়াছি সকল স্বপ্ন এক 
প্রকৃতির নহে । আমব! জাগ্রত অবস্থায় নানাধ্প চিন্তা করিতেছি এবং 
তাহার ফলে আমাদের স্থুপ মণ্তিফে নানাবিধ স্পনানের উৎপত্তি হইাতছে। 
কিন্তু চিস্তাব অবসানেৰ সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল স্পন্দনের শিবুপ্তি হয় না। 
স্ীধার চলিয়া যাইবার পরও যেমন নদীবক্ষ কিছুক্ষণ ধরিয়া আলোড়িত হইতে 
থাকে, সেইরূপ চিন্তা অপস্কত হইয়া গেলেও তজ্জনিত মন্তিফের আণবিক 
কম্পন কিয়ংকাল ধরিয়। চলিতে থাকে ৷ শুধু তাই নয়। পথেব পর শৰ 
চক্র যেমন আপন চিহ্ন রাখিয়া যায়, সেইরূপ চিন্ত।-(ম্রাতও আপন প্রভাব 
মন্তিষ্ধের উপর কতকটা স্থায়ীভাবে মুদ্িত করিয়৷ দেয়। হ্দলে রক্তাধিকা 
গ্রসৃতি কোন স্থল কারণে মস্তিষ্কে আলোডন _টপস্থিত হুইলে, পুর্ববাত্যৎ 
স্পন্দন সমূছের পুনরাবুতি হয়। নিদ্রিত বা অদ্ধ নিদ্রত অবস্থায় এই সকল 
স্পন্দমনগুলিকে শাসন কারয়া রাখা আমাদের পক্ষে ছুঃসাধ্য হুইয়] উঠে। 
তখন আমরা অনেকটা তাহাদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা ত্বরূপ হইয়। পড়ি, 
'ভাসার) আমাদিগকে যাহা দেখার আমরা তাহাই দেখিয়া থাকি। বল! 
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বাহুল্য এরপ স্বপ্ন দর্শনে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি ,যথে্ট আছে। ইহা 
বাস্তবিকই অসার, ভিত্তিশৃন্ত ও অলীক । ইহা ভোজবাজী মাত্র, আন 
কিছুই নছে। স্থল ইন্দ্রিয়গণই ইহার দ্রষ্তা, স্থল দেহ ষথার্থ নিদ্রিত হইলে 
এপ স্বপ্রদর্শন সম্ভব নহে । অতএব নিদ্রাকালে” যাহা দশন কর! যায় 
তাহাই যদি “স্বপ্ন হুয়, তাহা হইলে ইহাকে 'শ্বপ্ন' নামে অভিহিত করাতে 
বিশেষ আপত্তি আছে । 

যথার্থ ্প্রসমূহ কামময় দেহস্থ সক্ষম ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। স্থুল দেহের স্থুল ইন্ত্রিয়গণ স্ত্ুনিক্পিত হইলে কামময় দেছের সুর 
ইন্ত্রিয়গণ বিশেষরূপে সজাগ হইয়া উঠে ও ভবলোক হইতে নান। তথ্য 
গ্রহে বাস্ত থাকে । এই সকল তথ্য ইহুলোকে স্থূল ইন্দ্রি়গণ কর্তৃক 
সংগৃইীত ঘটনানিচয় হইতে কম সত্য নহে। উভয়ই পপ্রত্যক্ষ* ঘটনা | 
পরস্ত ভুবর্পোকে যাহা আমরা দেখি তাহা অধিকতব বিশ্বান্ত। কারণ 
ভূর্লোকে জ্ঞানসঞ্চয়ের পথে যে সকল বাধা বিস্তমান তাহার অনেকগুলি 
ভূবর্লোকে লাই । এইট মনে করুন, ইহলোকে সত্য তথা নিদ্ধারপের পথে 
একটা প্রধান বাধা,-দূবত্ব। ভূবলোৌকে এ বাধার অস্তিত্ব নাই। সেখানে 
আপনাকে পোষ্ট-আঁফিস বা টেলিগ্রাফ-আফিসের মুখাপেক্ষা করিয়? থাকিবার 
প্রশ্বোজন নাই । ইচ্ছা কবিলেই আপনি তথায় ঘ কোন শ্যানে উপস্থিত 
হইয়া সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিতে পারেন। দেখানে পক্ষপাতী 
বিরুতবুদ্ধি “রয়টার” বা একদেশদশী অজ্ঞানতা-ভরা “সংবাদ পত্রে” কর্তৃক 
মোহান্ধকারে আবৃত হইবাব ভয় আপনার না । ইছলোকের অর্ধেক 
ভ্রমের জনয়িত। 'জনবক' সেখানে উৎপন্ন হইবার অবদব পান্না । সুতরাং 
মত্য নিরূপণ সহজসাধ্য হইয়া] পড়ে। 

বলিতে প্ঠেন, ভুবর্পোকের সংবাদ লইয়। ভূর্লোকবাসীর লাভ কি? 
এই যে মঙ্গল গ্রহের ভিতর কক্পটা খাল আছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্ত 
জন কয়েক বৈজ্ঞানিক বিষম গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ইহলোকের 
উহ্থিক বা পারভ্তিক কোনবপ মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? ইহার উত্তর 
এই ধে, মঙ্গলগ্রহের সহিত পৃশিবীর যেরূপ সম্বন্ধ, ভূর্লোকের সহিত 
ভবর্লোকের' সেরূপ সম্বন্ধ নহে। ২মঙ্গলগ্রাহ পৃথিবীর সম্পূর্ন বাহিরে; 
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ভুবলেক ভৃর্লোকের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । শুধু তাই নুয়। 
তুর্নোক্ষের একটা আদর্শ, একটা স্ক্্ম প্রতিকৃতি ভুবলোকে বিদ্যমান | 
ক্থতরাং ভূলেেক সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান ভূবলেক হইতে সংগ্রহ কর! মার 
অপিচ কোন ঘটন] ভূলেশকে ঘটিবার পূর্বে ভূবলেণকে তাহার ছায়াপাঁত 
হয়। আগে কামন! পরে কার্ধা। ভুবলেণেকের লুল ছবিই ভূলেেকে 
স্থলতর হইয়! ফুটিয়া উঠে। স্ৃতবাং ভবলেরক হইতে ভূলেোকেব তথ্য সমূহ 
চর্নচক্ষুর গোচর হইবার পূর্বেই অবগত তইতে পারা যায়। 

আমর! শুদ্ধ চর্্নচক্ষের পীহাযো ষে জ্ঞান লাভ করি, অণুবীক্ষণ দুর- 
বীক্ষণাদদি যন্ত্রের সাহায্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞান লাভ করিয়া! থাকি | 
চর্নমচক্ষের ভ্রম এই সকল যন্ত্রের বাবা বিদুবিত হয়। কিন্তু এই সকল পাথখিব 
যন্ত্রের মধো যেগুলি সর্রোত্কুষ্ট সে গুলিও ুঙ্া ইন্দরিয়গণ্রে ভুলনায় কৈশব- 
সঙ্গী সামান্ত ক্রীডনক বাতীত আব কিছুই বোধ হবে না। এক্ষণে বুঝুন, 
ধিনি ইহলোকে জাগ্রত অবস্থায় এই সকল হীন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সংগৃহীত জ্ঞানে 
অধিকাবী, তাহার 'অবস্থ। কত উন্নত! মহ। বৈজ্ঞানিকেরাও তীহার নিকট 
শিশু মাত্র । 

এইরূপ ব্যক্তিব চেতনার কথন বিচ্ছেদ হয় না। আমরা জাগ্রত অবস্থায় 
চেতন থাকি, নিদ্রিত অবস্থাতে ৪"চেতন থাকি? কিন্তু উভয় চেতনার মধো 
কোন সন্বন্ধ নাই, যেন "জাগ্রত আমি' একজন, “নিদ্রিত আমি” আর একজন। 
আমি সমন্ত দিন কার্ধ্য করিয়। রাত্রে নিদ্রা গেলাম, সকাঁল বেল। উঠিস্বা 
দেখিলাম নিদ্রা! যাইবাব পুবের মততটুকু বিজ্ঞ (ছিলাম ততটুকুই আছি, এক 
পদও অগ্রসর হই নাই। কিন্তু যিনি জাগ্রত অবস্থায় নিপ্রিত অবস্থায় লব্ধজ্ঞান 
বিস্ৃত হন ন। তাহার জীবন ওরপ দ্বিমুখ নহে। বৈজ্ঞানিক যেমন এক ঝঙ্ 
ছ্াভিয় যন্ত্রাস্তর বাবহার করেন এবং উভতয় যন্ত্র দ্বারা লব্ধজ্ঞান্ে সমষ্টি করিয়া 
নানাবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তিনিও সেইবপ জ্ঞান লাভার্থে কখন স্থুষ্য 
দেহ, কখন কামময় দেহ অবলম্বন করেন। কিন্তু যখনই ধে দেহ অবলম্বন 
করেন, জানিয়া শুনিয়া সম্পূর্ণ সম্ঞান ভাবেই করিয়া থাকেন। তীহার 
জাগ্রত জীবন ও নিদ্রিত জীবন পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ, পরস্পরের 
সায়, পরস্পরের নিয়ামক | 
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এই অবস্থায় মৃভ্যুভয় হক্ষেই দুর হইয়া যায়। অপরিচিতকেই ভয়, 
পরিচিভকে ভয় কি? আজন্ম এই স্থূল দেহে বাস কবিতেছি, বরাবর 
উহার্টকই আশ্রয়স্থল বলিয়া! জানি, এই গৃহ ভাঙ্গিয়া গেজে কোণায় গিয়া 
ঈাড়াঈব জানিনা; সুতরাং এই দেহকে ধ্বংসোন্মুবী দেখিলে মনে স্বভাবতই 
আতঙ্ক উপস্থিত হয় যদি বুঝিতে পারি এ আবাস-গৃহ বিনষ্ট হইলেও 
নিরাশ্রয় হুইয়! অকুল সমুর্রে ভাসিতে হইবে না, যেমন ছিলাম তেমনই 
থাকিব, বা ইহ1 অপেক্ষা আরও ভাল অবস্থায় থাকিব, তাহ হইলে এ ভিটা- 
টুকুর জন্ত আর সেবপ মাক্া থাকে না। এখন 'আমাদের স্থৃলদুষ্টিতে মৃত্যুর 
পর কেবল অন্ধকার দেখি ত।ই মুন্ঠাকে এত ভয় হয়। এঁনদ্রা'কে ভয় হয়না, 
কারণ তক্মিবন্ধন মামাদের চির পরিচিত আশ্রয়বুক্ষ উৎপাটিত হয় না । 
নতুবা” নিদ্রা” ও 'মৃত্যাৰ মধ্যে অন্ত প্রভেদ নাই । বলিত গেলে, 
প্রতি রাত্রেই আমাদের মৃত্যু হয়, কারণ ভূলে?ক পরিন্যাগ করিয়। 
ভূবলেশকে গমনেব নামই মৃত্বা। “মৃতু” ও “পবলোক গমন” একার্থ- 
বোধক । প্জাগ্রত আমি”ব সহিত এই পবলোকেব সাক্ষাৎ পৰিচয় নাই, 
তই সে তৎসন্বন্ধে নানাবিধ বিভীষিকা কল্পনা কবিয়া বসে। আমার 
নিত্য পরগোক ভ্রমণের বৃত্তান্ত জাগ্রত অবস্থা যদি আ।মাল অজ্ঞাত ন! 
থাকে, তাহা হলে আর আমি পরলোকক্ক ভয় করিব কেন? সেধে 
তখন আমার পবিচিত দেশ, আমর নিতা বিহারভুমি, 'আনাব প্রাতা- 
হিক শিক্ষালয়,__সেখানে যাইতে শঙ্কা-হইবে কেন? এই ক্ষণভঙ্গুব “দহের 
সহিত আমার প্রকৃত সন্বন্ধক এবং তাহার মূলাইবা কতটুকু, ৩খন আমাব 
তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। তখন বেশ, বু ঝতে পার যে এই ক্ষত্র ধবংসপ্রবণ 
ভিটাটুকুই আমার একমাত্র সম্বল "নাহ, অগন্রও আমার বিস্তীর্ণ সম্পত্তি 
আছে। এইরপ্রে ধে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কোটাপতি আমি একটা কাণা 
কড়িকে সর্ধস্ব মনে করিয়া তাহার মায়ায় আবদ্ধ হহয়া আছি তাহ। অন্তহিত 
হইবার সুত্রপাত হয় এবং অমি আমার এই আত ক্ষুদ্র জ'বনের সম্মুখে যে 
কত-ধড় মহত্তর অনন্ত প্রলারিত জীবন পড়িয়া আছে তাহারই কিঞ্চিৎ 
আক্কাস হদয়ঙ্মম করিতে মমর্থ হই। সাধারণ অন্ত মস্স্তের চক্ষে যে আকাশ 
কের" মার্স একখান। হবন্দর চন্ত্রাতপের সহিত তুলনীয্ব, পৃথিবীর অন্ধকার দূর 
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করিবার ন্ট গোটা কয়েক প্রদীপ জালাইয়! রাখাই যাহার +কার্ধ্য, সেই 
আকাশই বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অনস্ত কোট্য ব্রন্ধাণ্ডের আধার ; তাহার কারণ 
বৈজ্ঞানিকে র যোগচকষ খুলিয়াছে, অজ্ঞ লোকের সে চক্ষুর এখনও উদ্দেখ হর 
নাই। সেইঞ্প ভবলেকদর্শনক্ষম ব্যক্তি যেন্ধপ ভাবে জীবন উপজদ্ধি 
করেন, আমরা তাহার কপামাআঅও পারি ন1। 

মৃত্যুকে আমর) আব এক কারণে ভয় করি। মৃত্যু “বকেব্দধ আম!- 
দিগকে অনির্দিষ্ট অপরিচি ঠ দেশে শির্বাসন করিবার ভয় দেখায় তাহ! নহে, 
মৃত্যু আমাদের আত্মীক্-বিচ্ছেদও ঘটায় কিন্তু যিনি- আপনার জাগ্রত 
চেতনার জ্ঞাতসারে ভূবলোকে বিচরথ কক্সেন, তাহাকে আত্মীয়-বিয়োগ 
জনিত দুঃখে কাতর হুইতে হয়না, কারণ, তাহার পক্ষে “মৃত আত্মীয়"গণ 
স্বত্ত নহে,প্রবাসা মাত্র; আর তাও খুবদুর প্রবাসী নহে, ইচ্ছা করলেই 
তিনি ভূবলেপকে গিয়া তাহাদের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন । 

(ক্রমশঃ ) 
আীমন্মথমৌহুন বস্ু। 


_শ্াাত্পশীশীশী 


রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । 
সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

প্রথম প্রশ্নটি শীমাংসিত হইল অনন্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটীর মীমাংসার 
অবসর। দেহ্ী জীব শক্তি না শক্তিমান? ইহাই দ্বিতীদ প্রশ্ন । এই প্রস্কাটি় 
মীমাংসার নিমিত্ত প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, যে গরিহের স্ৃষ্টিস্থিতি 
নিয়মনাদির উপপাদনার্থ ভ্তানেচ্ছ ক্রিয়া নমস্থিত যে দেহী জীব স্বীকৃত 
হইলেন, ভিনি সেই দেহের স্থষ্্া্দ কার্ষো সমর্থ কিনা? তিনি সমর্থ হঈালে। 
আর তাহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছ। ক্রিয়া সমম্বি্ঠ চিতস্তর ০শীক্ষারেন্ধ 
প্রয়োজন হয় না। আর তিনি যদি সমর্থ না হন, তবে আহা সইতে 
অভি্িক্ক্ানেঙ্ছা ক্রি সমহ্িত চিত বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে: 
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'অন্বদার্ণি অন্নজীবের যে কৃষ্্যা্দি কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তাহা সর্ধবাদি- 
লশ্মতু+? ঞই /নিমিই বেদাস্তস্থত্রে অন্তুজীবের জগত্ব্যাপ্রার বা জগৎ কর্তৃত্ব 
ক্ত্বীক্কত হইয়াছে। মায়াধীন অনুজীবের হ্ৃষ্ট্যাদি কর্ডুত অসম্ভব বিধায় 
প্রন্কাতির বিবিধ বৈচিত্রের শস্তরালে এক মায়াধীশ বিভু উতন্তের সন্ধা 
স্বীকার করিতে হয়। তিনি শক্তিমান পূরুষ, জীব জড়াত্মক জগৎ তাহারই 
শক্তি বৈচিত্র্য জীবাদি সর্বশক্তি সশন্থিত সেই পুরুষই এই গীবজডাত্মক 
জগতের স্থষ্টি কবিয়াছেন। এবং তিনিই এই স্থষ্ট জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া 
ইহার রক্ষপাবেক্গণ করিতেছেন 

স্বয্ব' ভগবান প্রারুষ্ণই ই পুরুষ" তিনিই শক্কিবর্গেব মুলাশ্রয়। তিনিই 
শক্তিমুূন্‌ ; শক্তিদকল তীহার বিশেষণ। তিনিই পরমত্রক্ব-_পরমীত্মা। 
বক্ষ বা পরমাত্বা তাহার আবির্ভাব ভেদে নাম ভেদ মাত্র। তিনি হ্ৃর্ধ্য- 
স্থানীয়? "জীব নকল তাহার মণ্ডল বহিশ্ঠর কিবণ পরমাণু স্কানীয়। মণ্ডল 
বছিশ্চর কিরণ পরাণু সক স্বএ্পতঃ স্ুর্যোর্ঠ অংশ বলিয়া সুর্য বলিয়াই 
গণা হইতে পারেন। তক্জপ অন্রজীবাত্মা দকলও বিভূ পরমাত্মারই শক্তযংশ 
বলিয়া! নিজ্াং"। পরমাত্মাকে লক্ষা কারয়া বশিতে পারেপ, “সোহইম্‌্”--আমি 
সেই বস্ত। কিরণ' পরমাণু সকল ঘেমন হুর্যযাংশ বলিয়া লুর্যের ম্যায় 
প্রকাশাদি ধন্মবিশিষ্ট, অনুলীবাত্ম! সকলও ততদ্রপ পরমাত্মার শক্তযংশ বলিয়! 
পরমাক্মার স্তায় জ্ঞানেন্ছা ক্রিয়'বিশির্ট। জীবন বখন বহিম্মথ অর্থাৎ বাহা 
বিষয়ের গ্রহণে উন্মুখ হয়েন, তখন তীঠার ক্রিয়াবৃত্তর প্রকাশ হয়, তিনি 
যখন অন্থন্ম্ুখ অর্থাৎ বহিম্মু খতার পরিবর্তনে উন্মুখ হয়েন, তখন তীহ্হার 
ছা বৃত্তির প্রকাশ হয়। অব তিনি যখন শান্ত বা রুষণনিষ্ঠ হয়েন, তখন 
তাহণর জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়। এইট তিনটা বৃত্তি তাঠাব স্বাভাবিকী। 
তাহার অস্থিত্েরজ্াহত উক্ত বুভ্তিত্রঘ়েব অস্তিত্ব অবিচ্ছেগ্ত। জাবের সবার 
সহিত উস্ত বৃততিজন্কের সবাগ্ড অণন্্য স্বীকার্ধ্য। জীবের সত্বা কেহই অস্বীকার 
পক্ষের না| “আমি আছি” ,ইহ1 কেহঠ অঙ্গীকার করেন না) 'আমি নাই? 
উছ। ক্রেহঠু নীকার করিবেন না। কারণ আত্মাথ সব! নকল তর্রের, অতীত । 
উত্থা সর্ধান্চুভব সিদ্ধা। উহ প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কয়ে না। 

পল প্রমাধহইী আত্মসন্থাসাপেক্ষ। আত্ম-সন্বা স্থির হইনি, সঙ্ছে 
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সঙ্গেই উহার বৃত্িত্রয়েব সত্বাও স্থির হইতেছে। কারস, "আমি আছি” 
আত্মার জ্ঞানবৃত্তিব প্রমাণ; ইচ্ছা ও ক্রিয়া জ্ঞানেরই, প্রকাশ বিশেষ 
মাত্র। অহএ? মাত্মান্তিত্বে সহিত আত্মবুত্তি জ্ঞানাদিরও অস্িকক 
সিদ্ধ হইতেছে। 
কৃষ্ণ ভলি সেই ভীব অনাদি বহিমু্থি। 
অতএব মায় তাবে দেয় সংসার দ্বঃখ ॥ 
কত ন্বর্গে উঠায় কতু নরকে ডুবায়। 
দণ্াজনে রাঙ্গা মেন নদীতে ঢুভায় ॥ 
জীব স্বদপতঃ জ্ানাদি সমন্বিত হইলেও নিচ্জর অথুত্ব ও রহিশ্চরত্ব হেতু 
বিভূ আশয় তবেব জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত অনাদি কাল হইতে হিমু অর্থাৎ 
পবতত্বে বিমুখ - এই পরতত্ব বৈমুখ।উ জীবেব ছিদ্র। এই ছিদ্র বারা 
মায়। তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। মায়ার প্রবেশে জীবের স্বরূপ জ্ঞান 
আবৃত হইয়া মায়। ন্বদূপ জ্ঞানের মাবরণে তাহার রুষ্বিশ্বতি ঘটে। 
রুষ্ণবিশ্বুতি ঘট্টলেই মায়া জাখাক প্ররুতিগুণ দ্বারা বন্ধন পূর্বক দণ্ডার্হ 
বাক্তির ভ্তায় বিবি সংসার-ছুঃখ প্রদান কবিয়া থাকেন। ইহাই জীবের 
ভাপব্রয্কের কাবণ। শ্রীমন্তাগবাতে উক্ত হইয়াছে, _- 
“ভনুং দ্বিতীয়াভিনিবেধতঃ স্থা। 
দীশাদপে তশ্ত বিপর্য্যয্াহস্মতিঃ । 
ভমমায় মাতে" বুধ আভজেৎ তং 
ভক্তোকদুয়শং গুরুদেবতাত্মা |” 
খসাবচক্রে ভ্রমণকারা জাবের ঈশ্বর বৈমুখ্য সাভাবিকফষ | এই স্বাভাবিক 
ঈশ্বরবৈমুখাত আবার তাহাব মায়্াধীনের হেড, অর্থাৎ জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বর 
হইত রিমুখ হইয়াই মায়ব অধীন হইয়াছে। ঈশ্বরবিষু্ল জীঘকে মায়া 
আবরণ কবিয়া থাকেন । মামার আবরণে জীবের ঈশ্বধ্বিস্মৃতি উপস্থিত হঈ। 
ঈশ্বর স্ম্ঠ বহির্ভত হইলেই জীবেব স্ববূপেব জ্ঞানও মস্তহিত হইয়া শ্বাস । 
আত্ম স্ববপের জ্ঞান অদ্হিত হলে বিপর্যয় ঘটে। শিপর্ধায় বলিত্তে সুজ 
সুক্ম ও কারণ এই ত্রি'বধ দেহে পর পর আত্মাভিমান ও -তদনস্তর তাছাতে 
অভিনিবেশ। সত্থগুণগ্রধান কারণ শরীযব আত্মার জ্ঞান শক্তির প্রকাশ 
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নে উহাতে "লুদ্ধিনিবেপ জন্মিলেই জীবের কারণ শরীর দ্বারা বন্ধন ুয়। 
রজত প্রান সুশ্ম শরীরে আত্মার ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে 
অভ্ডিনিবেশ 'জন্মিলেই জীবের সুক্ষ শরীর দ্বারা বন্ধন হয়, আর তমোগুণ 
প্রধান স্কুল শরীবে আঁগ্মার ক্রিম্না শক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিঙ্গিবেশ 
জস্মিলেই জীবের স্থুল শরীর ভ্বারা বন্ধন হয়। উত্ত বন্ধনই জীবের তাপ- 
ব্রয়ের মুখ। অতএব জ্ঞানী বক্তি দেহ বন্ধনের ভয় হহতে মুক্তিলাতের 
নিমিত্ত গুরুতে দেবতা! বুদ্ধি ও প্রয়ত| বুদ্ধি সংস্থাপন পূর্বক অবাভিচারিনী 
ভক্তি দ্বারা পরষেশ্বরেব স্টপাসন1 করিবেন। 
“সাধু শান্ত্র-কপায় যদি কষ্ণেব্মুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছার?” | 

গরমেম্থৰ জীব সকলের পরমাশ্রয় হইলেও জীবগণ পরমেশ্বর হইতে বিমুখ 
হইয়া প্রমেশ্ববকেও তুপ্য়াছে এবং তাহ'ব সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানও 
কারাইয়াছে। এইনপে উৎপন্ন যে মাস্মবিষয় ক অগ্ান তর্িমিভ জীবসমাজ্জে 
আত্মা আছেন ও আত্ম! নাক” এই পকার বিভির মতবাদের আবিষ্ভাষ 
হইয়াছে । উক্ত বিভিন্ন মতবাদের থণ্ডনার্থ জীবগণ পরস্পব ঘোরতর 
লিবাদ কবিয়' থাকেন | এই বিবাদ নিস্ষল হইলেও উহা! সহ্স! নিত হয়ন]। 
তাদুশ বিবাদের সহসা নিবৃত্তি হয় ন! বলিয়াট তন্লিমিত্ত পরম কারুণিক 
সাধু ও শান্থ দকপ তীহার্দিগকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করির! থাকেন | এই 
সকল উপদেশ হইতে জীবগণ প্রথমত: ইহাই বিদিত হয়েন যে, তাহার! 
জ্ালেচ্ছাক্রিয়াশালী চিন্ময় পুরুষ এবং পরিদৃহ্যমান বাস্থ জগৎ জ্ঞানেচ্ছা- 
ক্রিন্া রহিত গড় বস্ত ; কারণ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিক) তাহাদেরই. জড় জগতের 
নক্কে। পরিশেষে তীহারা ইহাও বুঝিতে পারেন যে, কি পিগাও কি ন্ধাও 
সাহাতে নসবস্থিত্র হুইয়া বাঁ ধাহার সাহাগা তাছাবা জানিতেছেন বা উচ্চ 
কৃর্িতেছেন অথব ক্রিয়া করিতেছেন, উহ1 তাঁহাদের আয়্রাক্ীন মছে, 
পনুন্জ কোন এক অচিস্ত্যশক্কি পুরুষের শক্ষিদ্বারা নিয়মিত। এইরূপে যর 
আত্মার অবধি, ভ্রষ্ ত্ব, জগ্রদাস্যবস্থার দাক্ষিঘ্ঘ ও প্রেমাম্পদত্ব এবং জগক্ষের 
আরিয়াপঃয়িত, দৃহত্ব সাক্ষ্যাত্ব অর্থাৎ জাগ্রদাগ্তবস্থা বিশিষ্টত্ব ও ছুঃখাম্পদত্ের 
ফৃহ্িত কাতার আাত্বা পরসাত্মার পরমাশ্রয়ত্ব অবধারিত হয়, তৃখন্ই ভীহার! 
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রুষ্কোনুখ ছয়েন। যে জীব সৌভাগা ক্রমে একবার কৃষ্টোস্থুখ হজে, তিনি 
নিস্তার পাইয়া থাকেন । 


মহা-যজ্ঞ | 


( পুক্প গ্রকাশিতের পর ) 


সহ্যঞ্ঞাঃ প্রজা: স্থষ্ট। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 

অনেন প্রলবিষাধবমেষ বোহাস্ত্কামধুক্‌ ॥-গীতা-৩,১* 
যজ্ঞসহ প্রজাগণে জরিয় স্যজ ল, 

কহিলেন প্রজাপতি, গুন প্রজাগণ, 

এ ষজ্ঞে বন্ধিত হোক আত্মা তোমাদের, 

ইহাতে অভীষ্ট লাভ হোক সকলের ।-_ 


আমরা বুঝিলাম যে এক মহা যড্ডে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি তইয়াছে 
এবং এই মহাযজ্ঞের উপর তাহার স্থিতি 9 উন্নঠি নির্ভর করিতেছে। 
অতএব এই উন্নতিশীল বিশ্বের প্রতি পাদক্ষেপে এই বঞ্ঞের সাধন হওয়া! উচিত। 
জীব 'একদেহ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, অপর দেহে আপনাকে 
বিকাশ করিবে বলিয়া ১ আবাৎ যেন জীব এক দেহ ত্যাগ করিতেছে, 
সেই দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । তাই ফাহার। গ্রকৃতির দিক দিয়া দেখেন 
তাহাদিগের চক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহা শাশান বলিয়া মনে হয়) কিন্তু অপর 
দিক দিয়! দেখিলে হৃহী। পভাত হইবে যে অমর জীবাত্বা দেহ হতে 
দেহাস্তর :কবল আপনাব বিক]শ সাধন করিবার জন্যই লঃতেছেন। 


তাহারা জেল প্রাণের উত্থান-গান শুনিতে পন। কোটী কোটী জন্মের 
অবসানে মানবহৃদয়ে এই মহাধজ্ঞনীতি প্রতিফলিত _হয়_ মানব বুঝিতে 


পারে এই হজ্জের উপর বিশ্বের উন্নতি নির্ভব করিতেডে ১ হহ্ার উপদ্ধ 
তাই আপন অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে । সে বুঝিতে পারে দেহে 
পাতে প্রাণের শসার হয়, অতএন লে আর পরের তরে আপনাকে 
বলিদান করিতে কুষ্তিত হয় না। 

কিন্তু আহলাদের বিষয় একই যে, যে শিক্ষা আপনা হইতে লাভ করিতে 
মানবের এতগুলি জন্ম আবহ্টক সেই শিক্ষা আমরা মন্থাপুরুষদিগের অন্ু- 
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কপ্ধায় অনেকপ্পুর্কেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি । মানবজীবনের শৈশৰ 
হইতেই এই মহাপুকষগণ আমাদিগের নিকট আসিয়া, আমাদিগের মধ্যে থাকিয়। 
এই যল্ঞনীতির আবন্তকতা শিখাইয়া আলিতেছেন, এবং আমাদিগেরদৈনিক 
আচার ব্যবহারে, আমাদিগের ধর্মশান্সে, এমন ভাবে তাহা মিশাইয়| দিস্বাছেন, 
যাহাতে আমাদিগের তাহা। অন্গসরণ করিতে বিশেষ ঢঃথ পাইতে হ্য় ন। 
তাহার] এইরূপ সহঞ্জ ভাবে না শিখাইয়া। একেবারেই মনুষাকে আপনার 
সমস্ত প্রি জিনিষকে ছাডিতে যগ্কপি শিক্ষা দিতেন ;-তীহার যদি বলিতেন 
যাহা! তোমরা সর্বাপেক্ষা ভালবাস তাহাই তাগ করিতে হইবে এবং এই 
তাগের বিনিময়ে কিছুই পাইবেনা, তাহ হইলে কে তাহাদিগের প্রদর্শিত 
ঘার্গ অনুসবপ করিত ? কেহই নহে। 
হারা ধীরে ধীরে মনষাকে আপন 5স্ছায় আপনার স্ব, শ্বাপনার 
ব'সন্গর, আপনার পিয় আকাক্ক্রিত ত্যাগ করিয়া, পরের তরে আপন 
উৎসর্গ শিক্ষা দিয়াছেন । প্রথমে তাহারা শিখাইলেন, মানব স্বাধীন জীব 
নছে, দে এই বিশ্বের অপস্ত গ্রাণী-পারাবারে এক বিন্দু জল,--সে অনস্ত 
ক্ীব শৃঙ্ঘলের একটা ক্ষুদ্র অংশ হুসদ্ন্ধিত ও পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া 
রছিপ্াছে। আমাদিগের স্থুলদেহ হতর প্রাণীদিগের জীবনের উপর, 
উদ্তিদর উপর, পৃথিবীর উপর নির্ভর করিতেছে। 
মন্থষ্যের দৈনিক আহার ও আবশ্তক সামগ্রী বিচার কৰিলেই আমর! 
বুঝিতে পারি যে মানব দেহ ধারণ ও বদ্ধীন কি রূপে ধাতবাদি পদার্থের 
উপর, ধান্যা'দ উদ্ভিদেব টপর ও ছুগ্ধা্দি পা'ণাজর উপর, নির্ভর করিতছে। 
অতএব খন আমর? এত গুলির উতৎসর্গে বর্ধিত ও পরিপোধিত, যাহাতে 
অপরের কল্যাণ হয় এই রূপ উৎসর্গ আমাদিগেবও করা বর্তবা। অপরে 
যেমন মানবকে পোষণ করিতেছে, মানবেরও অপরকে সেই প্রকার কর! 
উচিত ' তুবল্লেণকের সন্বাদিগের উদ্যম আমাদিগের কল্যাণে প্রয়োজিত 
হয়। অতএব আমাদিগেরও যজ্ঞত্বারা তাচাদিগের নষ্ট শক্তির পুনঃসঞ্চয় 
করিয়! দেওয়া উচিত। 
অাদিগের শাস্ত্রে সেই জন্ত যাগধজ্ঞাদির ব্যবস্থা! আছে--এবং এই-সকল 
বৈদিক ক্ষিরার হবার! তাহাদদিগের প্রীতি করণ রূপ বা নষ্ট শক্তির, উদ্ধার' রূপ 


৬৮ গশ্থ। [ ১৩১৫ 


কার্ধয অতি স্থুচারুতীবে সম্পাদিত হয়। আবার আমরা গীতার অমক় বাকা 


উদ্ধত করিব। 
দেবান্‌ ভাবস্ধতানেন ভেদেবা ভাবয়স্ত বঃ। 


পরম্পরং ভাবদ্বস্তঃ শ্রেয়; পবমবাপস্তথ ॥১১ 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্যস্তে বজ্তভাবিতাঃ 
তৈদন্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচাস্তে সর্বকি দ্থিষৈঃ। 
ভূঞ্জতে তে ভ্বঘং পাপা যে পচস্তাত্মকারণাৎ ॥১৩ 
অন্নাস্তবস্তি ভৃতানি পর্জন্তাদন্নসম্ভঃ 
যজ্ঞার্তব * পর্জান্তা যক্তঃ »শ্মাসমুস্তবঃ ॥১৪ 
কন্ম ব্রন্ধোস্তবং বিদ্ধি ব্রহ্ধাক্ষ সমুভ্তবম্‌ 
তম্মাৎ সর্ধগতং ব্রহ্গ নিতাং যজ্ঞে প্রতিটি ভম্‌ ॥১৫ 
_গীতা--তৃতীয় অধায় 
দেবগণ তুষ্ট হন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, 
তোমারা সকণে যক্ত কর মন প্রাণে, 
এই যজ্ঞ কর সবে দেবতা-বদ্ধন, 
দেবগণ ক,রবেন মঙ্গল সাধন ; 
পরম্পর সবদ্ধন হোক তোমাদের, 
পরম মঙ্গল তাছে হনে সকলেব ।১১ 
যজ্জেতেঈ পরিতৃপ্ত হলে দেবগণ, 
করিবেন তোমা-দব অভীষ্ট পুরণ, 
দেব দশ দ্রধা দেবে না করি অর্পণ, 
“ভাগ করে যেই,তার চৌর্ধ্য আচরণ।১২ 
যশ্ড-অবশিষ্ট ভাগ করিয়া ভোজন, 
সর্ব পাপ হতে মুক্ত হন সাধুগণ, 
কিন্তু যারা পাক কবে আপনার তরে, 
পংপই ভোজন সেই পাপিগণ করে ১৩ 
অন্ন হতে সমুৎ্পন্প ভীব সমুদয়, 
অন্ন জন্মে বৃষ্টি হ'তে যজেে বুষ্টি হয় | ১৪ 
কন্ম হ'তে যজ্ত হয়, বেদহ'তে কন্ম, 
্রচ্ম হতে বেদ, তাই সর্ধব্যাপী ব্রহ্ম; 
সব্ধদাই সেই ব্রহ্গ যজ্জে প্রতিষ্ঠিত, 
এই চক্র জানি জ্ঞানী ব্রন্মে নিয়োজিত | 5৫ টক্রমশঃ) 
শ্রীপন্থা-সেবক 


জোষ্ঠ, ] ৬ 

শ্বেতসরোজোৎসব । 
( পরাবিদ্ঞা সমিতির কলিকাতাস্থ “মদন.মোহুন” শাখার 
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সপ্তদশ বসব গত হইল এই দিবসে ব্রহ্মবাদিনী “হেলেনা” ছুইটী বন্ধ রাখিয়! 

তাহাব ভৌতিক দেহ-ত্যাগ করেন। সেই ছুইটী বত্রেব মধ্যে একখানি তাহার 

অগ্রকাশিত গুপ্ততত্ব-কথাব তৃতীয় পুস্তক (11) ১০০০ [)০০031)৩, 

৬1 [1]) এবং অন্যতব ঠাহাঁব /পষ অভিলাষ-পত্র । সাহাব /শষ অভিলাষ 


মতে সব্ব পবাবিগ্যা-দমিতিব সভ্যগণকে এই দিবসে শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও 
1,121) 01 4৯১: পভ়িতে হয় । 
আজি শ্বেতসরোজোৎসব। খধিছুহিতা মহামতী মাতা হেলেনার জগৎ- 


হিতার্থে একটা মানবজনমেব অবসানেব দিন- উচ্চতর উদ্দেশ্তে তাহাক্প পাখিব 
দেহের বিসজ্জনের দ্িন1 যেমন অগ্নিতে উৎসগ,কৃত হবিঃ দেবসেবাঁর উপযোগী 
হয়, সেইরূপ মানবকল্যাণে উৎক্ছষ্ট জীবন, অনন্ত দেবেব নিকটে পৌছায় 
এবং শ্্রীকৃষ্ণচন্দ্রেব ককণা-তরঙ্গেব ও প্রেএ- প্রবাহে বাহক হয়। 

যে বমণী, শৈশব হইতে আজীবন, প্রতি মুহূর্তে পবার্থে আপনাকে উৎসর্গ 
কবিয়৷ আসিয়াছেন, আপনাব সাংসাবিক সুখ, দেহেব শাস্তি, বুদ্ধিব ও জ্ঞানেব 
বিশালতা প্রত্যেকটীই তাহাব খবিপিতাৰ ও গুকর্দেবেব চবণে ভক্তিপুস্পের 
মত অঞ্জলি দিয়া আসিয়াছেন, শেষে অকাতবে, শ্মিতমুখে, তাহাঁদিগেব আাদশে 
আপনাব দ্রেহত্যাগ করিষাছেন, তীাহাব আমাদগেব প্রতি গভীব স্সেহ ও 
অন্ুকম্পা প্রযুক্ত যে মহান উৎসর্গ সেই জীবন বিসর্জন, যাহার ফলে আজ এই 
পরাবিদ্যা সমিতি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং মহাপুরুষদিগেব দৈব শক্তি 
ধাবণে সমর্থ হইয়াছে সেই মহান বিসর্জনের দিনে আমাদিগেব মন স্বতই 
তাহাব দিকে ধাবিত হয়, এবং আমাদিগেব অপবিস্ফুট জীবনও তাহার জীবনের 
বিসর্জনের বিজক্ষাবাছ্ে কিয়ৎ পরিমাণে “সই বিসর্জনেব সুখ অনুভব করে; 
সংসার ও ইন্দ্িয়াসস্ত আমাদিগেব ক্ষুদ্র প্রাণ, কিয়ৎ পরিমাণে যেন পৃথিবীর 
মোহকরী ক্রীড়া হইতে ফিরে ও ফিবিয়া যেন অনস্তের দিকে ছুটিয়া কিয়ৎ- 
পরিমাণ্চে্তাহাব দৈব পীযূষ উপভোগ করিতে থাকে । 

ক্ষুদ্র আমাঁদিগেব এইবপ ক্ষুদ্রচিন্তা মিলিয! অন্তর আকাশে একটী বিসর্জন- 
মুত্তি সষ্টি করে এবং তাহাতে তাঁহাব তেজো-জ্যোতিঃ হইতে বিচ্ছুরিত মহতী. 


৭৩ পন্থা | [ ১৩১৫ 


শক্তি আসিয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মানবের উপব আশীর্ব্ানের: মত বিমল 
অনুগ্রহ ও দয় বিকীবণ করে। নান্তিকতার কঠিন দিনে, মানব জন্মাস্তর বিশ্বাস 
কবে না) পাঁপ পূণ বিচাব করে না; দেবতার অস্তিত্বে ও ঈশ্বরের কর্তৃতে 
আস্থাবান হয না। কাম যে পথে লইয়! যায় তাহাবা অতিশয় দক্ডে সেই পথে 
যায়, দেবতা হাবাইয়া অনুর শক্তিব বশীভূত হয় । | 
তাই আমাদিগেব গুরুদেব আমাদিগকে এই ভ্রম হইতে উদ্ধার কবিতে, 
আমাদিগকে বঙ্ষা কবিতে, আমাদ্দিগেব হৃদম-পগ্মে দৈবশক্তিব বীজমন্ত্র বপন 
করিয়াছেন । তাহাঁদিগেব যত ও অনুগ্রহে প্রতিপালিত, শত জন্মেব প্রিয় শিষ্য 
ও ছুহিতা। অমল! সবলিজ-বাঁণী, মাতা হেলেনাকে প্রেবণ কবিযাছেন। মাত! 
আমারিগেব--শ্বেত কমলের উপব বসিয়! আছেন- তাহাকে ঘেবিষ! প্রগুবীক 
দলে দলে শোভা পাইতেছে ৷ সিতাস্তোজ শ্রাকৃষ্দেব নাভি হইতে উত্থিত; ব্রহ্ধা 
শ্থেত-পাল্পব কেন্দ্র হইতে উদ্ভৃত ; শ্বেত সবসিজ বেদ অধিষ্ঠাত্রী ভাবত্তীব ক্রীড়া স্থান; 
শ্বেতপন্মের আব এক নাম শত্তৃবল্লভ ; আবাব তাহা ভক্তেব হৃদয়ে তক্তি-সিঞ্চিত 
এবং বাসবিহাবীব চবণপৃত । গুহা বিদ্াব অতি গু কথা বাক্যেব দ্বাবা প্রকাশ 
হইবার নহে । গুকদেব বৈখবি ভাষায় তীহাব প্রিষ শিষাকে শিক্ষা দেন না। 
শিষা আপনাব মানসেব মতি ড্ররূহ সন্দেহেব মীমাংস৷ প্রত্যক্ষীভূত কৰেন। 
সেই মীমাংসা আমাদেব নিকট রূপকেব দ্বাবা ব্যক্ত হইয়া থাকে | ইহাই 
3৬100011577 এব স্থা্টি-কাবণ। এষ্ট শ্বেতপন্মেও গুঢ বহস্ত আছে এবং হেলেনাব 
শেষ অভিলাষ-_তাহাব মৃত্যু বানবকে শ্বেহতসরোজোতসব বল! হইবে তাহাবও 
কারণ আছে? (বিমল রবিকে পন্ম বিকশিত হয় নিন্ম পকনে তাহার গন্ধ 
বিকীর্ণ হয় এবং স্বচ্ছ থাকিলে তবে সলিল তাহাব প্রতিবিষ্ব ধাঁবণে সমর্থ হয়। 
আবার তাহাব জন্ম পক্ষে হইলেও ইহা তথায় বিকশিত হয় না, ইহাব দেহ সলিলে 
নিমজ্জিত থাকিলেও তগায় ইহাব স্কুত্তি নাই) ইহাব বিকাশ রবিকররূপ 
আধ্মাত্মিক বশ্মিতে। ইহা পঙ্করূপ স্থল লোকেব সামগ্রী নহে, তথাচ তাহার 
উপর তাহাব স্ুস্তি নির্ভব করে, সলিলরূপী সুশ্ম লোকেব ইহা সামগ্রী নহে, 
অথচ বিমল সলিল না থাকিলেও ইহা জন্মায় না এবং অচঞ্চল নির্মল মনোনপী 
সলিলেই ইহাঁর প্রতিবিম্ব পড়ে। কেবল পবনবপী বুদ্ধিতত্বেও ইহীব বিকাঁশ 
হয় না)” ইহা স্ফুপ্তি আখ্বাত্মিক বা দৈব-প্রকৃতিরপী হুর্ধ্য-রশ্মিতে। আবার 


জ্যৈষ্ঠ, ] শ্বেতসরোজোতসব । ৭১ 


ভক্ত আমরা দেখিতে পাই যে-আগ্মাত্মিক চিন্তা প্রস্ফুটিত পগ্মেষ আকার ধারণ 
করে; তাই পর্পে ব্রহ্মার বাদ; পল্পে বাণাঁপাণিব বিহার; ভক্তের হৃদ্পদ্নে 
*ভীকুফচন্্রের বিহার । পদ্ম চাবি বর্ণেব_- বন্, নীল, কনক ও স্বেত। বক্কের 
সহিত ভুবর্লে ঈীকিক, নীলেব সহিত মানিক, কনকেব সহিত বুদ্ধি সম্বন্বীর 
চিন্তার সঘন্ধ; শ্বেত ইছাবও উদ্ধে- ইহা তামসিক, রাজসিক বা সাত্বক নহে,-- 
ইহা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ- উহাতে তিনঈ মাছে অথচ কিছুই নাই -ইহা! প্রণবেব 
অর্ঘমাত্রা, ইহা দৈব প্রকৃতি ব্যঞ্জক। অন্তএব আমবা বুঝিতেছি, এই উৎসবে 
আমব! আত্মতত্বের বা আত্মবিদ্ভাব বাঁ 11)6০৭0101১৬ব উপাসনা করি আমরা 
মতাী স্যাব, পাপবিনাশিনী দর্গা দেবীব পুজা কবি। ছুর্গা, পূর্বে দেবগণকে 
অস্থর ভয় হইতে বক্ষা কবিতে, আবিভূতা হন,-দ্র প্রভৃতি প্রবল পরাক্রাস্ত 
দৈতা্গণকে পবাভৃত কবত: দেবগণকে স্ব স্ব আধিপত্য প্রদান কবেন। দুর্গ বা 
দুগৃ্পা শক্তিকেন্তর মামবা শুনিতে পাই তিব্বতে মহর্ষিরিগেব শক্তিকেচ্ছ্ের 
সন্নিহিত । ব্রঙ্গবৈবর্ত পুবাণে আছে -দৈতা, মহাবিস্ব, কর্মাবশে ভববদ্ধ, শোক, 
দুঃখ, নরক, নারংবার জন্ম, দর্গ শব্যেব বোধক এবং “আ” হননার্ক-_-এই সমস্ত 
ধিনি হনন কবেন তিনিই দুর্গ(। তিনিই ব্রক্গবিদ্ভা বা 1605101)% ) 
তাহাই আমাদিগেব স্সেহময়ী মাতা, আমাদগের প্রতি অনস্ত ককণাবশতঃ তাঁহার 
শেষ অভিলীষ-পত্রে এই উৎসব প্রচাব কবিয়া গিফাছেন এবং আর্দেশ কবিয়া- 
ছেন যে নৈতিক গ্রন্থের শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ 111) ০ 2১০3% এবং আখ্মাত্মিক 
তত্বকথা পূর্ণ শ্রীভগবানমুখনিঃস্থত গীতা গ্রন্থ থেন এই পুণ্য বাসবে সমস্ত ত্রদ্ধ- 
বাদী পাঠ কবেন। যেমন স্বচ্ছ, স্থিব সলিল না হইলে পগ্মেব নিটোল প্রতিবিন্ব- 
পাত হয় না, সেইরূপ মহু'নীতির দ্বাবা মন পবিত্র ও স্থিব না হইলে আশ্বাত্মিক 
প্রতিবিত্ব তাহাতে পড়ে না। অতএব পুর্বে 1.8 ৮4৯১৪ পাঠের ব্যাবস্থা, 
তাহার পরে গীতাগুপাঠ। খষি ছু'হতা স্থে তসরোজোত্মব উপলক্ষে দুর্গা পুজার 
ব্যৰস্থ। করিয়াছেন 
ধিনি ব্রদ্মধি প্রভৃতির পুজ্যা, বন্দনীয়!, সনাতনী, নারাক়ণী, বিষুরমায়া, 
বৈষ্ণবী ও, বিকুতক্তিদাত্রী ; যিনি কৃষ্প্রিয়া, কুষ্ণশক্তি, কৃষ্ণবদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী, কষ্ণ-ম্ততা, রুষ্ণ-পুজ)। ও রূপামরী, এস ভাই তীহাকে নমস্কাব করি 
যিনি অগ্ার স্ঙ্টি বিষয়ে শিল্পস্বরূপা, পাঁলন কাধ্যে পরমা সংহাররূপিণী, 
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এস তাঁহাকে আপনা ভুলিয়া আজি আমবা নম্বর: করি; ধিনি শুভ-ঘাতিনী, 
মহিষানজুবম্দিনী, পূর্বের ত্রিপুব যুদ্ধকালে মহাদেন কর্তৃক সম্ততা, মধুকৈটভের 
ঘুদ্ধকালে বিষুণব শক্তিস্থরূপিণী, নিখিল অস্থুর বিনাশিনী, রক্তবীজনাশিনী এস, 
ভাই আমব! তাহাকে ধ্যান কবি। সেই হিরণ্যকশিপুব বধকালে, নৃশিংহের 
শক্তি স্বরূপা, 'হরণযাক্ষ বিলাশকালে মহাববাহেব বারাহী শক্তিরূপিণী, পরমব্রক্গ 
স্বরূপিণী দেবী ছুর্থীকে ধ্যান করিলে আব অস্গুব-সংস্পশশ-ভয় থাকিবে না, আর 
ছঃখ ত্রাস থাকিবে না। আব ব্রক্ষবাদিনী হেলেনা যিনি ভগীবথের মত হুস্কর 
তপস্তা কবিয়া এই দেবগঞ্গা মানব ত্রাণার্থে মর্তে আনিয়াছেন-_-আমাদিগকে 
পাঁপে প্রলোভিত ও বিমোহিত অবলোকন করিয়া মানবের ছুঃথে আপন কথ! 
ভুলিয়! মানবসেবাই জীবনে চদ্দেশ্বা কবিয়। লঈয়াছেন এবং সেই উদ্দেস্থা হেতু 
জন্মে জন্মে সেই ব্রতে আপন জীবন উৎসর্গ ক'রয়৷ আনিতেছেন--সেই পবার্থ- 
প্রাণা বিদেশিনী হইলেও আমাদিগেবও 'নকট পুজ্যা ও বরথ্যা। এন ভাই, 
দঞ্চলে মিলিয়া আজ পুণ্যবাসরে তাহাকেও হৃদয়ে বাথিতে চেষ্টা কবি। 
শ্ীবিশোবীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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১৫। তৃতীয় মহাদেশ ( শাল্মলী দ্বীপ [597915 ) তৃতীয় 
মৌলিক-জাতি (দানব জাতি 1০701181/৯ টেল, ) 
(ক) শাল্লী দ্বীপ । 
ধীরে ধীবে তৃপৃষ্টের পরিবর্তন ঘটিল। উদ্মিমাল'র নীচে মা বস্থমতীর 
গ্রসব বেদনা সপস্থিত হইল । তৃতীয় মৌলিক জাতি এবংণতৃতীয় মহাদেশকে 
প্রমব করার জন্য ম" বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার কটি ও 
নাঁভিদেশ জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিল ' ইহ৷ পবিত্র হিমাবত | মেখলা- 
স্বরূপ সমস্থ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া আছে । প্রক্ষ মহাদেশের দক্ষিণে যে 
প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল, তাহা বর্তমান গবি মরুভূমি, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়াকে 
আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপার জলরাশির দক্ষিণদিক হইতে 
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প্রকাও হিমালয় গিরি মস্তকোত্তোলন করিল। দক্ষিণদিকে স্থলভাগ দেখা 
দিল। তাহ! হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে সিংহল স্বীপ, জুমাজ্রা, 
অষ্ট্রেলিয়া, টেস্মেনিয়া এবং ইষ্টার দ্বীপ পর্বান্ত বিস্তৃত হইল। পশ্চিমে মাডাগাস্কার্‌ 
এবং আফ্রিকার কতকাংশ ভাসমান হইল । নরওয়ে, সুইডেন, পুর্ব ও পশ্চিম 
সাইবিরিয়া এবং কামসকাটুকা ইহাবা দ্বিতীয় মহাদেশের অংশ ছিন্তু; এই 
সকল দেশ সহ তৃতীয়, মহাদ্শে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিল। পুরাণে ইহাকে 
শান্মলী দ্বীপ কতে। বিদেশীয় ভাষায় ইহার নাম লিমুরিয়। ( [:901011% )। 
এই মহাদেশে সু প্রসিদ্ধ তৃতীয় “মীলিক জাতি আবিভূর্তি হইল। পুরাণাদিতে 
ইহাদিগকে দানব কহে। বিদেশীয় লাষায় তাহাদিগকে লিমুরিয়ান কহে 
(1০100112019 )। এই জাতিতে প্রথমে মাঁনববৃদ্ধির আবির্ভাব হইল। 
কালসহুকারে নানাৰপ দৈব ছূর্ঘটনাঁয় এই মহাদেশ থণ্ড বিখও হইয়া 
গেল ; তাহাতে অনেক দ্বীপ স্থষ্টি হইল । আগ্নেক্গিরির উপদ্রব ও প্রবল 
কঁকম্প দ্বারা এই মহাদেশ সময় সময় থণ থণ্ড বিভক্ত হইতে লাগিল। উত্তরে 
নরওয়ের দিকে ধীরে ধীরে স্থলভাগ জলমগ্জ হইতে লাগিল। তাহাতে এই 
পুরাতন দেশ কিছুকালের জন্ অৃষশ্ত হইল। ভূতব্ববিদূগণের টাসিয়ারির 
অন্তর্গত ঈওছিনি (71617207576 ০ 0০. 161181) ) কাল বিভাগের 
সাতলক্ষ বৎসর পূর্বে আগ্নেয় পর্বতের ভীষণ অত্যাচারে মহাসাগরের তল- 
দেশ বিদীর্ণ হইয়া! গেল; তাহার গর্ভে এই শাল্সলী দ্বীপ নিহিত হইল । এই 
মহাদেশেব অতীত ইতিহাসের সাক্ষিস্বরূপ কেবল তাহার অংশ অষ্ট্রেলিয়া ও 
মাড়াগাস্কার, এই দেশছয় বর্তমান রহিল। ই্রার দ্বীপ ঞরলমগ্র হইয়া পুনরায় 
তাঁসিয়] উঠিল। 
দ্বানবজাতির উন্নতির মধ্যাহ্ন সময়ে যে খতুপরিবর্তন ঘটিল, তাহাতে 
দ্বিতীয় জাতির &অনশিষ্ই এবং তাহাদের বংশধর অর্থাৎ প্রাচীন দানবকুল 
বিনাশপ্রাপ্ড হইল। কালচক্রনেমির মেরুদণ্ড পরিবস্তিত হুইল, তাহাতে 
ঘোর অবস্থাস্তব ঘটিল। এই মহাকাম্ব জাতির মস্তকোপরি আর চন্তর সুর্য 
উদ্দিত হইল না। মাহুষ প্রাণী ও উদ্ভিদ মাকারে ক্ষুদ্র হইতৈ লাগিল। 
প্রবল তুষারপাতে দেশ' ধবলাকাৰ ধারণ করিল, এবং বনরাজির স্তীমল 
সৌনর্ঘয ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া কালসহকারে একেবারে বিলুপ্ত হ্ইন্্ী গেল। 
৫ 
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মেরু প্রদেশে ছয় মাসকাল ব্যাপী দিনমান ও ছয়মাস ব্যাপী রাত্রিম'ন আর্ত 
হইল। কিছুদিনের জন্য প্রক্ষ মহাদেশের ধ্বংসাবশেষভাগে লোকসংখ্যা 
হাস প্রাপ্ত হইল । কিন্তু এই সকল উপদ্রব অতিক্রম করিয়া মেরুপ্রদেশে সেই 
স্ুপ্রসিদ্ধ, মক্ষয়। পবিত্র দেশ স্শ্মিতমুখে চির বিরাজমান রছিল। ইহা 
পূর্বোক্ত শ্বেতদ্বীপ। 
প্রথম, মধ্য ও শেষ, এই তিন স্থুলভাগে তৃতীর় জাতিকে বিভাগ করা 
বার়। কেবলমাত্র আত্মার সংস্পশে প্রথম ভাতিতে যেমন একত্ব, আত্মা-বুদ্ধি 
ংযোগে দ্বিতীয় জাতিতে যেমন দ্বিত্ব, সেইরূপ আত্মা-বুদ্ধি-মনঃ সংযোগে 
তৃতীয় জাতিতে ত্রিত্ব বিস্তমান ছিল। 


(খ) তৃতীষ জাতির সন্তানোৎপত্তি এবং বংশবৃদ্ধিক্রমং। 


দ্বিতীয় জাতির অভ্যুদয়ের শেষভাগে ঘর্মবিন্ুবং কোমল পদার্থের স্তায় 
জীবগণ মানবদেহ হইতে নির্গত হইত । তৃতীয় জাতীর অভ্যদযের প্রথম- 
ভাগে এই কোমল দেহলকল ক্রমশঃ দুঢ ও গোলাকার হইল। প্রবি তাহা- 
দিগকে উষ্ণ করিলেন, শশা তাহাদিগকে শীতল ও নির্দিষ্টআকার বিশিষ্ট 
কারলেন এবং পরিণত না হওয়া পর্যান্ত বাধু তাহাদের আহার যোগাইতে 
লাগিলেন” । কালে এ সকল কোমল দেহ দুঢ আবরণে আবৃত হহয়! 
ডিম্বাকার ধারণ করিল। ডিস্বের কঠিন আবরণে মধ্যে থাকিয়া সন্তান 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ, এই উভয় চিহ্ন একাধারে, এক 
দেহে বিদ্যমান থাকিত। ডিথ্বের দু আবরণ ভাঙ্কিয়া ষথন সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হত, তথন তাহাকে সবিশেষ পরিপুষ্ট দখা যাইত, এবং পণ্ড শাবকের 
স্কায় জন্মলাভ করিয়াই মানবসস্তান ভ্রমণ করিতে এবং দৌড়িতে পান্ধিত। 

বর্ধমানে পক্ষীঞ্জাতি জননেন্দ্িয় দ্বার! ডি গ্রসব করে ;এএই ডিন্ব হইতে 
কালে শাবক জন্মে। কিন্তু এই তৃতীয় জাতির অভু/দয়ের প্রারস্তে, মানবদেহ 
হুইতে ডিন্ব বহির্গত হইত; এই ডিম্বের মধ থাকিয়া জীব বুদ্দিপ্রা্ত হইত; 
কালপুর্ণ হইলে মানবসন্থান ডিস্ব ভাঙ্গিয়া বাছির হুইয়াই বেড়াইতে ও 
দৌড়িতে পারিত। তখন তাহারা স্ত্রী পুরুষ এই উভয় জাতির চিহ্নধারী 
ছিল। তাহাবা উভ্ভলিঙ্গ ছিল। এই জাতির মধ্যতাগে একজাতীয় চিহ্ন 
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অপর জাতীক্বপটিহের উপর প্রাধান্ত লাভ করিতে লাগিল। শেষে এই ডিস্ব 
হইতে পৃথক পৃথক তাবে পুত্র এবং কন্তা সন্তান জাত হইতে লাগিল । এই 
নিগ্ষম যতই চলিতে লাগিল, ততই কথিত নবজাত শিশুসস্তানগুলি ক্রমশঃ 
অসহান্বাবস্থ! প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে তাহারা ডিগ্বের খোসা ভাঙ্গিয়া 
বাহির হওয়ার অব্যবহিত পরেই আর পূর্বের ন্যার বেডাইতে ও দৌড়িতে 
পারিত ন।। 

বর্তমানেও মনুষ্যত্রণ মাতৃগর্ভে দর্দিত হওয়ার কালে, এই সকল অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাহ! অতিক্রম করিতে থাকে । প্রথম মৌলিক জাতির 
ছায়াদেহ ভ্রণের প্রথমাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়; পরে তাহারা দ্বিতীর- 
মৌলিক জাতির স্থঙ্ষস্ত্রবৎ দেহ দ্ধিতীক্ষাবস্থায় ধারণ করে; তৎপর স্ত্রী 
পুকধ জাতীয় উভয় চিহ্ন একধারে জ্র'ণ বিদ্তমান দেখা ষায়। তাহার পর 
তৃতীয় মৌলিক জাতিতে সেমনন্ত্রী পুরুষ চিহ্ন, স্পষ্ট বাক্ত হইয়াছে, ঠিক 
সেই রূপ তাহাৰ পরের অবস্থায় রণে স্ত্রী বাঁ পুরুষ চিহ্ন স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে এবং তদ্দারা ইনা স্ত্রী কি পুরুষ জাতীয় জীব তাহা জান! যায়। 
ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মানবঙগা'তর বর্তমান উন্নতির সময়ে 
পুরুষদেহে অতি প্রচ্ছন্ন ও সুক্মভাবে এবং অতি দ'মান্থাকারে স্ত্রীচিহ্ন' এবং 
স্্রীদেহে এই রূপ পুংচিহ্ন অগ্যাপি ও বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে তাহা দৃষ্টি- 
শক্তির অগোচর। 

আমাদের পুরাথাদিতে অনেক গলপ আছে, যাহ ইতিহাস হতে ও সত্য ; 
তাহাতে নানা রকমের অভিনব ও অশ্রুতপুর্কা নিয়মে সন্তান সম্ততি জাত 
হওয়ার বিবরণ পাওয়া ষায়। প্রহেলিকা এবং আজগবি বলিয়! তাহার্দিগকে 
উড়াইয়1 দেওয়া সঙ্গত নহে! দক্ষ যক্ষের সময় ডি্ব, বাষ্প, উদ্ভিদ, লোম- 
কুপ হইতে, এবুং সর্বশেষ জরায়ু হইতে নানারূপ মানবের উৎপত্তি বিবরণ 
দেখিতে পাওয় যাক্স। 

এই তৃতীয় জাতিব শেন সমক়্ে সর্বদা! এবং সর্ব স্ত্রীপুরুষ সংসর্গে সম্তান 
জাত হইতে আরম্ভ হচল। তখন মানস পুত্রগণ উপযুক্ত বোধে এই জাতিতে 
জন্মলার্ভ করিলেন । 

"ক কোটি আশি লক্ষ বৎসর গত হইল, এই জাতির মধ্য সন্ভয়ে মানব- 
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জাতিতে স্্রীপুরুষ লক্ষণ এবং তাহাদের পরস্পর ক্রিয়া পৃথক "হুইল, অর্থাৎ 
স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইল। এই বূপে স্ত্রীপুরুষ পর- 
স্পর বিভিন্ন হওয়ার পুর্বে দেবগণ মানবরূপে রাজ মহারাঞজার ত্বরে জন্ম, 
লাভ কগিয়। পৃথিবী শাসন কতিতে লাগিলেন ' তাপাদের মধ্যেও এক 
দেহে স্ত্রীপুরুষ জাতীয় উভয় চিহ্ন বিরাজমান ছিল তাহার! অতি প্রক1গ 
দেহ হইলেও তাহাদের সেই দেহ সৌন্দর্যো, প্রতিভায় এবং কান্তি পুষ্টিতে 
অতুলনীয় এবং অনুপম ছিল। ধ্রাঁতলে তাহাদের আবির্ভাবের পর এবং 


্ত্রীপুরুষ জাতি পরস্পরে বিভিন্ন হওয়ার সা সঙ্গে পৃথিবীতে সত্য যুগের 
অবসান হইল। 


গুক্রের অধীনে এই তৃতীয় জাতির আদি ভাগ জন্ম গ্রহণ করে, উভ- 
লিঙ্গজাতি এই সর্বশাস্তর প্রবক্ত। ভার্গবের তত্বাবধানে উন্নত ও বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। লোহিতাঙ্গ*মঙ্গলেব তত্বাবধানে স্ত্রীপুরুষ জাতি পৃথক ভাবে বিভক্ত 
হইল। কর্ণ তিনিই কামের প্রাত্মৃত্তি রৃত্িপত্ি কামদের। তিনি 
ধরণী সত, কার্তিকেয়, কুমাব ইত্যাদি নামে অভিহিত। তিনিই খ্রীষ্টিয 
বাইবেলের আকেঞ্জেল মাইকেল (117০0901 ) 

( গ) তৃতীয় চক্ষু বা হরনেত্র। 

তখনকার উদ্ভিদ ও 'প্রাণীজগতের জীব জন্তর স্তায় মানুষ আত গ্রকাগকায় 
ছিল। তাহাদের দেহপবিমাঁণ সাধারণতঃ ৪০ হাত ছিল। অতি ভীষণ 
রাক্ষপাক্কতি জীবসকল তখন বর্তমান থাকায় তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করিয় মানুষকে জীবন ধারণ কবিতে হইত তৃতীয় জাতিতে দর্শনেন্দিয় 
পরিশ্ফুট হইয়াছিল। প্রথমতঃ ললাটের মধাভাগে একটা মাত্র চক্ষু সমুদিত 
হুইল, তদ্্ার1 দর্শনের কাধ্য চলিচ। এগ চক্ষুটী পরে ললাটদেশেই বিলীন 
হইয়া! গেল। তাহার পর বর্তমানের ন্যায় ছুট চক্ষু হইল॥ তৃতীয় চক্ষুটী 
কালে হরনেত্র বা শিবনেত্র নামে অভিহিত হইল । ষোগীগণ সাধনবড়ো 
এই চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারেন; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে পিনিএল্‌ 
গ্লাণ্ড (17981 £18510 ) কহে, ললাটেব চক্ষুটী অন্তনিবিষ্ট হইয়া ছুইটা 
চক্ষু হইল বটে, কিন্তু তন্্ারা গুথম প্রথম বড় বিশেষভাবে দর্শনের কার্ষ্য 
চলিত না» প্ররুত পক্ষে এই জাতির শেষ সময়ে এবং পরবর্তী চতুর্থ জাতির 
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আরম্ভ হইতেই এই চক্ষুদ্বর এখনকার সভায় দর্শনেজ্ত্রিয়রূপে সর্বসাধারণ ব্যবহার 
করিতে লাগিল। এই তৃতীয় জাতির দেহ লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। 

যে সকল উভলিঙ্গ দেবগণ এই জাতিতে জগ্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের অতুজ্জল স্বর্ণাভ লোহিতবর্ণবিশিষ্ট দেহ ছিল। এই বর্ণ এত 
গ্রুতিভাদম্পন্ন এবং উজ্জ্বল ছিল যে তাহা ভাষা এবং বর্ণনার অতীত। 
তাহাদের অন্থপম দহেত অতুলনীয় ও স্বর্গীয় কাস্তি এবং আভা, তাহাদের 
সর্বাজন্থন্দর গঠনের অনুরূপ ছিল। উজ্জল স্বর্ণথচিত রক্তাত রাঙ্গমুকুটের 
মধাভাগে ষেকপ দীপ্তিশালী মণিরত্বরাজি ধক্‌ ধক জলিতে থাকে, ঠিকৃ 
সেইরূপ একটা মাত্র চক্ষু হাহাদের ললাটদেশের মধ্/ভাগে অলস্ত আভায় 
উদ্ভ/সিত হইত। এহ অস্কপম প্রভাসম্পন্ন মায় (দবমৃত্তিসকলের পতি 
দৃষ্টিপার্ত করিয়! আধার লোহিতবর্ণ, কদাকার, প্রকাণ্ড ও ককশদেহ নরনারীব 
প্রতি দৃক্পাত করিতে আধো হচ্ছা হইত না' বাস্তবিক সর্বপ্রথমে স্ত্রী ও 
পুরুষ দেহ পরস্পর বিভিন্ন হওয়ার পর, তাহারা অতিশয় প্রকাণ্ড ককশদেহ, 
কদাকারই ছিল। 

তাহাদের দেহ রাক্ষসের ন্যায় অতিশয় দীর্ঘ এব সেই পরিমাণে স্থল ছিল। 
এই অতুযুক্নত, প্রকাণ্ড ব4ঃ অতুল ক্ষমতা এবং গ্রাবল পরাক্রম পরিচায়ক । 
দেছায়তন এবং বলাবক্রম সম্বন্ধে মেহ জাতি এবং বর্তমান মানবজাতির 
মধ্যে তুলনাই হয় না। পরস্পর আকাশ পাতাল, গ্রভেদ। হাতিব সঙ্গে 
যেরূপ মুধষিকের প্রতৈদ, তখনকার প্রাণীজগতের সঙ্গে এখনকার প্রাণী- 
জগতের ততোধিক প্রতেদ। 

তাহাদের অন্রননত ললাটদেশের উপরিভাগ চাপা । জ্যোতিঃ এবং আভা* 
হীন একটা মাত্র রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাদের চেপ্ট। নাপিকার উপরিভাগে ঝিকিমিকি 
জলিতে থাকিত।৪-প্রকাঁ এবং মাংসল গোওয়াল ছুইটা নীচের দিকে যেন 
বাছ্ের হুইয়! পড়িয়াছে। বর্তমান রুচি অগ্রুলারে এই পব আক্ণর প্রকার 
বিসদৃশ ও কছাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

গ্রীক জ্জাতিব ইতিহাসে এই তৃতীয় চক্ষুর বিবরণ পাওয়া! ষাঁয়। তাহা 
দের গ্রন্থে উহার বিবরণ অতি সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীকৃকবি 
হোমারের রচিত “ওডেসি” (00859 ) নামক মহাকাব্যে দেখিতে পাওয। 


৭৮ পন্থা | [ ১৩১৫ 


যাষ যে, জগন্বিখ্যাত ট্রোজান বুদ্ধের পর গ্রীস্‌ দেশীয় যুদ্ধবীর ইউলাইসিস 
( 0ে1)3565 ) ষখন স্বদেশে প্রতাগমন করেন, তখন তিনি পথে একচক্ষু 
বিশিষ্ট সাইক্লুপসৈর 0:০10)5 ) ললাটস্থিত উজ্জ্বল চক্ষুটী নই কৰিয়। নিজ 
বুদ্ধির কৌশলে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, ইন্টলাইসিস্‌ 
চতুর্থ (আট্লান্টীয়ান । জাতির অন্তর্গত দৈত্য এবং সাইক্লপ্স্‌ তৃতীয় 
(লিমুরিয়ান ) জাতির অন্তর্গত দানব বিশেষ ছিল। গ্রীক্‌ জাতির ভাষায় 
“সাইক্লপ্স» অর্থে এক চক্ষুম্মান্‌, যাহার একটা মাত্র চক্ষু আছে। এই এক 
চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বড প্রথর ছিল। পববস্তী” ছুই চক্ষু দারা যাহা দেখা যাক, 
তাহা অপেক্ষা সেই এক চক্ষুর শক্তি বহু পরিমাণে খরতর ছিল। সম্প্রতি 
এই চক্ষুদবয়ের দৃষ্টিশক্তি বুদ্ধির ও উন্নতির দিকে চলিয়াছে, এবং কালে শীপ্রই 
তাহ! পূর্বের এক চক্ষুর শক্তি হইতে অধিকতর তীক্ষ ৭ খরতর হইবেণ 

তৃতীয় চক্ষু দ্বারা বাহ্য বস্তব অঙ্গ প্রতাঙ্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ন] হইয়া মোট 
মোটি ভাবে হইত। কালে ইহা নিমীলিত হওয়ায় মানবের দশনশক্তি 
অধিকতর পরিষফ্ণার হইয়াছে ৷ সেই বন্বর আদিম অধিবাসাগণ অসভ্য হইলেও 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিল। তখনকার স্বগীন্থ রাজ্াগণের তত্বাবধানে এবং শাঁসনা- 
ধিকারে থাকিয়া তাহারা সুবৃহৎ বাঙ্জধানী, নগর, অতুাচ্চ ও অতিদৃঢ প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড অট্রালিক। ও মন্দির নির্মীণ করিয়াছিল। তাহ'দের সেই অলৌকিক 
শক্তির এবং অপুব্ব নিম্মাণকৌশলের প্রতাক্ষ সাক্ষা স্বরূপ বর্তমান সম্ভল 
নগরী ( পবিভ্রধাম ) এখনও কীত্তিনাশী কালে প্রতির ত্রভঙ্গি করিয়। অক্ষুণ্ণ 
এবং অটুটভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ' মানবের মানসিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা 
কর? কালে এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও কিছু বল! যাইবে। 


(ঘ) সপ্তষি। 


বহিষদ পিতৃগণ প্রথম জাতিকে তাহাদের ছায়া প্রদান করিয়া কিছু 
কালের জন্ত মহর্লোকে আরোহণ করিলেন। "তৎপর নূতন জাতির টি 
সময়ে তাহারা পুনরায় ধরাতলে অবতরণ করিয়া সেই জাতিকে পরিচালিত, 
এবং তাহাদের উন্নতি কল্পে সাহায্য করার জন্ত তাহাদের মধ জন্মলাভ 
করিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের মধ্যে কাহারে কাহারো সন্তান সন্ততিরূপে 


জ্যৈষ্ঠ] মানবের ইতিরুভ। ৭৯ 


এই পিতৃগণ জনগ্রহণ কদ্সিলেন। এই মানস পুওগণকে সপ্তষি কছে। মরীচি 
অন্রি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এখং বশিষ্ট এই সপ্তষি | পূর্বের স্তাঁর তৃতীয় 
জাতির স্ুলদেহ নিষ্মাণকার্যো তাহারা নিযুক্ত হইলেন। এবং তাহা পুর্বব পূর্ব 
*কল্পের যোগী ও জ্ঞানী সন্তানগণের মানবজন্মধারূণের উপযোগী করিলেন। 
(উ) দানব ও দৈত্য | 

জ্ীদেহ এবং পুরুষদেহ পরস্পর পৃথক হওস্রার পৰ আত্রর পুব্রগণ নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়। তৃতীম্ব জাতিকে উন্নতির পথে পরিচা লত করিতে লাগলেন। 
এই অন্তর পুত্রগণেবই বিশেষ নাম বহিধদ | তোন কোন পুবাণে তাহা- 
দিগকে মরীচির সন্তানও ওলা হইয়াছে । এই তৃতীয় লিমুরিয়ান্‌ জাতিকে 
হিন্দু গরন্থাদিতে দানব বলা হইয়াছে। মহাভারতে এই দানবদের বিবরণ 
পাওয়ু যায়। তাহাদের অহঙ্কার ও অভিমানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহার! 
ক্রমেই অবনত হইতে লাগিল। প্রথমাবস্থায় যখন তাহারা পবিক্ এবং 
ধর্দমবীল ছিল, তখন দেবী কমলার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ধনে জনে তাহার! নিরতিশয় 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া! উঠিয়াছিল। কিন্তু ধন তাহারা লোভপরবশ এবং স্বার্থপর 
হুহয়! ক্রমশঃ অবনত হইতে লাগিল, তখন তাহাবা শ্রীভ্রষ্ট হইল। পিতৃগণ 
পরবর্তী দানবগরণেব রাজা হইলেন। উভলিঙ্গ ষে সকল স্বীয় দেবগণ তৃতলে 
জন্মগ্রহণ করিপাছিলেন, তাহাদের অধীনে থাকিয়া সেই পিতৃগণ রাজ! স্বরূপ 
দ্বানবদিগকে শাসন করিতে এবং বিবিধ শিল্প এবং বিজ্ঞান শিক্ষা! দিতে 
লাগিলেন। এ অন্ত তাহাদিগকে দানবের পিতৃপুরুষ কছে। পরবর্তী চতুর্থ 
বা আট্লান্টিয়ান € 4১0576581) ) জাতিকে হিন্দুদের পুরাণাদিগ্রস্থে দৈত্য 
কহে। দানবকুল ধংস হওয়ার পর এই দৈতাগণের অভুযদরে পিতৃগণ পুনরায় 
তাছাদেরও রাজ? হইয়া! শাসন করিতে এবং বিবিধ শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন, এ জন্ত তাহাদিগকে দৈতাপেরও পিতৃপুরুষ ( পূর্ব্ব পুরুষ ) বলা 
হয়। তবেই দেস্থা যাইতেছে যে মনস্থির আরম্ভ হইতে দেব ও পিতৃগণ 
তাঁহান্দিগকে অভিনব বিজ্ঞান ও নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং 
নানাবিধ “কৌশল ও কলকাবখানার আবিষ্কার করিয়া! তাহ! লোক-সমাজে 
বিস্তার এবং শিক্ষার পথ পরিসর করিরাছিলেন। নতুবা সামান্ত মনুত্যবুদ্ধিতে 


কি তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারিত ? (ক্রমশঃ) 
যুগল সেবক। 


৯ পন্থা | [ ১৩১৫ 


অলৌকিক ঘটনা । 


অনেক দিনের কথ! আমার ঠিক মনে নাই ; কিন্তু বোধ হয় এই ঘটনা! 
বিশ বছসর পুর্বে ঘ্টিয়াছিল | 

হুগলি জেলার অস্তঃপাত্তী ইলছোব! মগ্ডলাই নিবাসী পণ্ডিত প্রবর ৮রাম- 
গতি ন্যায়রত্ব মহাশয় হ্ুগলি-নর্্মাল স্কুলের হেডমাটটার ছিলেন, একদিন 
বেলা ১টার পর তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে পড়াইতেছিলেন। হুঠাৎ 
পশ্চার্দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়। হান্তমুখে বলিয়া উঠলেন,_ণকথন আপিলেন” 
কিন্তু তাহার পশ্চাতে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া বালকগণ একটু জস্তিত 
হইল; তিনিও তত্ক্ষণাৎ তাহাব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়। অগ্রতিতভাৰে 
কহিলেন _আমি হঠাৎ একটা প্রলাপ বাকা রলিয়াছি _বোধ হয়, তোমর। 
শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছ। প্রকৃত ঘটনা কি বলিতেছি শোন। আমি তখন 
সংস্কৃত কলেজ হহতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজের হেডগ্িত 
হইয়। যাই, সেই সময়ে তথায় জনৈক ধনী ও ধার্মিক মহাত্মা বাস করিতেন । 
তাহার নাম শ্রীযুক্ত রামদাদ সেন। তাহার লাই'ব্ররীতে অনেক পৃস্তক 
ছিল; আমার যখন ঘে পুস্তক প্রয়োজন হইত, তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে 
পড়িতে দিতেন । ইহার মধো এক আশ্র্যা ঘটনা! ঘটে। যেদিন আমি যে 
পুস্তক পাঠ করিব, মনে করিয়া! যাইতাম যাইজ! দেখিতাম, সেই পুস্তকথানি 
তিনি আলমারি হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছেন ।- 
বল! বাহুল্য যে তাহার সহিত আমার অতান্ত প্রণয় হইয়াছিল। 

আমি তীহাকেই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখিয়া --“কখন আসি- 
লেন* এই প্রলাপ বাক্য বলিয়া! ফেলিয়াছি। আজ তোমাদের ছুটা। এই 
ঘটনার রহস্ত সস্বপ্ধে যদি কথন কিছু জানিতে পারি তোমাদিগকে কলিব। 
বালকগণ চলিয়। গেপ। বেলা গাটার সমক্ম তিনি একথানি টেলিগ্রাম হস্তে 
লইয়া বোডিংএর বাঁছিরে আসিয়৷ অশ্রপূর্ণ নয়নে প্রথম শ্রেণীর" বালকগ্রণকে 
ডাকিয়! কহিলেন-_আমি যে সমন বাবু রামদাদ সেন মহাশয়কে দেখিক্কা 
“কখন আদিলেন” বলিয়াছিলাম সেই সময়েই তাহার মৃত্যু হইয়াছে; এই 
টেলিগ্রাম তাহার মৃতু সংবাদ--বলিয়! কীর্িয়। উঠিলেন ) পরে কথঞ্চিৎ শান্ত 
হুইন্বা বলিলেন-__ বোধ হয় সে সময়ে আমি তাঠার শুক্মদেহই দেখিয়াছি ই] 
কিরূপে ঘটে তোমর1-পন্পে বুঝিতে পারিবে । ইহ! বলিয়া তিনি কীর্দিত 
কাদিতে চলিয়া গগলেন। বালকগণ স্তন্তির্ হইয়া! বারা য় দাড়াইগ্স। 


ঝছল। 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ঘ্য। 
বৈচি। 











১২শ ভাগ 1 আধাঢ়, ১৩১৫ সাল। 1 ৩য় সংখা । 





ব্রহ্ম ও মায়া। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

* মিণ বন্ধ এক, সেখানে দ্বিতীয় নাই | যেখান সতমার বস্তমান সে 
খানে অসৃৎ কিরূপে থাকিবে ? তাই সেখান “অসৎ” অনস্তকাল নাশপ্রাপ্ত, 
প্রত্যাথ্যাত।  অনস্তকালই ব৷ বলি কেন? সেখানে কাল (ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান ) অথব1 দেশ বাবধান ) নাই, থাকিতে পান্ধে না। কারণ কাল 
পদ্জিবর্ন সাপেক্ষ , যেখানে পরিবর্জন নাই সেখানে কালও নাই। এবং 
পশ বা বাধধান থাকিতে হইলে অন্ততঃ ছুইটি বস্তর প্রয়োজন; কিন্তু ফ্িনি 
এফ, সুতরাং দেশও নাই। “অহম্‌ এতৎ ন? ইহার র্থ এই যে একখানি 
ফ্ই কাছে, অপর কিছুই নাই, অপর সমন্তই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্ধ 
খই প্রতযাধগিনের মধ্যে স্বীকার ( 26500 । কিন্ধাপে অব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন 
সহিযাছে ক্ডাছা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতএব একই পদার্থের গং দিক্‌, 


ইইঠকাদেিণে, একটি দাজ বন্য “দেখা যায়, অপর দিক্হইীতে দেখিলে তির 
বনু হিভেগাওস। ধায়। একে তিন্‌, ভিনেই এক 


পরক্কটি নিমেষও হইতে পারে বা কোটি পরার্ধ কল্েও হইতে পুকে। 
অজ একটির প্রকৃতির যে অংশটুকু “আমি ইছা” বলিয়া! ধরিতেছে, কলা 
'ৰা কয়েক মা, বা কয়েক বদর, বা কয়েক যুগ, বা কয়েক কল্প পরে “আমি « 
ই নহি” বলিয়া ভাহ! ত্যাগ করিতেছে । কিন্তু আর একটি বুহত্বর ব' সুন্ফতর 
অংশ ধরিয়া! তবে পুর্ববটি পরিত্যাগ করে। যেমন জলৌকা একটি আশ্রম অব-+, 
লঙ্ষন করিয়া তবে পূর্বগ্রান ত্যাগ করে ইহাও সেইবূপ। এইব্ধপে প্রতোক 
ঝীব্‌ প্রকৃতির এক অংশ ছাড়িয়া আর এক অংশ ধরিতেছে, কিনৎকাল পরে 
তাহাতেও বিরক্ত হৃইয়] আরও বৃহত্তর ও স্থম্কতর মংশ গ্রহণ করিতেছে, - 
এই গ্রহণ ও প্রত্যাধ্যান, স্বীকার ও ত্যাগ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনস্ত কাল 
ধরিয়া! চলিতেছে । ইনার অন্যথা হওয়] অসম্ভব, কারণ ইহা পুরুষ প্রকৃতির 
পূর্বকথিত নিত সম্বন্ধেব অনিবার্ধা ফল। জীব ষখন ষে অংশটুকু স্বীকার 
করে, তাহাই তাহার তাৎকালিক জগৎ ও উপাধি । আজ যে জীব বা আত্মার 
বে অংশ ক্ষুদ্র কীটান্ুরূপ এক স্চ্যগ্রপবিমিত রক্তবিন্দুকে স্বীপ্ণ বিশাল জগৎ 
ভারিতেছে, কোটি কোটি কল্পাস্তে তাহাই একটি সৌবজগৎ ঝ৷ ব্রন্ধাগুকে স্বীয় 
উপাধি রূপে গ্রহণ করিয়] এক ব্হ্ধা হইতেছে । ইহারই নাম জীবের ফ্রেমো- 
রতি বা £5০1510:1 এই উন্নতির শেষ বা সীমা নাই । ইহাতে আত্মার 
€ক্লোন উন্নতি অবনতি বা হাস বৃদ্ধি নাই, কারণ তিনি পুর্ণ ও সনাতন । 
উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষই জীবের উন্নতি ও অবনতি। 
আস্ম। ওতপ্রোত ভাবে বিশ্বের সর্বত্র বিরাজিত। অতএব তাহার যুগপৎ 
হ্বীকার'_ প্রত্যাখ্যান বিশ্ব-রঙ্গালয়েব সর্বত্র পর্যায়ক্রমে অভিনীত-হুইতেছে। 
অতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত জগতের যাবতীক্গ পদার্থে 
এই সক্রিয় ও নিক্ষিয় ভাব (4১০6: 10 795515185 ) বিদ্তমান। সুষ্টি 
লয়, জন্ম মৃত্য, জাগরণ নুষুণ্তি, প্রশ্বাস নিশ্বান, প্রবৃতি নিবৃত্তি, জোয়ার 
ভাটা, শুরু পক্ষ রুষ্ণ পক্ষ, দিবারাত্রি, বসম্ত শীত, যৌবন জর প্রভৃতি ক্ষত 
উদাহরণ দিব? রিশ্বের সর্বত্রই এই পর্য্যায় ও পরিবর্তন (890085910%. 970 
100818৩ )। এই পরিবর্তন লইয়াই জগৎ। যতকাল পুরুষপ্রকৃতির, ষ্ধো 
পূর্বোক্ত সন্বদ্ধ রক্ষিত হইবে ততকাল জগৎও থাকিবে 4 যখন অই. সুঘন্ধ 
পরমেশ্বরে, লীন হইবে, তখন সমুদায় জগৎ প্ররুতিক্কে এবং, রঞ্জকি 


জমাট ] ব্রন্ধ ও মায়া। ৮৫. 


পক্ানেস্বরে বিগীনা হইয়া যাইবে! এই সহন্ধটা ৰা! সম্বন্ধ স্থাপনের, 
ক্ষত কে? দায়া। 

এই জারা কি? ইহ! ব্রন্মের শক্তি। পঞ্চদশী বলেন, ০শ্ির্তাস্বরী 
ক্াঁচিৎ সর্ববন্নিরািক11” 

অর্থাৎ পরমেস্বরের যে শক্তিত্বারা সকল বস্তই নিয়মিত হইতেছে তাহা 
ফায়ণ। দেবীভাগবতের টাকায় নীবাকঠ বলিয়াছেন “যেমন অগ্মি ও দাহিকা- 
শক্তি বা চন্দ্র ও কিরণ পরস্পব অবিচ্ছেগ্তরাপ সম্বন্ধ, পরমেশ্বর ও মায়াও 
সেইরূপ ।৮ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধাও একস্থানে বলিয়াছেন,_-“শক্কি-শক্কিমতো- 
রভেদাৎ” অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন । বাস্তবিক কোন বস্ত হঈতে 
তাহার গুণ ব! শক্তিকে পৃথক্‌ করা যায় না। প্ররূত বস্ত কি তাহা আমরা 
কখনই জানিতে পারি না, কেবল তাহার গুপসমষ্টিই জানি। তী গুণ- 
গুলিকেই আমরা বস্ত বলি এবং গুণগুলি বাদ দিলে কিছুই থাকে না অথব! 
কি থাকে আমরা জানি না। আমাদর প্রাতাহিক জীবন হইতে একটি 
দৃষ্টান্ত লইয়৷ আমর! ব্রহ্ম ও মারার সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমি একটি 
মানব। আমাব অনেকগুলি শক্তি আছে। দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, স্বাণ 
শক্ি, স্পর্শ শক্তি, গতি শক্তি, বিচার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, রচনা 
শব্কি ইত্যাদি বহুতর শক্তি লইয়াই আমি। জ্রাগ্রৎ অবস্থায় এই শক্কিগুলি 
ক্রিক্সামুক্ত (2০৫19) রহিয়াছে । ইহাদের সাহাধ্েই আমার জগতের সন্ধা 
অনুসৃত হইতেছে এবং “আমি এই জগদাদি হইতে স্বতন্ত্র” এই জ্ঞান ( অর্থাৎ 
আমিত্ব বোঁধ) জন্মিতেছে এবং তৎসঙ্গে এই দেহ, ইচ্ছিয়, মন ইত্যাদি লঈয়াই 
আমি ইহাও বোধ হইতেছে। কিন্ত স্থৃযুণ্তাবস্থায় এই বাহা জগৎ বা তাহার 
জান €০০775010057685 ) থাকে কি ? এবং এই শক্কিগুলিই ৰা কোথায়? 
তাহার! কি নঈপগ্রাণ্ড হইয়াছে? একটিরও নাশ হর নাই, সকল গুলিই 
আদায় মধে বিলীন (18650) ৰাঁ 172067%6 ) রহিয়াছে । পরদিন প্রতাষে 
তাহার পুনরান্গ প্রকাশিত ব প্রবৃদ্ধ হইয়া আমিত্বের উদ্রেক করিয়া দিখে 
এবং আমাকে এই জগৎ দেখাইবে। ন্ুযুণ্ডতি কালে যেমন শক্কিগুলি বিলীন 
হর, সঙ্গে সঙ্গে এট জগৎ প্রপঞ্চ এবং আমিরও লয়গ্রাপ্তি হয়। তখন কি 
খা জান] বাঙ্গ তা; সেই অবস্থাটি সম্পূর্ণ শুন্য (71871) বলিয়া বোঁধ হুয়। 


পন্থা । [১৩১৫ 


-শ্রকিগুলির আবির্ভাবেট আমিত্ব ও প্রপঞ্চের আবির্ভাব, শক্তির বিলরে শ্রগঞ্চ 
ও" আম্ত্বের লয়। আমরা এই স্থযুপ্রাবস্থাকে নিগুণ বন্ধ, আমিত্বকে 
(০৮81৭071165 ) সগুণ ব্রহ্ম, শক্তিপুঞ্জকে মায়া এবং জগত্গ্রুপঞ্চকে মূল 
প্রকৃতির সহিত তুলনা কবিতে পারি। যেকপ এই শক্তিপুপ্ই আমি ব! 
7১০75018110) শঙ্তিপুঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র আম কিকপ তাছ। ধারণাতীত, সেই- 
কূপ এট ময়াই বর্গ (পরেশ্বব ), মান নিনুক্ত অবস্থা অজ্ঞে্র। এই জন্তই 
দেবী স্বয়ং বলিতেছেন,__ 

“সদৈকত্বং ন ভেদোহন্তি সর্ঘদৈন মমাস্ত চ। 
ধোহসৌ সাহমহং যোহসৌ ভেদোহস্তি মতিবিজ্রমাৎ ॥ 
দেবীভাগবত্‌ ৩ ৬২ 
অর্থাৎ উহ্থার ও আমার মধ্যে কোনও ভেদ নাই, আমর ছুইই এক। 
উনি যাহা, আমিও তাহাই! মতিভ্রম বশতঃই ভেদ দৃষ্ট হয়। 
মায়া ব্রঙ্গের শক্কি। কিন্তু এই শক্তি কীদৃণী ও কিমভৃত1? শাস্ত্র বলেন 
ইনি রঙ্গের ইচ্ছাশক্তি । যথা দেবাভাগবতে,- 
“তন্ত চেচ্ছাম্মাহং দৈতা স্যামি সকলং জগৎ। 
স মাং পশ্ততি বিশ্বাত্বা তন্তাহং প্রকৃতিঃ শিবা ॥৮ ৫1১৬। 
অর্থাৎ হে দৈত্য, আমি তীহাব ইচ্ছাশক্তি । আমিই সমস্ত জগৎ স্ষ্টি 
করি। বিশ্বাত্মা তিনি আমাকে দর্শন কবেন। আমি তাহার কল্যাণদাক্ক 
স্বভাঁব। পাশ্চাতা দর্শন-জগতেও এই কথার পোষকত। পাওয়া যাক়,__ 
৮00) 1 চি 00৩ টিত6 ০6 8]1 9০619) 0. 07906100651] ০109 
501019776-070১৩ 211 01)10295 ০8177 11760 9%1562705,৮ ৬217 1731709116, 
(980050 1) 4015210) ড৬1015 87) ড1০০৮-৮)1 অর্থাৎ ইচ্ছাই সকল 
শক্তির মূল, কাঁবণ ব্রন্মের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই জগদযাদ আগিভূতি হইয়াছে। 
ইহা! যে আদে অসম্ভব নহে, মানবের ইচ্ছাশক্কির বিপুল প্রভাব দেখিয়ীই 
বুঝিতে পারা যায়। ত্রহ্াণ্ডের এই ক্ষুদ্র কীট মানবই তাহার ইচ্ছাশক্ষি দ্বার! 
কত অসাধ্য সাধন করিতে পারে, কত অঘটন ঘটাইতে পারে-_ আধুনিক 
তন্দ্রাতদ্থের (85579৮50 বা 1199176115যাওএর ) আলোচনা করিলে আমরা 
কতক পরিষাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । তক্ত্রাকারী (07007051801) ভাচছার 


দি 
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ইচ্ছাশক্কিঘার1-ভন্ত্রারষ্টকে (17707005৩0কে ) “কলের পুতুলের ভায় 
চালাতে ফিরাইতে পারেন। এক ঘরে দশটি ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেজ।" 
তশ্্রাকারী তন্্রাবিষ্টকে বলিলেন “এর্থানে কেহুই নাই”। তন্্রাবিষ্ট এ ঘর শুন্ত 
'দেখিতে লাগিলেন । ,এক বুদ্ধ ভয়ানক প্দায়ু-শূলে ( 359791518তে ) ছটফট 
করিতেছেন, কয়েক দিন অবধি তাহার আহার নিদ্রাও বন্ধ হইয়াছে । 
তন্দ্রাকারী তৎসমীপে গিয়া! ব্লালন “আপনাব নিশ্চয়ই কোন যন্ত্রণ। নাই ।” 
তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ যন্ত্রণা মুক্ত হইলেন । সম্মথে কিছুহ নাই অথচ তন্ত্রাঙ্চারীর 
ইঙ্গিত মাত্রেই তন্ত্রাবিষ্ট কুকুব, বিডাল বা নানারূপ অপুর্ব বস্ত দেখিতে 
গাগিলেন। এই প্রকারের খত শত ঘটনা লিশিবদ্ধ হইয়াছে । ইহার রহস্ত 
কি? কেছ কেহ বলেন তন্দ্রাকাবীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এইরূপ ঘটে 
আবং &কহ ব1! বলেন তন্ত্রাবিষ্টের প্রচ্ছন্ন (১৪৮-1০71781 ) ইচ্ছাশক্তিকে 
তন্ত্রাকারী উদ্বোধিত করিয়' দেন মাক্ত্র, অর্থাৎ তন্ত্রাবিষ্ট্রপ নিজের ইচ্ছাশক্তিই 
ইহার কারণ। যাহাহউক ইচ্ছাশক্তি বটে, তন্দ্রাকারীরহ হউক বা তন্ত্রাবিষ্টেরই 
হুউক। 

ইচ্ছাশক্তিদ্বার। মানব বপ্তর তথা-কথিত নিত্যগুণ গুলির (০01) ৪০৭ 
81150 100000216 1১/9161608 ০? 012]০০৮) কিনূপ পরিবর্তন সাধন 
করিতে পারে, কিন্ধূপে গোলাপ জলকে এমো [নয়া এবং এমোনিয়াকে গোলাপ 
জল, শীতকে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মকে শীত, লবণকে চিনি ও চিনিকে লবণ করিতে 
পারে, তাহার ইচ্ছামাত্রে ধনজনকোল'হলপুর্ণ নগর কেমন মরুভূমির আকার 
ধারণ করে এবং নির্জন ও নিস্তব্ধ প্রান্তর ভীষণ গর্জনময় উত্তালতরনযুদ্ 
সমুদ্রে পরিণত হুইয়1 যায় তাহ] চিন্তা করিলে অবাঁক্‌ হইতে হয় এবং ষনে 
হয়, বুঝি ব বস্তর কোন সত্বা (1২68116 ) নাই, ইচ্ছাশক্িদ্বারা আমর! 
যেরূপ কল্পনা করি তাহাই দেখিতে পাই। চিস্তাণীল ও তত্বজ্ঞ হার্চমান 
বলেন, “যদি বলবতী কল্পনা আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া 
দেয় ষেআমার সম্মুথে একটি দেবতা বর্তমান, তাহা হইলে এ দেবতা! 
(অপর নিকট আগ্রকৃত হইলেও ,আমার সম্মুথে প্রকৃতই কাধ্যতঃ 
বিরাজমান থাকিবেন। হদি প্রবল কল্পনা প্রভাবে "সুমি অরণ্যে একটি 
বর্গ স্থষ্টি করিতে পার, তাহাহইলে তোমার নিকট এ হর্স বস্তত?ই 


৮৮ পক্থা। [ ১৬১৫ 
গাকিবে।** বাস্তবিক আমাদের চৈতন্ঞ বা জ্ঞান হইতে গার এক্টা 


যে আছে ইহা অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন না? তাহারা বলেন সমস্তই 
আমাদের ভাবল! বা কল্পনণ। অব এই কল্পনা ইচ্ছাশক্তি! নিয্মমিত | 
ইচ্ছাশক্তি যতই বৃদ্ধি 'পাইবে তই আমরা জগৎকে পণ্রবর্তিত ও 
রূপান্তরিত করিতে পারিব। যাগী বুছৎ অগ্নিকৃণ্ডের মধ্যে সমাসীন 
থাকিয়াও ধলয়-মারুতের ক্লিগ্কতা অনুভব করিতে পারেন, ভক্ত ন্যক্কারজনক 
পৃতিগন্ধময় স্থানে বাস করিয়াও ধুপ ধূনাচন্দনাদি সৌন্বতে বিভোর 
হইয়া সগীয় ইষ্টদেবকে সম্ুখে আবির্ভত দেখিতে পান। ইহা কি নধ্যা, 
তীর্ঘাদের কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র? £হ কলিকাঁত। সহর, গাভীঘোড়৮* 
বাজাবকাট, লোকজন, চন্দ্রহধ্য (সংগেপে, এই সমগ্র স্কুল জগৎ) ঘে 
পরিমাণে সতা (1971 », যোগী বা ভক্তের পুর্ববোক্ত অনুভূতি তঁদপেক্ষা 
অনেক অধিক সত্তা বা তোর অধিকতর সন্িকট। অবশ্য ছইই এিখ্যা-- 
ইচ্ছাশভ্তির কল্পন1 মাগ্র , তবে সুক্ষ জগৎ স্ল অপেক্ষা অধিক কাল স্থাদী 
এবং অল্প আবরণে আবুত, তাহ সত্যের অধিকতব [নকট। সে যাহাহউক, 
“কোন্‌ শক্তিদ্বার! ফোগী বা ভক্ত ত্ীরূপ করিতে সমর্থ হন? ইচ্ছাশক্তিত্বারা । 
এবং এই ইচ্ছাশক্তিই অনন্ত মহামায়া এক কপা। যোগী, খষি, ইন্্, বাদ 
অগ্নি, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতি জীব মান্রই এই মহামায়ার আরাধন1 করিতে- 
ছেন,মহামায়াকে লাভ কবিবার জগ্ঠ ব্যাকুল। যখন তিনি শ্্রদনা হইয়। 
পুর্ণভাবে সেবকের হৃদয়ে উদ্দিতা হইবেন, অর্থাৎ ষখন জীব দযগ্র মায়া- 
শক্তিকে করায়ত্ত করিতে পারিবেন, তখন তিনি আর জীব নেন _শিব। 
জীব যে শক্তির দাস, যে শক্তির সেবক; যে শক্তিকে পাইবার জন্ত নিষ্ত 
সরাধন। করিতেছে, পরমেশ্বর তাহারই প্রভু। তিনি ধতক্ষণ এই শক্তিযুদ্ত, 
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আষাঢ় ] ব্রহ্ম ও য়ায়াঁ। ৮৯ 


ততক্ষণ তিনি প্রকট ও জয় ; শক্তি তন্মধো বিলীন! হইলে, তিনি শৃন্ত বা 
অঞ্ছেয় । এই জন্যই শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন, - 

“শিবঃ শক্ত] যুক্ত যদি ভবতি শক? প্রভবিতুম্‌। 

নচেৎ এবং দেবো ন খলু কূশলঃ স্পন্দিতিমপি ॥ 

সৌন্দর্যালহরী । 

অর্থাৎ পরমেশ্বর হইত শক্তি বাদ দ্রিলে ণকৃট! নিক্ষিয়, নিজীব, ও নিংম্পন্দ 
পদার্থ পড়িয়া থাকে । হার্টমান বলেন প্রেটোব মতে 5006 (05 লি 
10166011001) 2৭ ০0175150170 0 1 1077 1৭01150165656107 1 
বাস্তবিক ও তাহাই। এই সমগ্র বিশ্বরহ্ষাণ্ড কেবল শক্রি ৭ শক্তির বিকাশ 
মাত্র। এই শক্তির প্রভাব অসীম ও অচিন্ত্য। ইনি অঘটন ঘটন পটায়সী। 
ধিনি*চির “অসৎ” (ক সৎ করিতে পাবেন, যেখানে কিছুই নাই পেখাঁনে 
এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগদাদিব স্থ্টি করিতে পারেন, ধিনি সৃর্যারশ্িতে 'জল- 
ভ্রমবতৎ এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দে জগৎ ভ্রম উৎপার্দন করিতে পাঁবেন, তিনি 
অঘটন ঘটাইতে পাবেন বই আব কি? আমরা পুনরায় একটি দৃষ্টান্ত 
গ্রহণ কবিব। এক ইন্দজালিক একটি কদদ্বাৰ প্রকোষ্ঠে বসিয়। ইচ্জুঃ 
কবিলন তিনি দর্শকদিগক নিয়লিখিত প্রশ্তটি দেখাইাবন একটি 
কুষ্ণবর্ণ কুকুর অকন্মাৎ তথায় আসিম়্া তিন বাব শক কবিবে এব* অমুক 
অমুক দর্শকেব হস্ত ও পদ লেহন কবিয়া! অন্ত হইয়া মাইবে। খ্রন্দ্রজালিক 
কি করিবেন? শ্রী চিত্রট অনস্তরিতভাবে তাহার মানস পটে বর্তমান 
বাখিয়! বলবন্তী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সঙ্কল্প কবিবেন যে দর্শকেবা পরন্নপ 
দেখুন। উহাতে দরশকগণ ৯ক্ত ব্যাপার প্রতাক্ষ করিতে পারিবেন। সেই 
রূপ, ষে ইচ্ছাপ্রভাবে বন্ধে জগ্দাদ্ির চিন্তা 70০৭ ) উদ্দিত ভইতেছে, সেই 
ইচ্ছাশভ্তিই (মায়াই) উক্ত চিত্তাকে তাঁহার বদ্ধ অংশগুলির ( অর্থাৎ জীবের? 
প্রতাক্ষীভূত করিতেছেন । দৃষ্টান্তটি সর্ধাংশে ঠিক না হইলেও, এতদ্বারা 
মোটামুটি একট! ধাবণ। হই?ত পা?র। খ্রন্দ্রজালিক জানিতেছেন যে, কুকুরের 
ব্যাপারটি তাহার চিন্তা বা কল্পন মাত্র, কিন্তু দর্শকদিগের নিকট উহ বাস্তব 
(2591) 1 সেইরূপ পরমেশ্বর মূল প্ররূৃতিকে ( জগদাদিকে ) চিব 'অসৎ ৰলি- 
স্বাই জানিতেছেন, কিন্তু জীবের নিকট উহ সৎ বা বাস্তব 1 


৯৩ পস্থা। ১ ১৩১৫ 


ধর্ম । 


( পরাবিষ্ঠ।-সমি-তব “মতিহারি শাখা”্র সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত ) 

আম” নকলে পতোক রবিবারে লমবেত হইধা করি কি? ধর্মের 
বিষয় কিছু আলো৮না করি এবং কিছু পুড়। আমাদের বন্ধু বান্ধবগণকে ও 
আমরা ধম্মে” পথে আনিন্ত চেষ্টা কবি এবং আনিবার চেষ্টা করাকে 
নিজেদের বর্তনা কাযা বর লস্ু থাক । কস্ত যদ কেহ জিজ্ঞাসা করে, “ধর্ম 
জিনিষটা কি, তাহ। হইল লুঝাইবার ঘাভাস্ত সুবিধা হয়, তজ্জন্য « বিষয়ের 
কিছু মালোচনা করা সানণদল উচিত ন্বামি যতদূৃ" পড়িয়া ও ভাপিয় 
ঠিক করিতে পারিস্ধাছি, হাহা লিখিতে অগ্সব হইলাম। 

আমাদের “ধম্ম” শামস কেপল ধন্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে প 
শবের উৎপত্তি কেহ করেন ধৃ ধারণে এবং কেহ কেহ করেন ধৃঙ. অবস্থানে । 
এই ধাতুর উত্তরে মন্‌ প্রত্যয়। বাহার জন্য বস্তব অবস্থিতি, এবং যাহা ন! 
থাকিলে বস্থর অবস্থিতি থাকে না, যাহ। বস্তর প্ররুতি ্ববপ, তাহাই তাহার 
ধর্ম। যে শক্তি থা প্রকৃতি থবা গুণবিশেষ (যে নামেই বলুন ন।) সথক্ 
বীজ ভাবে থাকাতে আমরা মন্ত্রধা, বাহার বিনাশে মনুষ্যত্বের নাশ, যাহা না 
থাকিলে আমাদের মন্যাহ্ধ থাকিন্ত পারে না, তাহাই আমাদের ধর্ম । 
মহাভারতে লেখা মাছি “্বারণাক্ৃন্মমিত্যাহ, ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজা" কতক- 
গুলা বিশ্বাস মাহা মামাপক দৈনিক কা।ধর্য আবশ্তকীয়, তাহাই ধম্ম নচে, 
পরম্ত, ই51 আমাদের জীবনে সকল সংকাণ্য করিবার ভিত্তি স্ববপ। 

উপনিষদ্দে বলে “£কমেবাদ্বিতীমম্‌।” এই বক্ষাণ্ডে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই 
বর্তমান। ছ'ন্দোগা বাল “সর্দব" খন্ধিদং ব্রহ্ম,” জগাঁতর সমস্ত পদার্থেরই তাহ] 
হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই লর। আমাদের বুঝিবার পথ স্রগম কবিবার 
জন্তা উহাতেই লেখ আছে “এষ মে আত্মীস্ত ছয় এত ব্রদ্ম |” এই যে 
'আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে আছন; ইনিই ব্রঙ্গ। এহ আত্মাই পরমাক্া, 
যেমন অগ্মি হইতে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ'। যদি তাহাই হয়, পরমাত্মা! ক্রিগ্াহীন 
স্থৃতবাং আস্বাও নিক্ষিম্ণ। পরমাত্মার আবার ধর্ম কি? সুতরাং আত্মার ধর্ম 
থকিতে পারে না। যদি পবমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্ধ্যস্ত সকলেই নিক্তিয়, 
তাহ হইলে কর্মী কবে কে? ভগবান গীতায় বলিয়াছেন “প্রকৃতেঃ ক্রিয়- 
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মানঞ্জন গুণৈঃ কম্মাণি সর্ধশ: 1” প্রকৃতি সব কাবা কাবন, গুণের মধ্য 
দিয়া। আর একস্তলে ভগবান বিপ্বাছেন, তাহার ভই প্রকতি_-অপরা 
এবং পবা । অপরার বিষয়ে বলিয়াছেন, 


“ভূমিরাপোহনলো বাধুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ 
অহস্কাব ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রক্কতিবষ্টধা ॥” 


পৃথিবী, জল. তেজ বাষু, আকাশ, মন, বুদ্ধি আব অহ্ধাব, এই হইল অপরা 
প্রকৃতি । পরা প্রকৃতির বিষম» বলিয়াছেন, 

''অপরেয় 'মতত্রন্যাং, প্ররুতিং বাদ্ধ মে পরাহ। 

জীব স্ুতাং মহাঝাতে। বন্সেরণ ধারাতে গত ॥ 

অথাৎ এন যে অক্ট স জ্ঞা বলিলাম, শাভা আমার অপর। প্ররুচি। ইহা 

ভিন্ন আমার আদ্র একটা প্ররুতি আছে, যতি জীব স্বরূপা, অর্থাৎ যাহা জগৎ 
মাধা অন্ন প্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক্ষ ক্ষনত দ্বারা জগণ্াক ধবণ করিয়ানছ। ইহ! 
দ্বার ভগব'ন বাঁপলেন বে তাভার পরা “ক্রুতি জগৎকে ধারণ করিক্সাছে। 
শান্্কারেরা বলিয়াছেন “য খাহ। জগংকে ধারণ করিয়া আছ, তাহাই ধর্থা। 
এই ব্যাথ্য। দ্বার'স্প গী/তাক্ত পবা প্ররূ(তিকে |ক লক্ষ বরা হয় নাভ? পুর্ব 
বল। হইয়াছে যে পরমাত্বা স্বব্ূপ জীবাত্মাও নিক্ষিয়। তীহার যের।'প দুই 
গ্রকৃতি আছে, এব* সেহ দ্রইটী কার্য কবে, জীবা্মাব সেইবপ ছুইটী" পব1 
ও অপরা প্ররৃতি আছে এবং দুইটাই কার্যাশীলা। অপথা প্রকৃতি হইতে 
জীবাত্মার স্থুলাদি শরীর সকল, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কীর প্রভৃতি উৎপত্তি । অপরা 
প্রকৃতির মধ্য দিয় পর। প্রকৃতির বিক!শ। আমাদেরও মন বুদ্ধির মধ্য দিয়া 
পর! প্রকৃতির বিকাশ হয়। পবা প্রকৃতি শুদ্ধ, স্ব প্রকাশ এবং নিম'ল স্বরূপ, 
কিন্ত আমাদেরগুপক্ষে বুঝিবার পণ সহ করিবার জন্ ভগবান তাহাব কতক* 
গুলি গুণ দৈবা সম্পদ বলিয়া গীতায় ব্যাথা করিয়াছেন । তাহা এই £ 

“অভয়ং সত্ব সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ বাবাস্থৃতিঃ । 

দানং দয়্ুণ্চ য্বশ্চ ফাধ্যায় স্তপ আর্জবং 0৮ ১--১৬ ও 

অহিংসা সত্বমক্রোধস্ত্যাগঃ শা্িবপৈশুনং। 

দয়া তৃতেঘলোলুপ্তু মার্দবং হ্বীরএাপণং ॥ 
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তেজঃ ক্ষমা ধূতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাতিমানিতা 
ভতবস্তি সম্পদং দৈবী অভিজাতন্ত পাগুৰ ॥ 

অর্থাৎ (1 অভয় (17768118১৭)89৭ ), (2. সত্বশুদ্ধি (1১ধাতো ০6 
[79৭10), (3) জ্ঞানযোগে পরা নিষ্ঠা (১০ ১৭1১507)০৪৯ 11) ৪৯0 
১/1১001) 1, (4) দান (0411১), (5) দম ১০11০৭17711) ), 
(9) যুগ 1 ১০11705, *) স্বাধাম় ১৯৮৮1 0£ 508701৭5 )১ 
(8১) ৩প ৯৪১৮16৮) 01 আজব অণক্র স্বভাব 1২5৫01006 )) 
10) অহি“সা (710010৯005৭, 1 1] সত্য (21817971018) 
ক্রোধ (১1049110707 007261 0 01 তাগ,( ভগবানে কল্মফল সমর্পণ 
101)701101800 0,014) শাস্তি [778 ) (15) অপৈশুণ 
পবদোৰষ অকার্তন ( 7১৯১1০০)(0110000115 0,010 সব্বভূঁত দয়া 0010- 
[১৭৭1১ 0০111 111105 0011)05 (17) অলোভ 1001১9৬90।1৭,৯১৭ )) 
। 1১ ) মু তা (11101)65৭ 510 ট পঙ্জা (১115৭৮9 ( 2) অচাপল্য 
(405010050)01101511710৭5) 1 21) তেজ (17301016557) 1 22 ) গামা 
(1101167০৭৯1 33) ধৃতি (01701110167 24 শৌচি “ [0110 )) 
(25) অদ্রোহ 10105), এব” (99) অমানিত্ব (90২০76০০ 
[1706 | পবমাত্মাৰ এ গুণ গলি যেমন কাযাকারিণী, তদণ্শ জীবাত্মায় 
এই গুণ গুলির ও তদনুরূপ কাযাশাণা হওয়া উচিত। এখন বিবেচা, পরমাত্ম! 
যখন 'নগু ণ, [নাক্্রুয়। 'তাহা*” প্ররূতি বণি কি করিয়া? প্ররুতিদ্বয় 
নিজেদের হচ্ছা্জ কি কম্ম করে এব" নিজেদের ইচ্ছান্থসাবে বিশ্রাম করে? 
শান্জরকারেরা বলেন তাহা শহে।  একোহং বনৃম্তাম। পরমা! ইচ্ছা 
করিলেন বা মনন্‌ কছিলেন “এক” আমি বহু হহব। এই মনন করার জগ্ত 
তিনি অসীম হ£"ত সলীম হইলেন । এবং এইঞ্রন্য “তাহ'প' প্রকৃতি বলা হয়। 
এই মনন জন্ত প্রকৃতি ও কাধ্য করিতে সক্ষম এহরূপ জীবাত্মার ও কার্যের 
গোড়া মনে । এই জন্যই আমাদের মনের উপর শান্সের এত লক্ষ্য । এই 
উদ্দেস্তেই উপাসমার আবশ্কত11 এ জন্য ঘম, নিয়ন, আসন প্রাণায়াম, 
প্রতাহার, ধারণা ধণান ও সমাধির বাবস্থা । এন গুণগুলির সম্পূর্ণ বিকাশের 
চেষ্টাকেই ধর্মীর্জন খলে। সাধারণ ৩ মামাদদেব অপর! প্ররুতিই অধিক 
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কার্য*করিতেছে অর্থাৎ আমাদের মনোময় দেহ, বিষয় ইত্যাদিতেই বন্ধ। 
ইহা! হইতে,মুক্ত ' হইযা! পরা প্রকৃতিতে কার্ধ্য করিলে তবেই আত্মীবোধ 
সম্ভব। আমাদের ছুই প্রকৃতির সম্পূর্ণভাবে ও স্বাধীনভাবে কার্ধ্যকাবিণী 
অবস্থাকেই সাম্য অবস্থা বলে। প্রথমে আত্মযোগ হইলে পৰে পরমাত্মাষোগ 
হইবে। তথন সাচ্চদানন্দ সংস্পশে জীৰ ও সচ্চিদানন্দ অবস্থা ভোগ করিবে। 
সেই অবস্থ। প্রাপ্তিই জীবের অন্যতম উদ্দেস্ত । এই কারণে জীব মান্রেরই 
ধন্মার্জন অতাস্থ আবশ্তক। এততকারণে যোগী থাগুবন্ক বলিম্াছেন 2 
“অয্বন্ত পবমোধন্মো বদযোগেনাত্ম দশনম্।” বর্ণাশ্রন এই যোগ প্রাপ্তির 
সোপানস্ববপ। তদনুনারেই মনুষাগপকে ধাভন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত 
কর ভুইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই ছুই প্রকৃতি বিকাশে অবস্থা বিভিন্ন। 
স্থতরাং সকলের জন্য একরূপ ব্যবস্থা হইতে পাবে না। এহ বলিয়! 
ব্যবস্থাবও বিভিননতা। জ্ঞান ও ভক্তিযোগ ইহা সিডি। অবশ্য 
কম্মষোগ ভিন্ন কোনটাই হ্হতে পারে না। "যয কণ্ম জীবের সঙ্গে 
পরমাত্মার খে! করিয়। দেয়, গ্ুলতঃ হাহাকেই কমবোগ কছে। ভগবান 
অঙ্জুনক বারংবার উপদেশ দিয়াছেন (ঘ, সঃল কণ্মেব ফল তাহাতেই 
মমপণ করিয়া কর্ম করিতে । আমরা সাধাবপত; যাঙা কিছু করি তাহা 
কোন ফলের উদ্দেশে করি, অর্থাৎ শরীবাদির দ্বারা যদিও কর্ম 
কবি খটে |কন্ত মনে মনে তাহার সম্বন্ধ বা যোগ কালব সহিত স্বাপন 
করিয়া দিই। এই কাম্মর যোগটুকু ফলের সহিত স্তা নন; করিয়া ঈশ্বারর 
সহিত স্থাপন করার নাম কম্মযোগ। এ কথাটী সব্বদা স্মরণ রাখিয়া বন্ধু 
কৰিলে কন্মেক ফলে নে কোন হান হয় তাহা নহে, কারণ কর্মের ফল 
অবস্ন্ভাবী, আমি যাহাই মনে কত্রিয়া অগ্রিতে হাত দিত ন] কেন, হাত 
পুড়িবে নিশ্চয়ই £ আমি যত কিছু অর্থানন্দের জন্য বাখিনা কেন, আমার 
কখনই থাকিবে না। ভাইকে না দিলে পুত্র লইবে, মাতাঁকে ভগিনীকে ন। 
দিলে স্ত্রী ল্ববে। এইবপে আমার কিছুই থাকিতে পারেন, কারণ জীব 
মানের কর্থের সমষ্টিই বিরাট কম্ম। আমাদেব শরীর ক্রমে ক্ষষ হইতেছে । 
যাহাদ্দিগকে আমর! এই রূপজ লন্বন্ধ লইয়! ভ্রাতা, পুত্র, ভগিনী, শ্বী ঈত্যাদি 
নামে অভিহিত করিতেছি, এই শরীর নাশের সহিত তাহাদের সঙ্গে এ 
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সকল সন্বপ্ধ উঠিয়া যাইবে । তখন যাহ কিছু “আমার জন্য, আমাক জন্য” 
করিয়া আমরা সংগ্রহ কবিয্াছি, পাচ ভূতে লুটিয়া খাইবে ক্ষিম্থ আমরা 
যাহা কিছু করি, যদি তাহ] ঈশ্বরের উদ্দবশে করি যাহা কিছু সংগ্রহ করি* 
তাহ। যদি জগাতির হিতে আসিবে বলিয়া সংগ্রত করি, তাহ! হইাল ফল 
উভয়েবই একই থাঝিবে, মা গণ লাগিয়! কিছুই পুডিয়া যাইবে না, মধিকস্ত 
আামাদেব মনের সংকীর্ণভ। নাশ হইব 9. প্রপাবত। বুদ্ধি পাইবে । ইহারই 
নাম হইল কশ্মযোগ ' 

এটকাপ আমবা ভ্তানঘেগ দারা মাগাদর করিত কর্মাফল (যাহা 
আমাদের উন্নতির পথ মবরোদ করিতছে) নাশ করিতে পারি। 

জীবাত্মা ৪ পরমাত্ম! সম-প্রকৃত্তিক, স্ুতবাঁং জীবেব আত্মা পরম্যত্মাকে 
আকর্ষণ কবে। এই মার্কর্ষী শী দজান্বব শ্গভাবসিদ্গ , “কবল কতক গুলা 
আবর্জন1 দ্বারায় ঢাকা আছে বলিয়া নাহ] পা.স্নট ভইতে পাবিতে 
ছেনা। এই ম্বাবল্না পারফার কবিয়া হপারাক্ত “আকর্ষণা শক্তির 
দ্বারা মাস্মায় ও পরমাজ্মায় ?ব “নাগ, শাহাদকই ভন্কিযোগ কাহ। 
এই যোগের এতদূর শক্তি ষে ভগবানাক বলিতে হইয়াছে যে £-- 


“নাতং বসামি বৈকুষ্ঠে যাগিনাং ঈদয়ে ন চ। 
মদ্ভুন্দাঃ ঘত্র গায়ত্তি তত্র হিষ্ঠাম নারদ: ॥” 
আমি সংক্ষেপতঃ, যাহা আমার ক্ষত্র বুদ্ধিত আসিয়াছে, বলিলাম । উহ] 
স্বাবা চিস্তা করিবার “বিষয়ে” কিছু সঙ্কেত করা হইল মাত্র। আশা করি 
আমার শ্রদ্ধাম্পদ ভ্রাতবন্দ ইহাকে বিস্তারিতভাবে চিন্তা করিবাধ প্রশ্ীস 
পাঁইবেন ও তাহাদের পবিপ্রমের ফল আমার মতন ছোট 'ও অবোধ ভাইকে 
বণ্টন করিয়া দিবেন শু । 
শ্ীবস্কৃবিভাবী বন্যোপাধগয়। 


আধাঢ়, ] বিশ্বূপ ৷ ৯৫ 


বিশ্বরূপ । 


গীতায় 'বিশ্বরূপ সম্বন্ধে যাহা! কথিত আছে, যেক্ষপ দর্শন করিয়া অর্জুন 
মহাভীত হইয়া ভগবানকে শান্তপ দর্শনের জন্য পার্থনা কবিয়াঁছিলেন, 
সেইরূপ শান্কোক্ত মহাঁকালকপ ' মহাঁকালবূপ ত্রিক্গালাতী*। যিনি 
ত্রিকালজ্ঞ তিনি এইৰপের দশন উপযোগী । ইহ ভিন্ন আব কেহ এই বপ 
দর্শনেব অধিকারী নহেন) যিনি ভন, ভবিষাৎ, বর্তমান এই শিন কাল 
একই সময়ে দশন করিতোছন, তিনি জ্রিকাঁলজ্ঞ ও জ্ঞানী । তখন তাহার 
জ্ঞান জন্মে ও নিক্ধাম কর্শে প্রবৃত্তি হয় । এই বিশ্ব বন্গাণ্ডে যেকি হইতেছে, 
সক হইয়া গিয়াছে, ও পরে কি হইবে তাহা অঞ্জুন এক কালেই সমগ্র দেখিয়া- 
ছিবেরন। এই তিন কাল একে সংসোগ করিয্রা মহাকাল কূপ ধবিয়া অঞ্জজুনকে 
ভগবান দেখাইলেন যে, এই বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডের সর্বজীবই কালগ্রাসে পতিত হইয়া 
রহিমাছে , তখন অজ্জুনেব ভ্রম দূব হইল, এই মহাকালকপ দেখিয়া! তিনি 
বুঝিলেন ( অর্থাৎ তাভাব জ্ঞান হইল যে এই বিশ্বে সকলেই মরিয়া রহিয়াছ্ছে ) 
বান্সবিকই তিনি কাহাকও মাবিবেন না শ্তিনি ভবিষ্যৎ কালের কপ 
দেখিতেছেন, কে .এই মহাকাল আছে এই বিশ্ব কালগ্রাসে পতিত হইবে 
তাহ। অঙ্ঞুন বর্তমান কালেই “দখিতেছেন , কারণ তখন তিনি ত্রিকালজ্ঞ ; 
এবং মাব৭ দেখিতেছেন যে এই সমগ্র বিশ্বটী যেন একটী “কন্ত্স্থল মধ্য 
রহিয়াছে (অর্থাৎ এই বিশ ব্রঙ্গানগুর সর্ব ভ্রব্্ তাহার নখদর্পণে রহিয়াছে)। 
তাহাদের রূপান্তর অবস্থা ও বনু মুণ্ডমাল। ইত্যাদি ভীষণরূপ যাহ! গীতার 
একাদশ অধ্যায়ে কথিত আছে যেন সমস্তই তাহার সম্মখে দৃশ্তের ন্যায় 
বোধ হইতেছে তাহা দেখিয়; ভীত হইয়া অঙ্ঞুন ভগবানকে শাস্তরূপ 
দেখাউবার জগ প্রার্থনা, করিয়াছিলিন' তগবান তীহাকে শান্তবপ'ও * 
দেগীইয়াছিলেন। 

আমবা যে কেন্দ্র স্থলটীর কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহার অর্থ কি? 
মহাঁষোগিগণ এই কেক্্রস্থল সম্বন্ধে বলেন ঘষে এই বিশ্বটাকে একটা 





শাস্তরূপ নামক অন্য প্রবন্ধ পরে প্রকাশ হইবে । 


৯৬ পন্থা । [ ১৩১৫ 


বিন্দুতে আনয়ন করিতে ধিনি সমর্থ হয়েন, তিনি সেই, বিন্দুটীর মধ্যদিয়। 
এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্গ হয়েন«সেই মহাজোতিশ্ময় বিন্দুই কেন্তুস্থল বা 
নিরাকার ব্রহ্ম । 

একটা ক্ষুদ্র বিন্দু, এই বিদ্দুটার মধা হইতে সমগ্র বিশ্বটা কিবপ দৃষ্ঠ 
হইৰে * যদি কেহ এইবপ বলেন তাহাকে এই বলি যে, একটা ক্ষুদ্র অঙ্তুরী 
উপরিস্ত একটা ক্ষুদ্র আতসকাচ মধা দিয়া একটা বুহদাকার ছবি যদ্দি কে 
দেখিয়া থাকেন তাঁভাবা বুঝিতে পাবিবেন যে বিশ্বরূপেন মহাছবিটীও ঠিক 
সেইৰপ এজ ক্ষদ্র বিন্দু ,মধা হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে । "কিন্ত তাহার 
যোগাভ্যাস দ্বারা দিব্য পুষ্টি লাভ কর: আবন্তক। যিনি দিবা চক্ষু লাশ 
করিতে চাহেন, তাহাকে যোগ্রাভ্যাস কবিতে হইবে। বিনা ফোগাভ্যাস্ছে 
অন্তরষ্টি স্কুরিত হয় না, অন্তদৃষ্টি স্করিত না হৃইলে দ্িব্যজ্ঞান জন্মে ন]। 
যোগ অভ্যাস করাতে কবিতে অন্তর্দৃষ্টি স্দুরিত হইবে। ক্রমশঃ দিবাজ্ঞান ব! 
দিবাচক্ষ লাভ ৬ইবে। সেই দিবাচক্ষু দ্বাৰা এই বিশ্বনূপ দেখিভে সমর্থ হইবে । 
তখন সেই বিন্দুটার একটা অভাবনায় জ্ঞোতিশ্য় কপ দেখিতে পাইবে । 
সহত্র হুর্য্যেব জ্যোতি মাদ একত্রিত হয সেইকপ মহাজ্যোতিব স্টার ষে 
“জ্যাতিবিন্দু ইহাই কেন্দ্রস্থল বা জ্যোতিবিন্দু। তাহাই অন্তর্গতে রাখা 
যোগাভাস। স্কুল চক্ষে এইবপ দেখা বায় না। 

অজ্জ্ুন বোগাভ্যাস দ্বাৰা অন্তনিহিত এই জ্যোতিধিন্দুটাব মধা দিয়া 
বিশ্বব্প “দখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ! অর্জন যাহা দেখিয়াছিলেন ভাহাই 
বিশ্বরূপ । 

শ্রীচাকচন্ত্র মুখোপাধাশায়। 


আষাঢ় ] রাসতত্ব। ৯৭ 


রাসতত্ত। 
জব ও ঈশ্বরের স্বরূপ এক। কিন্তু জীব অসম্পূর্ণ। জীবের পবিচ্ছিন্ন 
সত্তা, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, পরিচ্ছি্ন আনন্দ। কিরূপে জীব পর্ণ হইবে? কিন্ধপে 
ভীব অমব হইবে? কিরূপে জীবের পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ হইবে ? 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ এই গুঢ় সমস্ত।র নিবাকরণ অতি বিশদরূপে ব্যাথ্যাত 
করিয়'ছেন |. 
ক্ষরং প্রধান মমৃতাক্ষরং হরঃ 
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব এক2। 
তন্তাভিধ্যানাৎ যোজন ৎ তত্বতাবাৎ 
ভূয়্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃভি; ॥ 
প্রধান ব প্রকৃতি ক্ষর। অমুত নূপ পরমেশ্বর অক্ষর। প্রকৃতি ও 
জীবাস্মা এই ছুইয়ের ঈশ্বর হন সেই এক দেব। সেই দেবের অভিধ্যান, পরে 
সেই দেবের সিত যোজন এবং মবশেষে সেই দেবের সহিত তত্বভাব 
দ্বার! নিঃশেষ বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। সেই দেব কোন উপনিষদে অপর 
ব্রহ্ম ব1 ছিরণ/গর্ড পুরুষ এবং কোন উপনিষদে পর ব্রহ্ম । হিরণ্যগর্ভ পুরুষের 
অভিধ্যান দ্বারা জীব ব্রদ্ষলোকে উপনীত হয়। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক্ষ 
বাক্ত জগতের শীর্ষস্থানীয়। সেই ব্রহ্মলোক বিরজ বা বজোগুণ শূন্য । 
“তেষামসৌ বিরজে ব্রহ্ধলাকে ন যেষু 
জিঙ্গমনুতং ময়াচেতি ।৮ - প্রশ্ন উপনিষৎ 
আবার পৰ বান্ধব খান দারা **ন বদ্দালোঁকে গমন কবেন। যম 
মচিকেতাকে খলিয়াছি'িন- 
িণতদ্ধোবাক্ষর" ব্রহ্ম এতন্বাক্ষরংপরম্‌ । 
এতদ্ধ্যেবাক্ষবং জ্ঞাত যো য'দচ্ছত্ি তস্ত তৎ॥ 
এতদালঘ্নং শ্রেষ্ঠামতদালম্বনং পরষ্। 
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্ধলোকে মহীয়তে ॥” 
এখানে অক্ষর পরক্রক্ষের জ্ঞান দ্বারা জের ব্রহ্ষলোক গমন নিক্িষঠ 
হুইয়াছে। 'অব্যক্তের অতীত যে পুরুষ যিনি সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ--তাহার 
তি 


৯৮ পন্ছ। | (1১৬১৫ 


বৈকু্ঠ লোকের কথা উপনিষদে নাই। কৃষ্ণত্বৈপায়ন ব্যাসও ই অন্য 
ত্রক্ষলৌোক গমনের উল্লেখ করিয়াই শারীরক হ্ত্রের শেষ, করিয়াছেন । 
কৌধীতকীন ব্রহ্ম একবারে পরিক্ষার ব্রহ্ধা বা অপর ব্রহ্ম" 
*তরহ্গবিদ্বান্‌ ব্রদ্ষবীভিট্রতি”-_কোৌষীতকী । 
্রহ্মা ব। ছিরপ্যগর্ভ পুরুষকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে যার়। 


"তং ব্রদ্গ পৃচ্ছতি কোহ সীতি” 


ব্রক্ষলোকে গমন করিলে সাঁধককে ব্রহ্ম ( এখানে ব্রহ্ম নিঃপন্দেহই 
ব্রহ্মা) জিজ্ঞাসা করেন--তুমি কে? কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিবর্দের দেব-_ 
পরত্রহ্ম অর্থাৎ অব্যক্তের অতীত ব্রহ্ম। অব্যক্তের উপর“ঈশ্বর। তিনি 
প্রথম পুরুষ বা [.,0:0 01 076 0010067)105১090 01815915021 পরব্রক্ধ তাহারও 
পর। কিন্তু পবত্রহ্ম বলিলেই একবারে নিগুণ বুঝিতে হইবে ন1। তিনি 
এককালে সগুণ ও নিগুণ। শক্তি লইয়া তিনি স্গুণ এবং তাহার শক্কির 
দিকে লক্ষ্য না করিলে তিনি নগু ণ। 

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি-“জ্ঞাবা দেবং সব্বপাশাপহানিঃ* এই কথা বলিয়া, সেই 
দেবের ষে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ত কেন উপনিষদে সেরূপ বর্ণন! নাই। 
গীতার বর্ণনা ও শ্বেতাশ্বতরের বর্ণনা এক। মনে হয় নবনারা়ণ রূপে ধিনি 
বদর্িকাশ্রমে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ দিক্পােন, উঠকষ্তরূপে তিনিই ভগবদগীত। 
দিয়াছেন। 

“আদিতা বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” সেই দেব '“হিরণ্যগ্ভং জনয়ামাল পুব্বং” 
আবার “হিরণ্য গর্ভং পশ্তত জায়মানং।” অবস্ত সেই দেব হিরণ্য গর্ভের পর। 

নেই দেব--“সব্বাননশিরো গ্রীবঃ সবভূত গুহায়; আবার তিনি 
আঅপানি পাঁদেং জবনে। গ্রহীত। পশ্ঠত্যচক্ষুঃ দ শৃণোত্যকর্থং” তিনি “সর্ষে 
গুণাভাসং* আবার “সর্কেন্ত্িয় বিবর্জিতম্‌ 1” 

স্বেতাম্বতর শ্রুতি আরও বলেন -*সর্দব্যাপী দ ভগবান্‌ ওক্সাৎ সর্বগতঃ 
শিবঃ”। আবার ভাগবত পুরাণ বলেন, 

“কষ্ত্ত ভগবান্‌ শ্বয়ম্।” 
প্রতিপন্ন এই হঈল--ভগবানের অভিধ্যান, ভগবানের সহিত যোজন 
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এবংওআবশেষে ভগবানের সহিত তত্বভাব ঘ্বার। বিশ্বমাক্না নিঃশেষরণে নিথৃদ্ধ 
হয় এবং জীবের পুর্ণত1 লাভ হয়। 


ভগবানের অভিধ্যান। 
জীব ত তগবান্‌কে জানিতে পারে না, বিশেষতঃ উপনিষদের ভগবান্‌ 
অনির্দেন্ত-_নির্দেশ্তা, অব্যপদেশ্ত ব্যপদেশ্ত অক্ষর । (সই অক্ষরেব অভিধ্যান 
কিরূপে হইতে পারে । 
শ্রতি ভগবতী এই সমস্যার উত্তব দিলেন। জীবের কল্যাণের জন্ত এক 
অপরূপ রহন্তের উত্তেদ করিলেন। সেই পবিজ্র উপদেশ সেই অমৃতমন্ন 
দ্নেববাণী শুনিয়া! মনুষ্য স্তস্তিত ও পুলকিত হইল। দেবের চর্লভ বৈকুষ্ঠের 
স্বার উদঘাটিত হইল। দেবতাবা যে অমৃত লার্ভ কবেন নাই মনুষ্য সেই 
চিন্তার অতীত অমৃত লাত করিল। ভবিষ্যতে রাপলীলার ছূর্গম পথ পরিষ্কৃত্ত 
হইল । 
শ্রুতি ভগবতী বলিয়া দিলেন-_-ভগবান্‌ মে তোমাব হৃদয়ে মধ্যে । 
দুরে যাইতে হইবে কেন? 
কঠ উপনিষৎ 
তন্দুদর্শং গুঢমন্ুপ্রবিষ্টং 
গুহাহিতং গহ্ববেষ্টংপুরাণম্‌। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং 
মত্বা ধীরে! হর্শোকৌ জহাতি ॥ 


তিনি ছুর্শ হইলেও আমাদের হৃদয় গহ্বরে গুঢ় ত'বে মন্ধপ্রবিষ্ট আছেন। 
ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম ষোগ দ্বারা সেই দেবকে জানিয হর্ষ ও -শাকমন় 
ংসার পরিত্যার্গ করেন। 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ প1 কাষ্ঠা সা পরাগঠি:। 
এষ সর্কেষু তৃতেষু গৃড়োহত্স! ন প্রকাশতে। 
দৃ্ধতে তবগ্রায়। বুদ্ধ ক্যা কক্মাদশিভিঃ ॥ 
দেই অবাক্তাতীত পরম পুরুষ সকল তৃতের মাত্মা এবং সকল ভূতের 


৫৩ পাচ্ছ । | ৬ 
হৃদ দধ্যে গুড় তাবে আছেন। সুত্র্শীর! অতি সক বৃ সবার তধহ্ঠকে 


দেখিতে পান্‌। 
অঙ্ুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 
ঈশানে ভূত ভব্যন্ত নততে] বিজুগুপসতে ॥ 
অঙ্ুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূত ও 
ভবিষ্যতের ঈশ্বর । এই জন্য কাহাকেও দ্বণা করিবে ন!। 
অস্গষ্টমান্ঃ পুরুষে জ্যেতিরিবাধূমকঃ। 
ঈশানো ভূত ভবান্ত স এবাগ্ত ম উশ্বঃ॥ 
অধূমক প্যোতির স্তায় সেই অঙ্গষ্টমান্্ পুরুষ। তিনি ভূত ও ভবিষ তের 
ঈশ্বর। তিনিই আজ আছেন। [তনিই কাল থাকিবেন। 
একো বশী সর্বভূতাস্তরাত্মা একং রূপং বহুধা য করোতি। 
তমাঝ্মস্থং যেহনুপন্থান্তি দীরা স্তেষাং ৪€থ* শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥ 
নিত্যোহনিঙ্যানাং চেতনশ্চেতনানাতমকো নভুনাং যে" বিদধাতি কামান্। 
তমাস্মস্থং যেহন্ুপগ্ঠান্ত খী£া স্ডেযাং শাস্তিঃ শাঙ্বতী নেতরেযাম্‌ ॥ 
সেই ঈশ্বরকে ধাহারা আত্মঃ দেখেন তাহাদেরই শাশ্বত সুখ * শাশ্বত 
শাস্তি, অন্ঠের নহে। 
অন্কুষ্ঠমান্র, পুরষোহস্তরাত্মা সদ জনানাং হৃদি সম্নিতিষ্টঃ। 
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুপ্তাদিবেষীকাং ধৈধ্যেন ॥ 
সেই অন্তরাত্মা! অস্ুষ্ঠ মাত্র পুরুষ সর্বদা লোকের হৃদয় মধ্যে সন্বিবিষ্ট 
আছেন। যেমন শরের কাষ্ঠদণ্ড যত্বে ঘাসের থোলস হইতে একে একে 
ছাড়াইতে হয়, সেইরূপ ধের্ষ্যেব সহিত সেই অস্তবাত্বাকে নিজের শরীর 
হুইতে পৃথকৃ করিতে হয়। 
প্রশ্ন উপনিষৎ 
হৃদি হেষ আত্ম! ।” হৃদয়ের মধ্যেই এই আত্ম আছে। 
মুণ্ডক উপনিষণু 
পুরুষ এবেদং বিশ্ব কর্পু তপো ব্হ্ষপরামৃতম্। 
এত যোবেদ নিছিতং গুহায়াং সোহবিস্যাত্াস্থিং কিবিরতীছ সোম 
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খিনি সেই পুষকে হায় গুহার মধ্যে দিহিত' জানেন, তিনি জবিস্া 
স্থির নাশ করেন: 
শ্বেতাশ্বতর 
মন্ধুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সদ! জনানা* হৃদয়ে সন্বিবিষ্টঃ 
হন মণীষা মনপাভিক্প্তো ঘ এতদ্বিছুরমৃতাস্তে ভবস্তি ॥ 
অন্তরাত্মা সেই অঙ্গুষ্ঠমান্র পুরুষ দর্বদ] পোকের হাঁদয়ে সন্গিবিইট আছেন। 
তিদি মনের ঈশ্বর । অতএব মনের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন্‌। 


এই একটি গভীর তত্ব । মনের ঈশ্বর মনদারা প্রকাশিত 

হন। জীব ও ঈশ্ববেগ ছোঁয়া ছুয়ি হইবাব জন্ত ঈশ্বরকে মনের ঈশ্বর 
হইতে হয়। জীব ও ঈশ্বরে ঘাত প্রতিঘাত না হইলে, অভিধান, যোজন 
ও তত্বভাব কিক্ূপে হইতে পাবে? ছুয়ে মধো সমান অঙ্গ হওয়া চাই। 
ভবেত ছুইয়ে মিস খাইবে। তবেত ঢয়ে যোজন হবে। 

ছুইপক্ষে ত্যাগ শ্বীকার করিনে হয়। একজনক কতক উপাধি পরি- 
ত্যাগ করিতে হয়। একপ্পলকে কতক উপাধি গ্রহণ কবিতে হয়। নিরুপাধি 
ব্রহ্ধকে মন দ্বারা উ"হিত হইতে হয দেহাদি উপাধি যুক্ত জীবকে কামন! 
সংলগ্ন উপাধি সকল .ত্যাগ করিতে হয়। নিষ্ফাম মন লইয়া! জীরকে 
মনোময় ঈশ্বরের স হত মিলিত হইতে হয়। হ€থন দেখি কি করিয়া ঈশ্বর 
মনোময় হন্‌ এব* কি করিয় জীব নিষ্কাম হনে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

কি করিয়া'ঈশ্বর মমোষয় হন 

হিরপাগর্ড পুরুষরূপে ঈশ্বর মনোময় ইন্‌। ব্রক্ধা নৈমিত্তিক প্রলক্নকালে 
মনোমধো প্রলয়্োন্ুখ জগতের ছায়া আঙ্কত বাখেন। প্রলয়কালে মনের 
নাশ হয় না। মুনের বৃত্তি সযুগ্ত অবস্থায় থাকে । স্ৃষ্টিকালে ঈশ্বরাধিষ্ঠান 
সবার! ছিরপাগর্ভ ভ্রক্ধার 'মন প্রথমে প্রকাশিত হয়। সেই মন প্রকাশিত 
ছইচুল ঈনশ্বয়াধষ্ঠিত কাপ, কর্ম, স্বভাব ছারা স্থষ্টির প্রকাশ হয় প্রথমে 
জিক্ষায 'জীযের হিরণাগর্ভ পুরুষের সহিত মিলন হয়। এই অন্ত পয়ষ 
খুকঘকে স্থতকজঞ্ভাষে মানাময় ঈশ্বব হইতে হয় না? 
হুক জঁতির নিষ্নলিখিত মন্ত্র বিশেষক্পে বিবেচ'-” 
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ষঃ সর্বজ্ঞঃ সর্কবিৎ যন্তৈষ মহিম! ভুবি 

দিব্য ব্রহ্মপুরে হোষ ব্যোয্নযাত্মা গ্রতিষ্ঠিতঃ। 

মনোময়ঃ প্রাণশরীর নেতা 

প্রতিষ্ঠিতোহন্নে।হ'দয়ং সন্িধায়। 

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্ন্তি ধীর 

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ 
মিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বববিৎ _াহাব এই মহিমা! ভবনে প্রকাশিত -সেই আত্ম। 
এই দিবা হৃদননংকাশে প্রতিষ্ঠিত । তিনি মনোমষ এব" প্রাণ ও শবীরের 
নেতা। তিনি এই অন্নময় কোষে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিঠ্ঠিত। তাঁহাকে 
বিশেষরূপে জানিয়ুা পণ্ডিতের! সেই অমৃতময় পুরুষকে দেখিতে পান্‌, 
যিনি আনন্দরূপে প্রকাশিত হন্‌। 

ছিবপ্যগর্ভ পুকষকে বিশেষরূপে জানিয়া কিরূপে সেই আনন্দরূপ 

পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় এবং কিকপে ভগবানেব অভিধান হয় 
তাহা পার বলিব। এখন জীব কিবপে নিষষাম মানোময় হয় তাহার 
আলোচন! করা যাঁউক। 


শ্রীপৃেন্দুনারায়ণ সিংহ। 


আমি ও আমার দেহ। 


মনোৌময কোষ। কামময় দেহ। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
কামর দেহ গগঠিত ও আয়ত্তাবীন হঈলে আর একটা সুবিধা হুয়।, 
ইহলোকে জীবিত অবস্থাতেই সেই দেহ অবলম্বন করিস! দূরস্থ আন্ীর- 
স্থজনাদির সহত আলাপ কর। চলে। মনে করুন আপনি বঙ্জাল। দেশে, 
আর আপনার বন্ধু আমেরিকায় রহিয়াছেন) আপনার ইচ্ছা! কইফা-বঙ্ছুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । আপনার কামময় দেহটা যদি আপনার স্ববন্খে 
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আলিয়। থাকে, তীহা! হইলে এনপ স্থলে আপনি সহজেই তাহ!কে স্ৃবদেহ 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া! তাহার সাহাযো মুহূর্ত মধ্যে বনু সমীপে উপস্থিত হইতে 
প্াক্িবেন। . কিন্তু বন্ধুর যদি সৃন্সৃষ্টির উন্মেষ হইয়া থাকে তাহা হইলেই 
তিনি আপনাকে দেখিতে পাইবেন; নতুবা এরূপ অবস্থায় তাহাকে দশন 
দিতে হইলে চতুষ্পাস্ব হইতে স্থল জগঞ্ের উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনার 
কামময় দেহটাকে কতক পবিমাণে "স্থুলীভূত” করার প্রয়োজন হুইবে। 
বল! বাহুল্য কামময় দেহ “ন্থুলীভূত” হইলে চর্মচক্ষে তাহাকে প্রত্যক্ষ করার 
আর কোন বাধা থাক না। পু 
স্থতরাং স্প্ম কামময় দেহকে স্থুলী-ক রখের উপাগটা ও শিক্ষণীয়। অনেক 
সময় প্রবল বালনাবশে এই স্থুলা-করণ আপন] হইতেই ঘটির়। যাঁ়। মনে 
করুন “ক” একজন ব্যবসায়ী, ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন, যাইবার 
সমর বিশেষ প্রয়োজনীয় ক ঠকগুলি কাগজপত্র বা কোন গুপ্ত সম্পত্তি গৃহে 
রাখিয়া! গিফ়াছেন, অথচ তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ নাস্ত্রীর স্বঞ্জনকে দিয়! যান 
নাই বা! দিবার 'অবনর পান নাই। একপ অবস্থায় সহসা তাহার বিদেশে 
মৃত্যু হঈল। মৃত্যুকালে উক্ত সম্পত্তি বা কাগজ পজ্র সম্বন্ধে আস্তায়বর্গকে 
উপদেশ দিবার জন্ত তাহার প্রাণ স্বভাবতই ব্যাকুল হহয়া উঠিল, অথচ নিকটে 
এমন কেহ নাই যাহার উ-প্ন সেই ভার দিয় তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। 
ফলে তাহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাহল ও ক্রমে দ্ুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। 
অধিকাংশ স্থালেই এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃড্যুর অবারিত পরেই তাহার 
কামময় দেহ মাত্ময় দ্ব্জনগণের নিকট ছুটিয়া যায় এবং সমগে সময়ে সুধু 
প্রবল বাসনার বলে স্থূল জগতের উপ1দান গাকর্ষণ ও মাত্মসাৎ করিয়া স্থুলাভূত 
হইয়া তাহাদিগকে দশন ও মনোমত উপশ্শোদি দেয়। এরূপ ঘটনা যে 
নিতান্ত বিরল নহে, আমাদের মধো অনেকের অভিজ্ঞতাই তাহার সাক্ষী । 
পন্থা পাঠকবর্স এগ বহু ঘটনার কথাই শুনিয়াছেন, সেগুলির পুনকুল্েখ 
নিপ্রয়ো গন । তবে উদাহরণ স্বরূপ আমরা! পাঠকবর্গকে পন্থার গত সংখ্যাস্থ 
প্রকাশিত “পরলোকাগত বর” শীর্ষক গল্পটা আর একবার পাঠ করিতে. 
জব্ুরধ করি। উক্ত গঞ্জে উল্লিখিত বর বিবাহ করিতে যাইবার সক 
পৃষ্লিমধ্যে দৈব ছূর্বিপাকে হত হুইন্কাও কিন্ধপে বিধাহ-সভার সর্ব সমক্ষে 
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উপস্থিত হুইক্সা কন্ত।র পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিষ়। দেখিলে গ্রবল 
বাসনাবশে যে কামময় দেহ সময়ে সময়ে স্থলীক্কত হয় তাহ] বুঝিতে পারা যায়। 

মময়ে সময়ে স্বাঘুর অত্যধিক উত্তেজন। বশতঃ কিম্ুৎকালের জন্ত আমাদের 
সুষ্কা-দৃষ্টির উন্মেষ £ইতে পারে। বোগ, চিন্তা, শোক প্রভৃতি কারণে স্থল দেহে 
জীবনীশক্তির হাস হইলে এই রূপ ₹ইবাব অধিকতবখ সন্ভাবনা। মনে করুন, 
পুত্র বিদেশে, সাঁ"ঘাতিক রোগাক্রাত্ত,- সংবাদ পাইয়া অবধি স্নেমযী জননীর 
চক্ষে আর নিদ্র। নাই, দিবাবাত্র ঘোব “ানর্সিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় অস্থির 
হইয়া পড়িয়াছেন এরূপ মবস্থায় পুত্র স্থলদেহ তাগ করিয়া কামময় দেহ 
অবলম্বনে মাতার সমীপে উপস্থিত হহলে মাতার তাহাকে দেখিতে পাওয়া 
অসম্ভব নহে । রাত্রিকালে যে সময় স্থৃপ দেহের জীবনা-শক্কি আোতে ভাটা 
পড়ে, সেই সময়ই এরূপ ঘটন। ঘটিবার প্ররুষ্ট সমর । 

ভূর্লোক ও স্থুলদেহের যেমন সকল উপাদানগুণি সমান স্থল বা সুষ্ নহে, 
ভুবর্লোক ও কাম্ময দহেব উপ'দানগুরিও সেইকপ সান স্কুল বা সঙ 
নছে। স্থুলতার ত €ভম অগ্রপাদব এখানকাৰ পদর্থ পমুহকে যেমন সপ্ত 
শ্রেণীতে ভাগ কৰ! যায়, ভুঃলে'”কব পদার্থ সমৃক এ সেইরূপ সপ্ত শ্রেণীতে 
ভাগ করা যাইতে পারে। ত%1 হুবলোকেব নব্বাপেক্ষা স্থূপ ক্ষিতি এখানকার 
সর্বাপেক্ষা সুষম ব্যান অপেক্ষ: ও সক্মা। সুঙভলাং এখানকার সুক্তম উপ'দান 
নির্মিত দেহ লইয়াও ভূবলোকে (বিচরণ কৰা চনে না। তাই ভূবলেণকে 
যাইবার সময় এই স্থুল (দহটাকে £ফপির্া যাইতে হয! আঅপিচ পকল কামমন্্ 
দেহ লইয়া ভুবলোকের সর্বাএ যাওয়া যায় না। যে কামমঘ “হে ভূবলোকের 
স্থলতর উপাদানের ভাশ বেশ) গে কামময় দেহ লইয়া ভুতলেশকের শুপ্মতর 
ও উচ্চতর মংশে বিচবণ কবা যায় না পইনন্ত ভূলেকের উচ্চতর 
অংশে যাইতে হইলে কামময় দেহ হইতে স্থুল আবঙ্জনারাশি পরিফার 
কক্সিবার প্রয়োজন হয় । আমাদের শান্্রকাবেরা ভুবলেণশেকের এই উচ্চতর. 
ও সুক্ষতর অংশের লাম দিয়াছেন “পিতৃলোক”। নিয়তর ও দ্ুলতর 
অংশের নাম “প্রেতলোক”। 

ধতদিন কামময় দেহ স্থল দেহের সছিত জড়িত থাকে, অর্থাৎ যতদিন 
আমরা ইহলোকে জীবিত থাকি, ততদিন কামময় দেহের স্ৃল ও সুষ্ম 
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অংখগুলি পরম্পর্রের সহিত মিশ্রিত খাকে। কিন্ত মৃত্যুর পর তাহার ধিভিক্ন 
অংপগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! নূতন ভাবে বিস্তস্ত হয়। এই বিন্যাসেক্ব 
*প্রপাপী কিছু বিচিত্র) প্রথমে সর্বাপেক্ষা স্থূল, তারপর হুম, তারপর 
আরও হুত্মতর-_ এইরূপ ক্রম অনুসারে স্থলতম হইতে সুগ্মতম অংশগুলি 
সরে স্তরে সঙ্বিত হয়। স্তরগুলির মধ্যে স্থলতমটী সকলের বাহিরে থাকে । 
আর সুদ্মতমটী সকলের অতান্তারে থাকে । এই অবস্থায় কামময়ং দেহকে 
একটা মোচাঁর সহিত কতকটা তুলনা কর! যাইতে পারে। মোচার যেমন 
সর্বাপেক্ষা পুরু খোলাটা উপরে থাকে, তারপর যতই ভিতরদিকে যাওয়া যায়, 
ততই খোলাগুলি ক্রমশঃ পাতলা! হইতে দেখা যায়, মৃত্যুর পর কানম 
দেহেরও সেইরূপ সর্বাপেক্ষা স্থল অংশটা বহির্ভাগে থাকে, এবং অপর অংশগুলি 
অভ্যন্তরের দিকে হথক্মের পর সুক্তর ক্রমে বিস্তস্ত থাকে । এই বহির্ভাশ্বে 
আবযণটার স্থুলত! অনুসাবে ভূবর্লোকে আমাদেরস্থান নির্দিষ্ট হয়। সেটী যেরূপ 
স্থল, আমর! ভূবলোকের সেইরূপ স্কুল অংশে নিবদ্ধ থাকিতে বাধা হই। 
যত দিন দে আবরণটা থাকিবে, ততদিন আমাদের তদপেক্ষা সুক্মতর অংশে 
বিচরণ করিবার ক্ষমত। জন্মায় না। যেমুহুর্তে দেই আঁবরণটা ক্ষয় হইয়া 
পরবর্ভী সুক্ষত্তর আবরণটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, আমরা অমনি তদনুরূপ 
নুগ্মু অংশে বিহার করিবার অধিকারী হইব। এইরূপে যতই একটা আবরগের 
পর আর একফটী আবরণ ক্ষয় হইতে থাকে, আমরা ততই উদ্ধ হইতে উক্ত 
লোকে গমন করিতে থাকি । ধাহার কামময় দেহে স্থল উপাদানের আধিক্য, 
তাঁহাকে বছৃদিন প্রেত-লোঁকে “রত হইপ়া থাকিতে হর । পক্ষান্তরে ধাহার 
কামময় দেছ সুমার্জিত ও সুপরিষ্কৃত তিনি সহজেই প্রেত-জোক ছাড়িয়া 
পিভ্‌-জৌকে গমন করেন । সুতরাং কামমফ় দেহ হইতে তাহার স্থলভাগ বস্তই 
ঝরিয়! পড়ে ততট্ট মঙ্গল.। 

*শ্রান্-মঙ্ত্ের ছারা এই কার্ষের কতকটা সহায়তা হয়। কিন্তু মন্ত্রের খাল 
পাইতে, হইলে কিছু দিন ধরিয়া সংযম ও ব্রন্ষচর্য্য করিয়া তবে ঙ্ত্রোচ্চারণ 
করিতে হ হয়। কারণ সংযত বাক্তি দ্বার! মন্ত্রোচ্চারিত হইলে মন্ত্রের বল বৃদ্ধি 
হয়্। এই সংযম-কাল কতকটা শ্রান্ধ-কর্তার প্রক্কৃতি ও জীবন-বাপন-প্রপাী 
এবং ক'তকটা ধাহার শ্রাদ্ধ হইতেছে তাহার কামময় দেহের 'অবস্থার উপর 
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নির্ঘর করে। শ্রাদ্ধকর্তী যদি সাধারণতঃ সংযমী হয়েন তাহা হইলে তীহার 
অধিক দিন ব্রহ্ষচ্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না। অপিচ ধাহার শ্রাদ্ধ তাঁহার 
কামদয় দেহ যদি পূর্ব হইতে পরিস্কৃত থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে উর্ধালৌকে 
তুলিবার জন্ত অত্যধিক সংযমের আঁবস্তীকতা নাই। এই সকল কারণ 
বিবেচনা করিয্লাই বোধ হয় বিভিন্ন জাতির জন্ ভিন্ন ভিন্ন “অশৌচকাল” 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। যেস্থলে শুদ্ধ সংযমী ব্রাঙ্মণের দশদ্দিন "অশৌচ” হথেই 
হয়, সে স্থলে শ্বভাবতঃ অসংঘত-জীবন শৃদ্রের একমাস 'অশোৌচ' প্রতিপালনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। বাস্তবিক ত্রাঙ্গণ যদি বথার্থ ব্রাহ্মণ হন, তাহা হুইলে 
তাহার মন্ত্র ফলবান করিবার জন্য দশদিনের অধিরু ক্রহ্গচর্ধয পালন 
করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আজকাল সমাজের যেরূপ অবস্থা 
তাহাতে এই শাস্ত্রী নিয়মে কার্য করিলে কতট! ফল পাওয়া যায় তাহ! 
বল। বড় ছুরূহ। সম্ভবতঃ শান্্রকাবেরা গলদেশস্থ স্তর বা নামের শেষে 
পদবী বিশেষের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই নিয়মটা বিধিবদ্ধ করেন নাই) 
তীহাদের লক্ষ্য ছিল জীবনের দিকে । এখানে “ব্রাহ্মণ” শবের অর্থ "ত্রাক্ষণ- 
জীবন-ধারী,” *শৃদ্র” শবের অর্থ “শৃদ্র-জীবন-ধারী”। বলিতে কি প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষেই এ বিষন্ে তন্ত্র নিয্বম প্রযোজ্য । শান্্রকারের৷ বোধ হক 
একটা মোটামুটা গড় পওত হিসাব করিয়া উপরি উক্ত নিয়্মটী বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 

বাহার! সংষমী ও ব্রহ্গচর্যপরায়ণ, ধাহাদের ইহ্জীবন কাম ক্রোধাি 
হীন রিপুগণের দ্বারা চাপিত হয় না, তাহাদের কামময় দেহের গুল 
উপাদান গুলি পরিচালনা অভাবে ক্রমে নিস্তেজ ও নিক্রিয় ক্হ্্ন। 
পড়ে। মৃত্যুর পর সেগুলি তাহাদিগকে কিছু কালের জন্ত প্রেতলোকে 
টাঁনিযর়া রাখে বটে, কিন্ত তাহাতে তাহাদের বিশেষ অন্থবিধ। হয় না। 
তাহাকাফতদিন সেখানে থাকেন তত দিন 'ঘুমাইয়।” কাটিয়। যাঁর়। ,ষে 
নিয়শ্রেণীর ইন্জ্িয়গণের দ্বারা প্রেতলোকের স্থুল স্পন্দন সকল অন্ৃভূত হয়, 
তাহাদের সেই ইন্দ্রিয় গুলিই যখন অমুশীলন অভাবে পক্ষাঘাত গ্রন্ত, 
তন তথাকার স্পন্দন নমুছ তাহাদের কোনরূপ কষ্ট উৎপাদন করিতে 
পারেনা । ক্লোরোকফরম প্রয়োগে হতচেতন ব্যক্তি যেমন অন্ত্রাধাতের 
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জাল অন্থভব করেনা, তাহারাও সেইরূপ সেখানকার কোন ব্যাপাগ্ন 
দ্বার কিট হন না। 
(ক্রমশঃ ) 


শ্রমন্মথমোহুল বন্ধ । 


মানবের ইতিরত্ত। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পব ৷) 


১৬। বর্ণ ও জাতিভেদ। 

পঞ্চম যৌলিক জাতির নাম আর্ধযজ।65। এবং এই জাতির সপ্ত 
বিভাগের মধো প্রথম বিভাগের নামও আর্ধাঞগাতি। এই জাতির শাসন 
রক্ষণ এবং শিক্ষাকরে বৈবন্বান মনু শাসনপ্রণালী ও সমাজপদ্ধতি গঠন 
এবং বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল গুরুতর কার্যে তাহাকে সাহাষা 
করার জন্ত পঞ্চম মৌলিক জাতির মধ্যে প্রধান চার শ্রেণী পিতৃগণ জন্মলাত 
কবিয়াছিলেন। ভূগুর পুত্রগণের কারণশবীরই সমধিক উন্নত ও কার্যকারী 
ছিল। তাহাদিগকে সোমপ, কব্য বা সৌম্য পিতৃগণ কহে। 

পুরাকালে মানবকুলে জন্মধারপোপবোগী জীবপমুহের মধ্যে ধাহারা 
সর্কোন্নত হ্ইয়াছিলেন, তাহাব] ব্রাঙ্গণবর্ণ বা ব্রাহ্মণজাতিন্ধপে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। ভৃগুর সন্তান কথিত সোমপ পিতৃগণ এই ব্রাক্ষণদিগকে তাহাদের 
ছা দান করিয়াছিলেন। এই ছায়াই আদর্শ ব্রাহ্ণগণের হুক্ম শরীররূপে 
পরিণত হইল। & অঙিরার পুত্র হবিয্ান্‌ শিতৃগণের মানসদেহ দমধিক কার্ধ্য- 
ক্ষম ছিল, তাহার! যোদ্ধ।গণকে তাহাদের ছায়াদান করাতে সেই ছায়। ক্ষত্রিয় 
গণের সুম্ম শরীর হইল । পুলস্ত্যের পুজ্জ আজ্যপ ( অঞ্ষপা) পিভৃগণের কাষ- 
দেহ কার্য্যকারী ছিল। আদর্শ বৈশ্তদের হুক্ম দেহ নির্মাণের, জন্ক এই 
পিতৃগণ তাহাদের ছায়াদান করিয়াছিলেন । বশিষ্ঠের পুত্রগপকে জকালী 
পিতৃগণ কছে। কখন কখন তীহাদিগকে দক্ষের সন্তানও বল। হইয়া! খাকেে। 
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তীহাদের ছায়াদেহ কার্যকারী ছিল। আদশ শুদ্রের সুগ্মদেহ নিম্মাণের 
জন্ত এই পিতৃগণ তাহাদের ছায়াদান করিয়াছিলেন । 

এই জাতি চতুষ্টয়ের সুক্মদেহ মধ্যে এক এক জাতির শুঙ্ম দেহে এক, 
এক বিশেষ বিশেষ বর্ণ প্রাধান্ত লাভ করাতে পুর্বে এই চারি জাতিকে চারি 
বর্ণ বলা হইত। বাহার! সুক্ষ দৃষ্টিশালী, তাহার! প্রতোক জাতির সুস্মদেহের 
বিশেষ বিশেষ বর্ণ দ্ববা জাতির পরিচয় পাইয়া থাকেন, এবং কোন্‌ মনুষ্য 
কোন্‌ জাতীয়, তাহা! ভাহাদেব স্ক্ষদেহ দেখিয়া নিঃসন্দেহরূপে ও অত্রাস্ত 
ভাবে ঠিক করিতে পারেন। 

ধাহাদেব সুক্সদেহে নীল বং (17110 ০০01০0৮) প্রধান ও সর্বাপেক্ষা 
উজ্জল, তাহাদেব কাবণশবীব ক্রিষাশীল, তাহাবাই ব্রাঙ্গণ। ধীহাদের সুক্ষ 
শরীরে হবিদ্বর্ণ বা সধুজ রং; (179০7. ০০107) গ্রাধান ও অতু)জ্জল, 
তাহাদের মনো ময় দেহ ক্রিগ্নাশীল, তাহাবাই ক্ষত্রিয় । ধাহাদেব সুক্ম দেহে 
লোহিত বর্ণ (1২০৭ ০০190) প্রধান ও অতিশয় উজ্জ্বল, তীহাঁদের কাঁমদেভ 
ক্রিক়্াণাল, তাহাবাই বৈগ্ত। এবং ধাহাদেব গ্শ্ধা শখীবে বেগুণে বং (৬1০1৮ 
(01901) প্রধান ও সাতিশজ্ উজ্জল, উাহাদেব ছায়াদেহ (157100710 1)97)1) 
ক্রিয়াশীল, তাহারাই শুড্র। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয্, বৈশ্ত, শুদ্র, এই চারি জাতির বা বর্ণেব ইহাই মূল কারণ 
ও গুঢ তত্ব। এই জন্যই ধম্মনীতির উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত মানবের পক্ষে 
জাতি পরিবর্তন ও জাত্যগ্তব গ্রহণ অসম্ভব। মাসুষেব জাত্যন্তর গ্রহণ করিতে 
হইলে, পুর্ব কম্মফলে ইহদ্রীবনে যে সুশ্ম শগীব লাভ করিয়াছে, তাহার 
পরিবর্তন করিয়া নৃতনক্ল্পে তাহা গঠিত করিতে হইবে। ইহা! রাজা ব। 
মন্ত্রিসভার আইন কানুনের দ্বারা, অথবা কোন সভা সমিতির প্রস্তাব ও 
দিদ্ধান্ত দ্বার সম্পাদিত হওয়াব বিষয় নছে। 

এই ৰর্ণ চত্ুষ্টয়ের মধ গ্রাত্যেক বর্ণেই কয়েকটী বিশেষ বিশেষ গুণ 
আছে। এই গুণগুণল স্বভাবজাত অর্থাৎ জন্ম হইতেই লোকে সঙ্গে লইয়া 
আইসে। তাহ? স্ব স্ব চিত্রের সঙ্গে গ্রখিত থাকে । তত্থারা লোকের বর্ণের 
পরিচন্ব পাওয়া যায় । চবিত্তেব এই বিশেষ বিশেষ গুণ বিদ্যমান থাকাতেই 
ভিন্ধ ভিন্ন বর্ণে লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে। 
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তাহাতেই পুরাকাঁলে এই বর্ণ চহুষটস্ের মধ্যে কর্মম বিভাগ হইয়াছে । এ সম্বন্ধে 
স্লীভগবান্‌ বলিয়াছেন +-- 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পবস্তপ। 
কর্মীণি প্রবিভক্তানি ভাব গ্রভবৈগুণেঃ ॥ 
শমোদমন্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেবচ । 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্য ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্। 
শৌর্ধ্যং তেজোধৃতিরদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলারনম্‌ ॥ 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষা ত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ 
কৃষিগোরক্ষাবাণিজাং বৈশ্বয কন ব্বভাবজম্। 
পরিচর্য্যাত্মকং কন শূড্রন্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ 
গীতা । 
কর্ম্ম বিভাগান্থুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়েব স্য্টি হইয়াছে । পুরুষানুঞ্রমে 
এইবপে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়» অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করাতে 
কালক্রমে সমাজে তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বু জাতির উদ্ভব হইয়াছে । কাল 
প্রভাদে বর্তমন হিন্দুসমাজে জাতিভেদ কথিত বর্ণগত বা গুণগত নছে। 
এখন সার ভাগটীর গ্রুতি আব লোকের তত লক্ষ্য নাই, ফেবল খোসাব 
দিগে নজর। 
পুবাকালে এক জীবনৈই এক বর্ণের লৌক উন্নতিলাভ করিয়া উচ্চতর 
বর্ণে উন্নীত হইতে পারিত। এখনও যে তাহা সম্পন্ন না হইতে পারে এমন 
নহে তবে এক উপায় ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে 
না। পিতৃগণেব সাহাধ্য ব্যতীত বর্ণান্তৰ গ্রহণের আর উপায় নাই। 
বিশ্বামিজ্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মলাভ কবিক্বাছিলেন। তিনি সেই জীবনেই ত্রাহ্মণত্ব 
লাভ করার জন্ত জপোবলে এবং যোগবলে পিতৃগণের সাহায্য প্রার্থন! করিয়া 
পরিশেষে তাহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তীহারা প্রমন্ন হুইয়! 
বিশ্বামিত্রকে ব্রাঙ্ষণের সুক্ষমদেহোপষোগী এক নূতন ছায়া! দান করিয়াছিকেন, 
তাহাতেই তিনি মহাতপ! ব্রাহ্ষণ হইয়। অক্ষয় কীন্তি রাখিয়া! গিয়াছেন। 
যদি আদাদের ধণ্মগ্রস্থাদি দতা হয় ও তাহাদেব অভ্রান্ততা সম্বন্ধে লামা- 
দরের দৃড় বিশ্বাস থাকে, তবে বলিতে হইবে যে এক জাতি হইতে জাত্যন্তরে 
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উর্নীত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা-বড় শক্ত কাঁজ, সহ্জসাধ্য 'রীহে। 
পিতৃগণের সাহাধ্য ভিন্ন কেবল মানুষের কথায় তাহ! কখনই হইবার নহে । 

এই জাতিভেদ সম্বন্ধে আজকাল ছুই শ্রেণীর লোক ছৃইটী ভিন্ন ভিষ্ন মত, 
পোষণ করিয়া থাকেন। এই ছুইটা মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। তন্মধো 
এক মতাবলম্বীগণ বলেন ষে জাতি বিশেষে জন্ম লাভই মানবের প্ররুতক্কাতি। 
গুণের দরকার কি? জাতি গুণ সাপেক্ষ নছে। অপর মতাবশলম্বীগণ বলেন, 
জাতি বিশেষে জন্মলাভ কবা কিছুই নহে। গুণই মুল। জাতি বিশেষের 
প্রকৃত গুণ থাক। চাই? গুণ না থাকিলে তাহাকে সেই জাতির লোক বলা 
যায় না! যীহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ব্রাঙ্মণের গুণ আছে তিনি শুড্র হইলেও 
ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য | কিন্তু এই ছুইটা পবস্পর বিবোধী মতের মধ্যে একটাতেও 
পুর্ণ সত্য বিদামান নাই, কারণ জাতি বিশেষে জন্ম লাভ, কোনরূপ খাম 
খেয়ালি ভাবে ব1 বিনা কারণে, যদদচ্ছাক্রমে হয় না। জীবের স্থক্ম দেহ এবং 
স্কুল শরীর একই নিয়মে গঠিত হইয়া থাকে । পরস্ত জীব যে জাতির সুক্ষ 
শরীর গ্রহণের উপযোগী ও ঘে জাতির সুক্ম শরীব লইয়া জন্মলাভ করে, 
তাহার স্থল শরীবও যথাদস্তব সেই জাতির অন্থুূপই হুইর। থাকে । তাহার 
তাৎপর্য্য এই যে, কেবল জাতি বিশেষে জন্মলাভ করিলেই বা! কেবল জাতি 
বিশেষের গুণ পাইলেই মানুষকে সেই জাতীয় বলা যাইতে পারেনা । জন্ম 
এবং গুণ, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ চাই । ব্রাহ্মণের শম দমাদি গুণ বাতীত 
কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ করিলেই যেমন বাক্তি বিশেষকে ব্রঙ্ষণ বল! 
চলেনা, সেইরূপ ব্বাঙ্গণ কুলে জন্মলাভ ন। করিয়া কেবল ত্রা্মণের গুণ সম্পন্ন 
হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ বলাবাইতে পারেনা । একাধারে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ 
ও ব্রাহ্মণের গুণ সম্পন্ন হইলেই মানুষ প্রক্কত ত্রাহ্ষণ পদ বাচা হয়। নতৃব!1 
নহে। অন্যান্ত জাতি সন্বন্ধেও এই নিয়ম । জাতি ও বর্ণে, তুল ও হৃষ্মাদেহে, 
গরম্পর খনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে । একটী অপরটার সাপেক্ষ । জীব যেজাতিতে 
জন্মলাভ করে, তাহাতে সেই জাতির গুণও অর্শে। তবে কাল মাহাক্ত্ে 
সমীজে এখন নান। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হুইয়াঁছে। 

পূর্ববাধ্যায়ে মানবের আধ্যাত্মিক ইততিবৃত্ের বর্ণনা.করা হইয়াছে; এই 
অধ্যায়ে দৈহিক ইতিবৃত বল! হইল। পরবর্তী অধ্যান্ে মানলিক ইতিবৃত্ত 
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বল হইবে । এই মান[সকটী আধ্যাত্মিক ও দৈহিক, এতছুঙয়ের মধ্যব্তী 
এবং সংযোজক। যুগল সেবক। 


শ্বেত সরোজোৌঁৎ্সব । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


প্রহলাদের তপস্ত1 সিদ্ধ হইলে ভগবান আপিঙ্মা তাহাকে বখন বর দিতে 
অগ্রসর হইলেন, তিনি বলিম্বাছিলেন £-- 
প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কাম! । 
মৌনং চরস্তি বিজনেন পবার্থ নিষ্ঠাঃ ॥ 
নৈতান্‌ খিহায় কৃপণান্‌ বিমুমুক্ষ একো। 
নান্তং ত্বদস্ত শরণং ভ্রমতোহমুপন্তে 1- শ্রীমপ্ক'গবতম্‌ | 
হে দেব মুনিগণ প্রায় নিজ মোক্ষ অভিলাষ করিয়া! নির্জনে মৌনাবলম্বন 
করিয়া থাকেন,--পরের জন্ত তাহাদিগের ষত্ত নাই। এই সমস্ত দীন বালক- 
দ্বিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি কামনা করিনা । ইহাই 
যথার্থ ভক্তি, ইহাই যথার্থ প্রেমের সাধন1। এই সাধনার উপর ব্লযাভাট্সকির 
সমস্ত জীবনের কর্ম নির্ভর করিয়া! আছে। বহু সপত্বীর স্তায় অতৃপ্তা রসনা 
এক দিকে . শিশ্ন অন্তদিকে , ত্বক, উদর ও শ্রবণ অন্ত কোন দিকে $ নাসিক] 
ও চপলচক্ষু অপরদিকে এবং কর্মেন্িয় দকল আর কোনদিকে মানবকে 
ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে। এই প্রকার সংসার-বৈতরণী নদী মধ্য নিজ 
নিজ কন ত্বারা পতিত,--পরস্পর সম্ভূত জন্ম ও মরণ ত্বারা অভীব ভীত, ভে 
বুদ্ধিশালী এই ড় লোকদিগকে তাহাদিগের অজ্ঞানতার মধ্যে ফেলির! তিনি 
কিরূপ আপনার মোক্ষ লাভেগ্পু হইবেন। এটী বড় সামান্ত স্বার্থ ত্যাগ 
নছে। তবে তিনি বিসর্জনানন্দের ভাব অন্তরে ধরিয়াছিজেন ত্বাই তিনি 
(িসদানন্দ। 
্রক্ধবিভ্ভা সষস্ত জাতিতেই অল্প বিস্তর ভাবে পরিস্ফুট আছে, কিন্ত 
মানবের কর্্মদে'ষে তাহার উপর এতদূর কলঙ্ক ও আবর্জনা আশ্রয় করিয়াছে 
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যে ব্রন্ষবিস্তা ভাহার প্রন্তত জ্যোতিঃ হারাইয়া স্বার্থপর লোকের বানিজ্যপপা 
রূপে পরিণত হুইয়াছে। 78৮৩1 0011109 (ম্যাবেল কলিন্স) এই ব্রক্গ- 
বি্তাকে শ্বেত শতদলের সহিত তুলনা কবিয়া বলিয়াছেন, 7০)৪] 
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এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অপসরণার্থেই জগতে আধ্যাত্মিক নিয়স্তারা 
তাহাদিগের প্রিয় শিষাকে কার্ধাক্ষম বিবেচনা করিয়া এই ছুবহ ভার ন্তন্ত 
করিয়াছেন । এই উৎসব হেলেনার প্রতি শোকাশ্র বিসর্জন করার উদ্দেস্তে 
প্রচারিত হয় নাই। অশ্রু, দেবতাব অমৃতভাও্ড হইতে নিস্যত সত্য, কিন্তু 
মে অশ্রু শোকের নহে, তাহা ভক্তির, তাহ! উৎসগের। যে ব্রঙ্গবাদিনী কত 
জন্ম জীবের হিতের তরে আপনাব জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং এখনও 
অস্তর্লোকে সেই হিত ব্রতে কার্ধা করিতেছেন, তাহার তার কি ক্ষুত্রশোক 
করিবে ভাই? সেই ক্ষুত্রশোক তাঁহার নিকটে কি পৌছিতে পারে 1 আমরা 
যদি নিজেদের জীবন জগতের হিতার্থে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে 
আমাদের চিন্তা জগৎছিতে উদ্যাটিত জীবন! মহ্ণারমণীকে স্পর্শ করিতে পা্িবে, 
নতুবা নহে। তুমি যদি বাহাশৌকে পৃথিবী ভাসাইক়া! দাও& তাহা হইলেও 
তাঁহার বৃত্বাস্ত সেখানে কেহ বহন করবেনা; কিন্তু তাহার পরিবর্তে য্যপি 
কখনও আপনার স্বার্থ ভুলিয়া কাহারও তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে ক্ষণিকের তরে 
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকশিত করিয়া দাও অমনি দেখিবে জগতমাত1 তোমণকে 
অস্কে রাখিয়াছেন। তুমি যদি ভাই, কেবল আপনার শক্তির ও অর্থের 
প্রচারার্থে, ফুল্ল কোকনদে জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া, মহা মহা পণ্ডিত আনয়ন 
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করিত মগ্রগীতা ব্যাখার সহিত অধায়ন করিয়া, যদি লক্ষ লক্ষ অতিধিগণ,ক 
আহার্ধ্য ও বস্ত্র দিয়া উল্লসিত মানসে ভাব থে, “মণডাম। তোমার অর্থে ও 
শক্তিতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিক্বাছেন, তাহা হইলে ভাই, নিশ্চিত 
জানিও তোমার কল্পন। অমুলক কল্পনার দূর ছায়া মাত্র। এইরূপ শিক্ষ্ স্বার্থের 
তামসিক স্পন্দন তাহাদের নিকট হইতে বহছুদুরে পড়িয়া থাকে । অ'ষরা কি 
দামান্ত অর্থের ও শক্তিব জন্য অহঙ্কার করি! বে সামান্ত শক্তি ও অর্থ 
আমাদের নিজের স্বার্থের সামান্ত,অভাব মোচন কবিতে প'রেন। তাহা মা- 
পুরুষর্দিগের অর্ধীনে পৃথিবীর অভ্যন্তবস্থিত অনপ্ত রত্বভাগ্ডাবের তুলনায় 
কপদ্দকও নয় । তাহারা কি এই অর্থের ষং সামাগ্ঠ অংশ ৪ আপনার ত্বরে 
কখনও ব্যবহার করেন? তবে আর অর্থ দেখাইয়। তাহার্দগকে কি আকর্ষণ 
করিবে । তবে চাই কি? চাই জগৎ মাতান ভক্তি, চাই জীবন জগতের 
তরে উৎসর্গ । শ্রীমতী হেলেনা, আপন!র স্মৃতি রাখিতে এই উৎসব প্রচার 
করিয়া ধান নাই। তাহা হইলে (17):9 [.00৩৭ 19 শ্বেতশতদলোতৎসব 
না হইয়া, ইছার নাম [319৮251549১ ব্র্যাভট্প্কি উৎসব হইত | 

ভাই, তুমি, আমি, সকলেই আজ সমাজে গণ্য মান্ত হইব বলিয়া সতত 
ত্ুরিতেছি ফিরিতেছি, কতই যেকি কবিতেছি তাহার গণন! না, সকলে 
তোমাকে এখন কত আদর করিতেছে; কিন্তু ভাই কাল বসিয়া আছে-_ 
আল তুমি আদরের শীর্ষে বসিয়া আছ, কাল কে জানে তোমাকে দ্বণায় মৃত- 
প্রায় হইতে হুইবে। তবে ভাই পার্থিব বিষস্কে তুমি বা মামি শ্ীচরণে কেন 
হুঃখী বাসুধী মনে করি। আমাদের যাহাকিছু দোষ বা গুণ আছে ভগ 
বত্তীর উৎসর্গ করিয়া দিই এস, একবার অনন্তের দিকে হৃদয় উম্মুক্ত কক্ষিলে 
তিনি আপন শক্তির জ্যোতিতে দোৰ বা গুণকে "শাধিত করিয়া! দিবেন। 
বিষয় ভোগেচ্ছা আমাদিগের অতিশয় প্রবল, তাহাই ইহা স্ুসাধ্য হুর ন1। 
ফিন্ধ ইহার একটী উপায় মাছে। পূর্ণকাম স্থরূপিনী শাস্তিরূপা জগজ্জননী 
ছুর্গার অঙ্কলাতে কৃতার্থ, কামজয়ী, মহাপুরুষগণেব এবং তাহাদিগের শিষোর 
করুণ! প্রীর্থনাই দেই এক মাত্র উপায়। তাহার1 সাধনাছার। বরঙ্গমন্্ী 
জাগজ্জননীর ব্ন্তপান করিয়। ঘে বরন্মতেজ হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা?ও 
জগতের ও আমাদিগের জন্য, সেই বন্ধাতক্বিন্বু তাহারা- যাহাকে দেন, 
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সর্কভূভঙ্ঠ ব্রদ্মদগ্ী তাহাব হৃদয়ে দেখা দেন। এস ভাই, আমর! * মহাপুরু- 
গপের নিকট হইতে এই ব্রহ্গতেজবিস্বু লাভের চেষ্টা করি। তাহায! 
লোমরসাত্মক চন্দ্রবিন্দু হৃদয় ধরিয়া! আছেন, তাহা ও যজ্ের উদ্দেশে-. 
আমরা বদাপি আমার্দিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ অগ্নি জ্বালিতে পারি তাহা হইলে 
তীহানা'ও ওই বিন্দু আহুতি দিবেন! গুরুদেব, আমি যাহা কিছু ঘেহের 
কর্ম বাজ্ঞীনের কর্ম কবিতেছি, তাহা উৎসর্গাত করিয়। দিতেছি, শুই 
ভাবকে অশনি বলিতেছি , এই অগ্রি জলিতে আরস্ত করিলেই তাহাদিগের 
দৃষ্টি অমনি পতিত হয়। অপদেবতাগণ অমনি সরিষা যান এবং অগ্নি সম্পূর্ণ 
হইলে, ষজ্তে পূর্ণারতি দে ওয়া হইলে, সাধক গুরু ও ব্রহ্মমন়ী মিসাইয়া এক 
হন। ইহাই যথার্থ ব্রপ্ধ গ্তা। এবং এই উদোস্টেই আধুনিক ব্রক্ষবিদ্যা 
সমিতি (11200৭01)11071 ১76৮0, গধিপুন্তি ও শিষ্যা প-নসা মাতা 
হেপেনার ছারা প্রতিস্থাপিত । 

এই ব্রন্ধবিদ্ভাব উৎ্মবেব দিনে, আমব' হেলেনাকে পূজা করি। তীছাঁকে 
ভঁলিলে,ঠাহাব প্রতি ভন্ষি হারাইলেই এই মাধ্যাম্মিক মহাশক্কিয় গ্ষেক্ হইতে 
আমর] সরির] পড়িব, ইহাব দগ্ধ গম্ভীর স্পন্দন আমাদের জদয় স্পর্শ করিতে 
পারিবে না। এই মহা সমিতিতে প্রবেশ করিয়া, অথচ তাহার প্রতি প্রেম 
ও ভক্তিশুন্ত হইয়া অবস্থান কহ] বিডশ্বন।। যদ্যপি ষথার্থ মুজিপিপান্থু 
হইয়। থাক, দি ষথার্থ বরন্গবিগ্ঠায় আম্থা থাকে, যদ্দি ষথার্থ এই মহাশক্কি- 
ন্রোতে জীবনকে ভাসাইতে সাধ থাকে, পৃতসলিলা দেবগক্গায় আত্মহার। 
হইবার বাসন! থাকে, তবে এস ভাই, অগ্ভকাব পুণ্যদিন হইতে ব্রহ্গাগুময় 
শ্বেত কহুলারের সমুদ্র মাঝে, বজত প্জজের শ্বেত ৩রজ মাঝে দৈব 
প্রকৃতির বিকচ কমলের অমানুষী, অপূর্ব, স্লিগ্ধ 'সীন্দর্যোর মাঝে,ভাহার কিরণে 
উজ্দজবলিত মানবদেবী হেলেনাকে ভাবিতে, ভাবিতে আমাদের জীবন, শঞ্ষি 
৪ জ্ঞান, জগতের হিণতির তরে উৎসর্গ কখিতে ব্আরম্ত করি। তাহ হইলে 
বরনিক1 অন্তরালে যে মহাপুরুষদ্ধর় আপনাদিগের অনস্ত স্থুখ ছাড়িয়া! পরহিচ্তি- 
ব্রতে নিয়ত, তাঁহাদের অগুগ্রহলাভ করিবে; তাহা হইলে আশ্রয়কীর, 
তরসাহীন, জীবন তরির একটি অবলম্বন হইবে, এক মহামুল্য রত্বের অধীর 
হইবে, যাহার জন্ঠ তোমার স্থান পৃথিবীর বাজা হইতে অনেক উচ্ষে স্কাপিক্ত 
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হইবে এস ভাই, আমর। সমস্বরে একবার বলিয়া লই হেলেনাবৈঃ নমঃ। 
এস বন্ধিক। লই শ্রীগুরবে নম:ঃ শ্রীশুরুদেবায় নমঃ, শ্রীইষ্টদেবায় নমঃ ॥ 
ও শান্তি শান্ত শান্তি 
শ্রীকিশোরীমোহন চট্োোপাধ্যায়। 


কস্তরা প্রকরণ । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পব ) 

তপঃ পুরং পাথোমুচমিব মরুতৎসংহরত ষঃ 

কৃপা কেলিং মুস্তাঙ্করমি খবাহঃ খনত যঃ। 

সুহৃদ ভাবং নাশং হিমমিব পয়োজং নয়তি যঃ 

স কোপঃ সাটোপ; প্রবিশতি সতাং চেতসি কিমু1৩৪। 

যঃ কোপঃ (ক্রোধঃ ) মরুৎ (বাঘু) পয়োমুচং (মেঘং ) ইব, তপঃ পুরং 
(তপঃ সমূহং ) মংহরতি : অপনয়তি ) তথা মঃ (“কাপঃ) বরাহঃ ( শৃকরঃ) 
মুস্তান্থুরং (মুস্তাপ্ররোহং) ইব, ফ্পাকেপিং দয়া কোলং) খনতি (উৎ্পাটক্কতি ) 
য২ কোপঃ হিমং (শিশিরং ) পরোজং ( পদ্ম) ইব, আুছদ্ভাবং ( সৌহার্দং ) 
নাশং নক্তি (বিনাশকতি) ল . তাদৃশঃ) কোপ (রোষঃ) লাটোপঃ 
(আটপেন সহ বর্তধানঃ সন্) সতাং । সাধুঞ্জনানাং) চেতসি (মনসি) 
প্রবিশতি কিমু? ( প্রবিশতি কিং?) ন প্রবিশতোব, সাধু চেতমি কোপন্ত' 
প্ররেশঃ অসস্ভব ইতি ভাব; ৩৪। 
বাষু যেমন মেধ সমূহকে সংহার কবে, পেইকপ ত্য তপঃ সমূহকে সংহার 

করে; শুকর যেমন মুখা উৎপাটিত কে, সেইকপ ষে দয়া উৎপাটিত 
করে, হিম ধেমন পন্মকে নষ্ট করে, দেই সপ যে সৌহার্দ নষ্ট করে) মেই কোপ 
সগর্কে সাধু ব্যুকির্দিগের চিত্তে প্রবেশ কবে কি? (সাধুচিতে ক্রোধ স্থান 
পায় না) ৩৪। 

ভে ধন্তা অভিবন্দনায়শিহ তং পাদারবিন্দদ্বপ্নং 

তে পাত্রং সকল শ্রিক্লাং জগতি তৎকাত্রির্ণরীনষ্তি চ 

তন্মাহাত্ম্যমসন্গিভং সুরনরা সর্বেহপি তৎ কিন্করা, 

যে কোপদ্থিপ দিংংশাব সদশং স্বান্ত শমং বিভ্ররতি 1৩৫1 
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যে জন! ইতি শেষঃ। কোপদ্ধিপ সিংহশাব সদৃশং (কোপঃ ক্রোধ: ছিপঃ 
হন্তী ইব, তস্য সিংহ শাব সদৃশ" কেশরি শিশু তুগ্যং জ্রোধ বিনাঁশক 
মিত্যর্থ: ) শমং (শমগুপং) স্বাস্তে (আত্ম চেতনি ) বিভ্রুতি ( ধারয়স্তি) 
তে ধন্ত।ঃ, তৎপাদাববিন্দ্বয্ং ( তেষাং পাঁদপদ্মযুগলং অভিবন্দনীয়ং ( পৃজ্যং ) 
তে সকল শ্রিয়াং ( সর্ধসম্পদাং ) পাত্রং, তৎকীন্তিঃ ( তেষাং যশঃ ) ইহ প্রগতি 
(ভূবনে ) নরীনপ্তি ( উশং নৃগ্যতি) তন্মাহাস্াং (তেষাং মহিম]) জসপ্সিভং 
(অসদশং ) (নিরুপম মিত্যার্থঃ) পর্বে ( সমস্তাঃ) জুরনরাং (দেবমনুষ্যাঃ) 
তৎকিঙ্গরাঃ (তেষাং দাসাঃ) ভবস্তি ইতি শেষঃ। ৩৫। 
ধাহার! কোপরূপ হস্তীর বিনাশক সিংহশিস্ত পদৃশ, শমগুণকে চিত্তে ধারণ 
করেন এ জগতে তাহারাই ধন্ত, তাহাদের পাদপগ্মহয় পূজা, তাহারাই সর্ব 
সম্পদের অধিকারী, এবং তাহাদের যশঃ জগতে পুনঃ পুনঃ নৃতা করে, তাছ)- 
দর মাহাআ্ম্য অন্থপম 3 দেবতা এবং মন্ুষ্যেরাও তাহাদেব কিন্কুর সদৃশ হয় 1৩৫) 
বন বঙ্ষির্ণৰঃ কোহপি কোপরূপঃ প্রৰপিতঃ 
আস্তরং যস্তপোবিত্তং ভশ্মসাৎ কুরুতে ক্ষণাৎ ।5৬। 
কোপরূপঃ ( ক্লোখবপঃ ) কোগপি নবঃ (নবীনঃ ) বনবহ্ছিঃ ( দাব।নল2 ) 
প্রক্ধপিতঃ (অঙ্গীকতঃ ) বঃ (ক্রাধরূপো বহ্ছিঃ আন্তরং (মাননং) (তপোধনং) 
তপোবিস্তং, ক্ষণাৎ ( ক্ষণকালেনৈব ) উন্মদাৎ কুরুতে ( করোতি )। ৩৬। 
কোপ নৃতনতর দাবানল রূপে শ্বা্ৃত, যেহেতু এ কোপানল ক্ষণকাল 
মধ্যে মানন তপ; সম্পদকে ভক্মীভূত কারে । ৩৬। 
জাতৈশ্বধ্য বল শ্রুতানয় তপোক্পোপলব্ধি শ্রিতং 
গর্বং সর্বগুণৈক পর্বত পরিংমাত্মন্‌ কথাঃ সর্বধা 
সঙ্গং গচ্ছতি যন্ত্র যত্র যদসৌ তত্তদ্বিন! সাম্পদং 
প্রেত্য প্রাণ ভূতো৷ ভবস্তাভিম প্রাপ্তি প্রহীণাঃ ক্ষেণাৎ (৩৭। 
আত্মন্‌ (দেখিন্‌ জাত্ষ্বর্্যবল ক্রতান্বয় তপোরিপোপলব্ধিপ্রিতঃ ( জাতিঃ 
ব্রাহ্মণন্থাদি; শরশ্বর্য্যং সম্পৎ্, বলং সামর্্যং শ্রতং-_বিস্তা অন্বরঃ__কুলং তপঃ 
তপস্যা, রূপং পৌন্দর্যাং, তেষাং উপলব্ধি; লাভঃ তং শ্রিতঃ আশ্রিতঃ তং) সর্বথা 
(সর্বপ্রকারেণ) দর্বগুণৈক পর্বত পরিং (সর্কে গুণাএব পর্ধতাঃ তেঘাং 
পরিঃ ৰজ্ং তং ) গর্ধং ( অহঙ্ক (রং) ম1 কথাঃ (ন কুরু) যৎ (যল্ত্নাৎ হেতোঃ 


আষাঢ়, ] কন্তরী প্রকরণ। ১১৭ 


আপ ( অয়ং গর্ব) যত্র হত (বন্দিন্‌ যন্থিন্‌) সন্ধং গচ্ছতি (ব্রজতি) তততৎ 
বিলাশ।স্পদং ( বিনাশকারণং ) ভবতীতি শেষঃ। প্রাপভূতঃ (জীবাঃ) ক্ষণাৎ 
€ক্ষণকালেটনব ) প্রেতা (প্রেতীতৃয় মৃত্যু প্রাপা ইতার্থ: ) অভিমত প্রাপ্তি 
প্রহীনা: (স্বাভিষ্ট পাপ্তিবহীনাঃ ) ভবস্তি ক্ষণেণৈব মরগান্তরং জাত্যাণয়ো 
বিমস্তন্তি অতঃ ভমবলঘ্বা গর্ধবো ন কর্তবা ইতি ভাবঃ1 ৩৭। 

হে জীন, জান্তি, প্শ্বর্ষা, বল, বিদ্যা, এবং রূপের লাঙে মত্ত হুইক্ব! সর্ধ্ঘ- 
গুণন্ধূপ পর্বতের স্জ স্বরূপ অহ্গ্কারকে স্থান দিও না। যেহেতু অহক্কার 
যেখানে হেখান স্থান পাইয়াছে সেখানেই বিনাশের কারণ হইয়াছে । জীব- 
গণ ক্ষণকাল মধো কালের কবলগত হইয়া অভীই লাভে বঞ্চিত হইব! 
থাকে । (মৃত্যু হওয়াতে ক্ষণকাল মধো নিত্য জাতিকুল প্রতৃতি লুপ্ত 
হইয়া! যায় অতএব এ সকল লইয়া গর্ব করা উচিত নক্প 1 ৩৭1 

. গচিতা চার চরিতাম্বুজ নীত পাদং। 
সৎকর্ম কৌশল কুচেল কঠোর পাদং। 
সংসেব্য গেবন বন ভ্রম সামযোনিং 
মানং বিহুঞ্চ স্থুকৃতানুধি কু্তমোনিং ॥ ৩৮ ॥ 

"চিত চারু চরিতাঘুজ শীত পাদং (ওচিত্যমেৰ চারু চ'রতম্‌ মনো 
চরিত্রং তদেব অন্ুপ্তং পদ্মং তস্য গীত পাদংচন্ত্রং ) ওঁচিতা চাকু চরিত 
বিমাশকম্‌ ইতার্থঃ। সৎকম্ম কৌশল কৃ'্ডেল কঠোর পাদং ( সৎকা্য মৈপুণ্য 
মেব কুষুদং ভসা ুর্ধাং স্র্যো। যথা কুমুদং নাশমতি তহ্বৎ সৎকর্ম কৌশল 
বিনাশকমিতার্থঃ সংসেখা সেবন বন দ্রম সামযোনিং (সমাকৃ সেবনীয়ঃ 
সেবলারণ্য বৃক্ষ: তদ্য হস্তিনং ! সেবন বিনাশকমিতার্থঃ )। নুক্কতাণাং 
পুণ্যাণাং অন্দুধিঃ সমুদ্ত্রঃ তস্ত কুম্ত যোনিং অগন্তাং স্ুকৃত বিনাশকং ইতার্খঃ 
তথাভূতং মানং & অহক্কারং ) বিষুঞ্চ তাজ। ওচিত্য সৎকন্দ্ম সেবন শ্ুকত 
বিজ্মাখকম্য মানদা ত্যাগোহ্বন্ঠং কর্তব্য ইতা শয়ঃ ৷ ৬৮ 

গুঁচিত্্যূপ চাকুচরিত্র কমজের বিনাশক চত্্র সদৃশ সৎকর্মনৈপুণ্যন্ধপ 
কুষুদের বিদাশক হৃর্ধাসফৃশ শুধসেব্য সেবনরূপ বনবৃক্ষের বিনাশক হস্তী- 
সদবূশ এবং পুণ্য সাগরের বিনাশক মগন্তযুনি সদৃশ অহঙ্ধারকে পর়িস্াগ 
কর। ৩৮। 


১%৮ পন্থা । [ ১৬১৫ 


বিপদাং সঘ গর্বোইয়মপূর্ববঃ পর্বতঃ স্ৃতঃ 
প্রাপুবস্াদ্ধ মৃদ্ধীনো যমান্ধঢা অধোগতিং | ৩৯। 
বিপদাং ( আপদাং ) সঘ (স্থানং) অয়ং ( এষ; )গর্ধঃ অহষ্কারঃ ) অপৃ্ধঃ 
( অভিনবঃ) পর্ধতঃ , গিরিঃ) স্তঃ ( কথিতঃ ) ষং গব্বপব্বতং আরুঢাঃ 
( আঁধরূঢাঃ ) উদ্ধমুদ্ধানঃ (উন্নতমন্তকাঃ) অধোগতিং ( অধঃপতনং ) প্রাপ্প 
বন্ত (লভস্তে ) অহঞ্ষারিণোহচিরাদেবাধঃ পতস্তীতিভাবঃ ! ৯ । 
আঁপদেব আবাপস্থান অহঙ্কার, অভিনব পর্চঠসদশ যাঠাতে আরোহণ 
করিয়৷ উন্নতশ্িরঃ পুরুষেরাও অধোগতি পায়। ৩৯। 
দষ্টো! ধেন জনে। জাতি বিনয় প্াণান্‌ প্রসিদ্ধ প্রদান 
যদ্দষ্টেন বিবেকনীতিনয়নে সংমীলা সংস্থীঝতে ৷ 
যদ্ষ্টম্ত চ কীলকীলিত মিব স্তব্ধং বপূর্জায়তে 
দপংসর্পমিবাতিজিক্ষগহনং কম্তং স্পৃশেৎ কোবিদঃ। ৪০ |. 
ষেন (দেন ) দষ্টঃ জনঃ (প্রাণী) প্রসি্ধি প্রদান্‌ (থ্যাতিদাযকান্‌, 
বিনয় প্রাণান্‌ (বিনয় এব প্রাণাঃ জীবনাণি তান) জহাতি (তাঙ্জতি) তথ 
বদ্দ্টেন (যেন দর্পেন দষ্টঃ তেন ) বিবেকনাতি-_নয়নে । বিবেকঃ বিচারঃ 
নিভীর্ণয় ইতি ব্েনয়নে চক্ষুষী ) সংমীল্য ( মীলয্রিত্বা ) সংস্থীয়তে (অবস্থীয়তে ) 
তথা যদ্ষ্টস্ত (যেন দন্ত জনন্ত ইতি শেষঃ ) বপুঃ ( শরীরং ) কীপণকীপিত্বং 
(কগলাবন্ধং) ইব জ্তব্ধং ( নিশ্চলং) জায়তে (ভবতি ) তং সর্পং ( অহিং) ইব 
মতিক্ি্গগহনং (অত্যন্ত ভয় প্রদং ) দপং ( অহঙ্কারং ) কঃ কোবিদং (পণ্ডিতঃ) 
স্পৃশেৎ ( স্পর্শং কুর্ধ্যাৎ )ন কোহপীতি ভাবঃ। ৪০ | 
ঘাছার দংশনে খ্যাতি পদ বিনক্ধকপ প্রাণ পরিত্যাগ করে, যাহার দংশনে 
বিরেক ও নীতিরূপ নয়নম্বয় নিমীলিত হয়.যাহাব দংশন মানবশরীয় কীলফ- 
বন্ধ বস্তুর তায স্তব্ধ হইয়া থা ক, সেই সর্প সদৃশ অতিভয়ানকৃদর্পকে কোন্‌ 
পণ্ডিত বাক্তি প্রশয় দেয়? ৪০। 
দসম্তং বক! ইব বিধায় ছুর1শক্সা যে 
মীনানিবাখিল জনান্‌ প্রতিবঞ্চয়স্তি। 


তৈ সৌহ্ৃদাদমল কীর্তি লতা পয়োদ। 
দাতা প্রপঞ্চ চতুরোহ ০তুরৈরবঞ্চি। ৪১ । 


আঘাঢ়] অলেকীফ ঘটনা । 


যে ছুরাশক্র) ( হুষ্টতৃষ্য়া ) দস্তং ( কাপট্যং ) বিধায় ( অবলম্বা ) বকা: 
(বলীকাঃ) মীনান্‌ (মৎস্যান্‌) ইব জনান্‌ প্রাপিনঃ প্রতিবঞ্কস্থি-- প্রভার- 
স্তি) তৈঃ অচতুটৈঃ (ছূর্ব,দ্ধিভিঃ ) অমল ্সীিলতাপয়োদাৎ ( নির্মল ধল- 
রতাক্কাঃ দেঘাৎ কীর্তি বর্ধকাদিতিভ'বঃ) সৌহৃদাৎ (সৌহার্দাৎ) প্রপঞ্চচতুরং 
€ প্রপঞ্চ কুশলং ) আত্মা অবঞ্চি । বঞ্চিতঃ )। 
যাহার। দুবাশ। হেতু কপটতাবলম্বন করিয়া বকের! যেরূপ মতস্তখুলিকে 
প্রবচন! করে সেইরূপ জীবসম্হকে প্রবঞ্চন। করে; সেই অচতুর পুরুদ্ষের। 
নির্মল কীত্তিলতার বর্ধনকাধী জলদ সদৃশ সৌহার্দ হইতে প্রপঞ্চ চুর 
আত্মাকে বঞ্চিত করে। ৪১। 
মায়! মিমাংকুটিলশীলবিহার বিজ্ঞা” 
মঞ্জামহে হাদি ভূজর্গ বধূং নবীনাং। 
দষ্ট হনয় শ্মিত রোজ সহোদর স্তো 
যোহংনয়েদ্‌ যদি তবান্মধুরং ক্রবানঃ। ৪২। 
ইমাং মায়াং, হৃদি কুটিলশীপবিহারবিজ্ঞাং (কপটাচার বিহার পণ্ডিজং ) 
নৰীনাং (অভিনবাং) ভূজঙ্গবধূ" ( ভূজঙ্গীং ) মন্তামহেং যত যতঃ, অনয়া দঃ 
জন: ইতিশেষঃ ন্িতসরোজ সহোদরান্তঃ ( ঈষস্ধান্তরূপকমলযুক্ত বদনঃ দন্‌) 
মধুরং ( শ্রুতি স্থখকরং ; ক্রবানঃ ( কথয়ন্‌) ইতরান্‌ ( কাপাট্যরহিতান্‌ ইতি- 
পশেষঃ ) মোহ্‌ং নম্বতি ( প্রাপয্ধতি )1 ৪২। 
কপটাচারনিপুণ! মায়াকে আমি অতিনব! ভূজঙ্গী বলিয়া মনে কষ্ধি) 
ধেহেতু প্ ভূজঙ্গদ্ট মানব হাস্তমুথে মধুর কথ। বলিতে বলিতে অপর নরঞ- 
সৃদগ্ন পুরুযোত্বমদিগকে মুগ্ধ করে। (অন্ত ভূজঙগদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় মার! 
ভূঙী দষ্ট ব্যক্তির তাৎকালিক মৃত্যু হয় না কিন্তুপ্রী বিষে জর্জরিত হইয়া 
আবস্মগ্ঞান শৃন্ত হয় ও অন্তকে মোহিত করে, এইজন্ত মায়াকে নৃতনতর! 
ভুঙ্গজী বল। হুইল )। ৪২। (ক্রমশঃ) 


অলৌকিক ঘটনা | 


এই মঞানগন্তী কলিকাতার নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে স্টামাচরণ 
মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাঙ্মণ বাস করিতেন। তীহার দ্ইটী কন্ঠ 
ছিল। জ্যেষ্টার নাম ইন্দুবালা, কনিষ্ঠার নাম চারুবালা। খেঁখিতি 
দেখিতে ইন্দুবাল! বড় হইয়া উঠিল হিন্দু সমাজের নিষ্ুমানুসীরে তাছার 
বিধাই দেওয়া আবস্টক হই পড়িল। কন্ঠার বিবাহের জন্ত ভিনি 
বিস্তলন চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । অনেক চেষ্টার পর একটা সবপাত্র মিলিল ফিস্ত 
অর্থাভাববশ 5ঃ মুখোপাধ্যায় মহাশস় মহ! বিপদে পভিলেন। অনেক ভাবিঙ্কা 


পঙ্থা। [ ১৩৯৫ 


চিন্তিপ্না কোন উপাক্ স্থির করিতে না পারিয়া বসতবাটী বন্ধক দিতে 
হলস্থ করিল্লেন। অবশেষে সেই উপায় অবলম্বনেই ইন্দুবালার্কে ইহ" 
জীবনের মত সেই মনোনীত সংপ!জ্ের সহিত পরি-য়স্ক্জে আবদ্ধ করিয়া! 
দিলেন-__ এবং লেহপালিতা জ্যেষ্টা কন্তাকে সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে 
পারিয়াছেন ভাবিন্া বড়ই স্থুখ বোধ করিলেন । 

বিবাহের নমচিরকালমধ্যেই ব্রাহ্মণের ্েহের কন্তা ইন্দুবাল৷ দারুণ পাড়ায় 
স্বাক্রান্ত হইলি। নানাবিধ চিকিৎসার বাবস্থা হইল, সকলই ব্যর্থ হইল, করাল 
কাল আসিয়া অকালে তাহার প্রাণবায়ু £রণ করিল ব্রাঙ্মণের মস্তকে 
আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়িল। শোক দুঃখে তিনি অতীব কাতর হইয়া! পড়িলেন। 

সময়জ্োতে সকলই ভাসিয়া যায় ক্রমে তাহার শোকদুঃখ কতক 
উপশমিত হউল। তিনি কথণ্চৎ দাত্বনা লাভ করিলেন। ছুঃখের কূল 
পাথারে পড়িয়াও মানুষ নখের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ত্রাঙ্গণ 
ভাহিগসেন--“এই সুপাত্র হস্তান্তরিত করণ হইবে না, ইহার সহিত যে নেছের 
সত্বদ্ধবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া গিয়াছে তাহ? আর ছিন্ন করা হইবেনা,চাকবালাকে 
ইছার হুস্তে সমর্পণ করি) তাহা! হইলে সমন্তই বজায় থাকিবে ।” পরে তাহাই 
হইল। সেই পাত্রের সহিত চারুবালার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হুইয়। গেল। 

পূর্বেই বলিয়াছি নিয়তির গতিরোধ কলা কাহারও সাধ্য নহে। ম্থথ 
দূরে থাকুক, এই বিবাহের পর হইতে আবার এক নূতন হঃথের সুত্রপাত 
হুইল। মৃতা ইন্দূবাল! প্রত্যহ রজনীধষোগে চাক্ষবালাকে দেখ দিতে 
লাগিল। এক দিন বলিল--“তুই আমার শ্বামীকে বিবাহ করেছিল, মনে 
করে'ছস তাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্ন। করবি ত1 হবে না, আমার স্বামী 
তোকে নিতে দেব ন11” বালিকা চারুবালা ম্বতা ভগিনীকে সম্মুখে 
দেখিস্বা ও এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে তয়ে এক প্রকার বিকট চীৎকার 
করিয়া অক্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িয় যায়। সেই বিকট চীৎকার শুনিম্বা 
বাটার অপর দকলে চারুবালার গৃহের দিকে দৌডিয়! যাইয়া দেখিল চারুবাল। 
অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে । নানাপ্রকাব চেষ্টার পর তাঁহার চেতনা 
সম্পাদন করিয়া সকলে তাহার মুখে ব্যাপারটা আস্ঘোপাস্ত শ্রবণ করিল। 
চারুবান! ও তদবধি দিন দিন শুকাইয়] কুশ হইতে লাগিল এবং কিছু দিনের 
মধ্যেই কি এক প্রকার অপরিজ্ঞাত পীডায় আক্রান্ত হইয়া! ইহুধাম পরিত্যাগ 
ককিল। তাহার ও তাহার সব্বস্বাস্ত বুদ্ধ পিতার স্থথের শেষ হইয়।! গেল। 
কনিষ্া তগিনীর্‌ মৃত্যুর পর মৃত্তা ইন্দুবালার কথা আমরা আর কিছু শুনি 
নাই। বুদ্ধ ত্রাঙ্থণের আর কোন সংসারবন্ধন ছিল না, তিনি কাখীবাসী 
হইক্াছিলেন, জানি ন। অদ্যাপি তিনি জাবিত আছেন কি ন। এবং তাহার 
জামাভারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । শ্রীমনোমোহন ঘোষ। 


পি 
রি 





জীবের কিরূপে নিষ্কাম মন হয় । 


পিতৃগণের অধিপতি সোম সকাম মনের নেতা। সকাম মন যতদুর উন্নতি 
মাধন করিতে পারে, চত্দ্রম1 ততদূর পর্যন্ত উন্ন তর পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু 
সেই উন্নতির সঙ্গে কামের বন্ধন থাকে । কামন। পুরণ করিবাব জন্ত জীবকে 
এই মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়। ঘতদিন কামনার শেষ না হয় তভদ্দিন 
বাগন্বেষের বশবর্তহইয়) জীবকে স্থগীলোক ইত পুনঃ পুনঃ আগমন করিতে 
হয়।' ন্গুথ ও ছঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সন্ত] ও মুত্ঠা তাহার সম্মুখে পুন; পুনঃ 
উপস্থিত হয় এবং তিনি পূর্ব পূর্ব পিতদেবগপের উন্নতিব লীমা অতিক্রম 
ক্ষরিতে পারেন না। তিনি পিহদিগের মার্গ পিতৃযান মধ্যেই ভ্রমণ করেন। 
” এই সৌর ব্রন্ধাণ্ডের অধিপতি সবিত? দেব, সেই আদিত্যমগ্ুলবর্ভা ছিরপা- 
গর্ভ পুরুষ, জীবের কল্যাণের জন্ত অপর মার্গ বিস্তার কবেন। সেই স্সার্সের 
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নাম দেবমান মার্গ। এবং অগ্সিকে দূত ্গরূপ করিয়া সেই মার্গ ছার! জীবকে 
ব্হ্ষপোকে আনয়ন করিবাঁব জন্ত নিষুক্ত করেন। 
পিতৃষান মার্গ অনুসরণ কবিলে আমবা পুর্ব জগতেব মন্ুষোর নায় 
সকামই গাকিয়া বাই দেবযান মাগ অনুসরণ করিলেই আমরা এই 
জগতে জন্মগ্রহণ সার্থক কবি এবং এই জগতের নির্দিষ্ট নিষষাম ধর্ম অবলম্বন 
কবিয়া জগদীশ্ববের অভিপ্রায় পূর্ণ কবি । 
আপনাকে আপনার কেন্দ্র করিয়া কায কবিলেই লোক সকাম হয়। 
বিশ্বের কেন্ত্র হইয়া কায করিলেই নিক্ষাম হয় আমার জন্য আমি নই। 
বিশ্বজ্ঞের জন্য আমি । « 
দেবধান মার্গ কঠোপনিষদেব “শ্রেয়” এবং পিতৃত্ান মার্গ “পয” । 
প্রশ্ন উপনিষ 
«আদিাতা ভ ণৈ প্রাণো বঘ্িবেব চন্দমা। 
বন্িবা এতত সর্দৎ মত আর্ত মৃর্ত্চ । 
তম্মাৎ সর্তিবের রদ” 
আদিতা 'প্র'ণ এবং চন্দ্রমা বয়ি। মূর্ত ৪ মমূর্ত আমরা চতুর্দিকে যাহা 
দেখি, এসকলই 'রদ্কি' । এই জন্ত রম মুক্তিবই নাম মান। প্রাণ মুর্তিতে 
প্রকাশ পান্গ। কিন্তু মুণ্ডি দারা চিব্শাবদ্দ থাকিতে চাহেনা। কারণ 
“আত্মন এষ প্রাণো জায়তে |” প্রাণ আত্মারই প্রকাশ মাত্র। ঈশা 
শ্রুতি বলেন “যোহ্সাবাসী পুরুষঃ সোহহমস্মি।” আদ্ভা যগুলবর্তী 
পুরুষ যিনি, আমিও সেই পুরুষ। অতএব আমাদেব একই প্রাণ এবং 
আদিত্য আম।দের প্রাণ স্বরূপ । 
“প্রাণ: প্রজ্গানামুদয়তোষ জর্যাঃশ 
প্রজাদিগের প্রাণরূপ সৃর্যা উদিত হন্। “সংবংসরো টব প্রজাপতিঃ1৮ 
প্রজাপতি সুর্য সংবংসব বূপী। “তসায়ণে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ |” তাহার 
ছুই অয়ণ- দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ। “তৎ যে হবৈ তদিষ্টাপূর্তে রত 
মিতু'পানতে, তে চান্দ্রমসমেব লোক মভিজয়ান্তে 1” 
ধাহারা কামনা পুব:ঃসর ষাগাদি ইষ্ট কর্ম এবং বাপী কূপ খননাদি পূর্ত 
কন্ম করেন তাহারা চান্রমস লোক জয় করেন। 


শ্রাবণ ] রাসতত্ব। ঃ১ত 


“তএব পুনবাবর্তস্তে তণ্মাদেতে খবরঃ প্রজাকাম। দক্ষিণং প্রতিপদ্ধস্তে ৷ 
এষঃ'হ বৈ রক্গির্যঃ পিভৃযাণ |” 

যাহারা এইরূপ ইষ্টাপূর্ত কম্ম করেন তাহারা মৃত্যুব পব পুনরাবর্তন 
কবেন। সেই জন্ত যে সকল খষি প্রঙ্গাকাম, তাহাবা দক্ষিণ মার্গে গমন 
করেন। এই রয়িক মার্গকে পিতৃযান বলে। 

“অথ উত্তরেণ তপস৷ ব্রক্ষ১য্যেণ এরদ্ধয়।৷ [বদ্যয়াত্মানমন্ধিষ্তয আদিত্য- 
মভিজয়ন্তে। এতদৈ প্রাণানামায়তন মেতদমূত মভয় মেতৎ পবায়ণ মেতক্মান্্ 
পুনরাবর্তস্ত হতোষ নিরোধ 1” 

ধাহারা তপস্যা, ব্রহ্গচর্যা, শ্রদ্ধা ও খিদ্যা দ্বারা শাত্মাকে অনেষণ করেন, 

হারা উত্তরান্নণ মাগ দ্বাবা আদিত্যকে জয় করেন। এই মার্গে প্রাণ 
সকল আপনার আয়তন পায়। এই মার্গ দ্ব/রাই অমৃত ও অভয় লাভ হুয়। 
এই গার্গই শ্রেষ্ঠ অয়ণ। এই মার্গে গমন করিল 'মাব পুনরাবৃত্তি হয় নাঁ। 

“তেষামেব এষ বরন্ধলোকো যেষ ং তপো ব্রঙ্গচর্যাং বেযু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্” 
এই ব্রহ্মলোক তাহাদের ধাভারা তপস্যা ও ব্রঙ্ীচ্যয অবলম্বন করেন এবং 
যাহাবা সতোব অঙ্জেষণ করেন এবং সত্য বাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। 

“তেষা মসৌ বিবজো। ব্রক্মলোকো ন যেবু জদ্ধ মনুহং মায়া চেতি ৮ 

এই রজঃ শৃঙ ব্রন্মলোক তাহাদেরই, বাহাদেব মধ্যে কুটিলতা। না, মিথা। 
নাই, মায়া নাই । 

প্রশ্নঞতি আলোচনা করিলে জানা যায় যে তপস্থা, ব্রহ্মচধ্য, শ্রদ্ধ।) 
ও বিদ্যা অধলম্বন করিকা আত্মাকে অন্বেষণ কাণাণ দেব্যাণ মার্দ্ধায়া 
ব্হ্মপোকে গমন করিতে পারা যাও । 

প্রশ্ন উপনিষদের তপস্যা ও ব্রন্ম৮্য/ কঠ উপনিষদেধ মনও নবম । 

যস্ত বিজ্ঞানবান ভবন যুক্তেন মনসা সদ । 
তসোযন্দ্রিক্সাণি বশ্যানি সংশ্বাইৰ সারে ॥ 

ধিনি সর্বদ| বিচার দ্বারা মনকে সমাহিত রাখেন, তাহার ইন্ত্রি্গণ সারি 
চালিত অঙ্েরন্তায় বশীভূত থাকে । 

যন্তবিজ্ঞানবান্ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ। 
নস তত পদমাপ্রোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ 
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ধিনি বিবেক শুন্ত, বাহার মন অসমাহিত, এবং রাগ ছেষাঁদি ধারা সর্বরদ! 
অপবিত্র, তিশি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন্‌ না। দংসারেই গমনাগমন করেন । 
যস্থ বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্ক: সদ শুচি | 
সতু তৎ পদমাপ্রোতি যন্মাৎ ভূয়ে৷ ন জায়তে ॥ 
ধান বিবেকশীল, যাহার মন সমাহিত ও রাগগ্েবাদি শৃন্ত, তিনি সেই 
পরম পদ প্রাপ্ত হন্। তীহাকে মার পুনরায় জন্মগ্রহণ কবিতে হন্ন ন!। 
তপসা। ও ব্রহ্গচর্যা কিম্বা মনঃ সংযম নিঞ্জেব পুরুষার্থ নাপেক্ষ | শ্রদ্ধা 
মনের ভাব লাপেক্ষ' বিদ্ভার জনা গুরু আশ্রয় করিতে হয়। 


তদ্বিজ্ঞ'নার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎ পাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্মনি্টম্‌॥ 
তশ্মৈ স বিদ্বান্রপসন্নায় সমাক্‌ 
প্রশান্ত চিন্তায় শমাগিতায় 
ফেনাক্ষরং পুকষং “বদ সতাং 
প্রোণাচ তাং তন্বতো ব্রঙ্গবিদ্ভীম্‌ ॥৮ 
মুণ্ডক উপনিষৎ। 
সাঁমৎপাণি শিষা বিদ্ভালাভার্থ গোত্রিয় ব্রদ্ধনিষ্ট গুরুর নিকট গমন 
করিবেন। সমাক্‌ প্রশান্ত চিত্ত শমান্বিত সেঃ শিষাকে গুরুদেব ষথার্থ রূপে 
সেই ব্রহ্মবিদ্তার উপদেশ দিবেন, যাহ] দ্বাব। শিষ্য সেই সতা, অক্ষর পুরুষকে 
জানিতে পারেন । 
বাকি থাকিল আত্মার শন্দেষণ। পুব্বেই বল! হইফ্মাছে, উপনিষদের 
শিক্ষা মতে সাধনের জন্য জদন্গ মধো সেই আত্মাব অন্বেষণ করিতে হয়। 
হৃদয মধ্যে আত্ম।র অন্বেষণ। 
রঃ 
হৃদস্ত মধ্যে আত্মার অন্বেষণ করিবার একমাক্সর অস্ত্র প্রণব। কেবল মাত্র 
অন্বেষণ করিলে হয় না। নিক্ষাম মন দ্বারা মনোময় ব্রঙ্গষফে বিদ্ধ করিতে 
হয়। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, পরিস্থিন্ন মন বুহৎ মনে লীন করিতে হয়। অন জাগ্রত, 
কপ্ন ও সুযুণ্তি অবস্থা দ্বার! পরিচ্ছিন্ন। জাগ্রত অবস্থার শেষ এই পৃথিবী মধ্যে । 
স্বপ্ন অবস্থার শেষ পিতৃলোকের উপরিবর্তী সোম লোকে। স্থযুণ্তি অবস্থা 
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সোমলোকের উপর্িবন্তা বিজ্ঞানাত্্ার আবাদদ্থান হইতে আবন্ত করিয়া 
ব্রহ্গলোকে পর্যবসিত হয়। প্রণবের 'অ* আমাদিগকে পৃথিবীর সমুদয় 
লীল! খেল! দেখাইতে পারেন! “উ” আমাদিগকে পসোমলোক পর্যযস্ত 
উঠাইতে পারেন। “মশ ব্রহ্ষলোক পর্যস্ত সাধককে লইয়া! যাইতে 
পারেন। প্রণবের অনুধ্যান দ্বারা আমর! ক্রমশঃ ব্রহ্লোকে যাইতে পানি। 
সেখানে অপর ব্রদ্ষের অভিধ্যান দ্বাবা সাধক অপর ব্রন্মের সহিত যুক্ত হইতে 
পারেন এবং অবশেষে সাধকের অপর বর্ষের সহিত তত্বভাব হয় । 


একদিকে আমাদের জাগরিত মন, অন্যদিকে বিশ্বের জাগরিত মন “অগ। 
চয়ে মেশামেশি, ছুয়ে বেধাবেধি এইবূপে একদিকে আমাদের স্প্তমন 
অন্থদিকে বিশ্বের স্বপ্তমন “উ । আবার আমাদের স্ুষুপ্ত মন একদিকে, এবং 
হিরপ্যগর্ডেব নুযুপ্ত মন “ম" অগ্ঠদিকে । 
শীর্ণ! এ মনের বেঁধাবেধি কি? এ যে মনের কল্পনা, মন কলা খাওয়া ! 
এত খালি চিৎশক্ির খেণ11। এখানে আনন্দ কোথা? 2 কৃষ্ণ! আমরা যে 
আনন্োর ভিখাবী। বেদের কথায় অমাদের হাসি পায়। 
তদেতদক্ষবং বঙ্ধ স প্রাণ স্তুবাউ. মনঃ। 
তদেতৎ সতাং তদমুতং তদ্দেদ্ধবা সোমা বিদ্ধি ॥ 
মুণ্ডক। 
হে সোম্য, এই অক্ষব, মুত ব্রন্মবেদ্ধব্যা। তুমি হাক বিদ্ধ কঝ। 
সোম্য, তুমি কল্পন। দ্বারা ব্রঙ্মকে বিদ্ধ কব, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু 
কাল-কন্ম ক্বভাব্যতাত গোপী ঘথণ একষ্তকে আলিগন করিবেন, মূর্খ জগৎ 
যেন তখন পরিহাস করে । 
ধনু হীতবৌপনিষদং মহান্ত্রং শরং হ্যপাসানিশিতং সন্ধীয়ত। 
আয়ম্য্স্তাবগতেন চেতসা লক্ষং তদেবাক্ষরং সোমা বিদ্ধি॥ 
মুণ্ডক। 


উপনিষদ্ধিছিত প্রণবকপ মহান্ত্র ধনু গ্রহণ কবিষ্প। উপাসনানিশিভ শর 
'গন্ধান কর। তত্তাবগত চিত্ত দ্বাবা ধন্ধ আকর্ষণ করিয়) লক্ষ্য সেই অক্ষরকে 
বিদ্ধ কর। 


৯২৬ পন্থা ) [ ১৩৯৫ 


প্রণবে। ধনুঃ শরে। হ্যাত্মা ত্রন্মতল্লক্মুচাতে। 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্মযঘ়ো ভবেৎ ॥ 
মুণ্ডক । 
প্রণব ধনু, আত্ম (মনলোমক্ধ জীবাত্মা) শর। ব্রহ্ষ তাহার লক্ষ্য। 
অপ্রমত্তভাবে শরের ভ্তাঁয় তন্ময় হইয। ব্রক্ষকে বিদ্ধ করিবে। হাস্ধ! 
শরের তন্ময়তার কি তুলনা । শর লক্ষ্যে যেরূপ মগ্ন হয়, তাহার শতগুণ 
গোপীগণ শ্রীরুষে মগ্ন হইয়াছিলন। অগপ্রমন্তভাবে মন প্রণবের সাহায্যে 
ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিবে। 
প্রণবের সাহায্য ফিবপ। প্রণবকে ধন্থ করার তাৎপর্য্য কি? 
“ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং” 
আত্মাকে ওঁ বলিয়া ধ্যান করিখে। আত্মার সঙ্গে আর ওষ্কারের সঙ্গে 
মিলাইয়া দিবে। পাবে কাকে *গ অক্ষর ব্রহ্ধকে। গ্রণবের সহিত আত্ম! 
বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে। ফল কি? ব্রঙ্ষলাভ হইবে। কেন? 
প্রণব যে ব্রন্দে গিয়। পড়িয়াছে। তুমিও প্রণবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে 
ত্রন্মে গিয়া পড়িবে ।  অমাত্রস্পশী ত্রিমাত্র প্রণব ব্রহ্গলীভের মহাক্র। 
প্রণব কাল, কর্ম, স্বভাব ভেদ কবিয়া! এই তিনের অধিষ্ঠান পরম পুরুষে 
মিলিত হইয়াঁছে। 
শ্ররতিদেবি । ইহার আর ধাহাদুবি কি ? প্রপব লইয়। এত ক কিসের ? 
চল একবাব আমাদের বুন্দাবনে। সেখানে প্রতি গোপ বালককে আমাদের 
কৃষ্ণ জীবিত, জলন্ত, সাক্ষাৎ প্রণব কবিয়াছেন। কেন দেবি, তুমি কি জাননা 
কিরূপে কালিয়া! দমন করিয়া কৃ গোপনখাধিগকে কালঝরপের 
অতীত করিয়াছেন। জানন কি তুমি, কিরূপে তিনি অধমর্ষণ দ্বারা অধনাশ 
করির়া! গোপবালকদিগকে কর্মের অতীত করিয়াছিলেন রঃ আবার "আ.ব্রঙ্ষ 
শুম্ব পর্যাস্তং মায়য়া কলিতং জগতৎ”-_বঙ্গাকে ছলনা করিয়া, আপনার সথা- 
দিগকে সেই ব্রিগুণময়ী মায়া, সেই হুভাবের সীমার বহিভূর্তি করিয়৷ দিলেন। 
প্রণব অক্ষর পুরুষকে কিস্পর্শ করিবে? গোপগণ ততোধিক শ্রীকঞ্ণকে 
স্পর্শ করিয়াছিলেন । হা, গোপের সহিত গোপী মিলিত হইয়্াছিজেন, 
গোপকে গোপী বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুর্খ পরিহাসক, সে মিলনের 
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ফলক? কৃষ্ণলাত। গোপ প্রণবের গ্তাঁয় রুষ্ণ মিলনের পথ মাত্র । প্রণৰ 

যেমন ধনু, গোপধালকও তেমনি ধন্ধু। গোপীদিগের জন্য শ্রীকষ্জ নিজের 

হাতে এই ধন্্ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রুতিদেবী তীহারই তদাসী। তাই 

বন্দাবান প্রণব রচন। করিয় তিনি শ্রুতি বাক্যর স্বার্থকত] কবিয়াছিলেন। 
ষাক্‌, এখন বুন্দাবনেব কথা । আগে বেদের কথ দেখি । 

বেদেও কি প্রণবরূপী গুরু নাই ? গুরুদেবকি প্রণবের ন্তায ব্রহ্গস্পর্শী 
নহেন ? 

“স যো হবৈ তত পরস্‌ বরহ্মবেদ ব্র্মৈ ভব্তি”__মুণ্ডক । 
“্যস্য দেবে পরা ভক্তি ধথাদেব তথ! গুরো। 
তস্যেতে কথিতা৷ হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ (৮ 

শ্বেতাশখ্বতর । 

গুরু বাতিঃবকে প্রণবেবও প্রকাশ নাই। গুকব অন্তগ্রহ হইলেই প্রণবে 
গা ঢালা বাইতে পারে । নতৃখা নছে। 

অনেক দূরে মাসি পড়িলাম। আবাঁব চল বৈদিক প্রণবকে আশ্রয় 
কবি। 

স যদ্দি একমাত্রমভিধ্যায়ীত সতেনৈব সংবেদিত স্ববর্ণমেব জগতামতি 
সম্পন্ভতে | তমুচোমনুষ্ালোক মুপনয়ন্তে স তব তপসা ব্রহ্গচর্য্যেন শ্রদ্ধা 
সম্পন্ে। মহিমানমন্থুভবতি ইত্যাদি প্রশ্ন উপনিষৎ। অকারের ধ্যান ছার। 
মনুষ্য পৃথিবী'লোকে জন্মগ্রহণ করে। উকারের ধ্যান দ্বার! আস্তরীক্ষে সোঁম- 
লোক পর্য্যস্ত উন্নীত হইতে পারে । সোমলোকে বিভৃতির অনুভব করিম! আবার 
পুনরাবর্তন ক রতে হয়। তৃতীন্ন মাত্র! দ্বাবা যিনি পরম পুরুষের ধ্যান করেন, 
তিনি তেঙ্জোময় হুর্যালোকে উপনীত হইয়া--'ষথা পাদোদর্তচাবিনিষুচ্যুতে 
এবং হুবৈ ল পাপুনুন' বিনিমুক্তঃ স সাংভিরুত্ীয়তে ব্রন্মলোকম্*_যেমন 
সর্প ত্বক্‌ হইতে বিনমুক্ত হয, সেইরূপ তিনি পাপদেহ হইতে বিনিমু-ক্ত 
হুইজ1 সাম শ্তি দ্বার! ব্রহ্মলোকে উনীত হন্‌। 

মাঙুক্া উপনিবদে প্রণব ধ্যানে প্রক্রিয়া দেওয়া! আছে। 

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও ত্রিকালাতীত যাহা কিছু আছে, সকলই গুঁকার 
বপ ব্রহ্ম। এই আত্মাও ব্রন্ম। দেই আত্ম। চতুম্পাৎ। জ'গরিত স্থান বছিঃ 


৯২৮ পন্থা । [ ১৩১৯৫: 


প্রজ্ঞ প্রথম পাদ। স্বপ্ন অন্তঃপ্রজ্ঞ ছিতীয় পাদ। সুযুগ্ত স্থান প্রন্ঞাঘন 
তৃতীয় পাদ। ঘিনি না অন্তঃপ্রজ্ঞ, না বহিঃ প্রজ্ঞ, না উভয়ভঃ প্রজ্ঞ, না 
প্রজ্ঞান ঘন, ন। গ্রস্ত, ন1 অপ্রজ্ঞ, তিনি চতুর্থপাদ। 
এই শবীরের মধ্যে জাগরিত স্থান, ্বপ্রস্থান, ও স্ুযুপ্তিস্থান কোথায়? 
কোন স্থানের সহিত সংঘর্ষে চতৃষ্পাৎ আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারা যায়? 
এ রহসোর উত্তেদ কি শ্রতাদবী গুরুদেবের উপর ছাড়িয়া দিলেন । 
“বহে ধথা যো'নগতস্য মুস্তি 
নঁদ্রশ্ততে নৈব চ লিঙ্গ নাশঃ। 
স ভূয় এবেন্ধন যোনি গৃহ 
স্তদ্ধোভয়ং বৈ গ্রণৰেন দেহে ॥” 
স্বেতাশ্বতর। 
ইন্ধন কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, সেইবপ দেহমধ্যে আত্ম৷ অবস্থিত আছে । 
অগ্রিকে কেহ দেখিতে পারনা। আত্মাকেও কেহ দেখিতে পায়ন]। কিন্তু 
দুই ইন্ধন কাঠের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রকাশিত হয়। সেইরূপ 'প্রণবের সহিত 
দেহেব ঘর্ষণ দ্বার! আত্মাব প্রকাশ হয়! 
“্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবাঞ্চোত্তরাবপিম্‌। 
ধান নিম্মাথনাভাসাৎ দেবং প।শ্যন্নিগু়ৰৎ ॥৮ 
শ্বেতাশ্বতর ৷ 
আপনার দেহকে অরণি করিয়া এ ং পপ্রণবকে উত্তরারণি করিয়। ধান 
দ্বারা মন করিবে । এইরূপ মথন করিতে করতে সেই নিগুচ আত্মাকে 
দেখিতে পাইবে । 
সমন্ড দেহ অরূণি করিতে হয় ন। (দ্্ব স্থান বিশেষকে অরণি করিতে 
হয়। দে জাগরিত সপ্ন সুষুপ্তি স্তান। সেহ সকল স্তানে তন্ময় হুইন্বা 
পরব উচ্চারণ করিতে হয়। প্রণণ উচ্চারণ দ্বারা লেই সকল স্থান বিদ্ধ 
করিতে হয়। হ্বপ্নস্থান সকল এইরূপে বিদ্ধ করিলে, সুক্মদেহ (48051 
১০৫ এবং 11979] ০৫) ) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর সুযুধি স্থান 
বিদ্ধ করিতে পাবিলে আস্মার সাক্ষাৎকার 
ঘষে নকল স্থানে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে, সে সকল স্থান কি? 


আাবণ ] রাসতত্ । ১২৯ 


এসঈক্ষত কথং্বিদং ম্দৃতে স্াৎ_ইতি সঈক্ষত কতরেণ প্রপন্তা 
ইতি |... ** এতমেব সীমানং বিদার্ধ্য এতয়1 দ্বার প্রাপদ্যত। সৈষ! 
বিদৃতি নামা স্তদেতন্নান্দনম। তন্ত ত্রয় আবসথা স্্ঃ স্বপ্না অয়মা হস খোহক়মা- 
বনথোহয় মাবসথ ইতি ।” 

ঈশ্বর অগোচন] করিলেন, আম] বিন! মন্ুষা কিরূপে থাকিবে? কোন 
দ্বার দিয়া আমি প্রবেশ করি? "+ এই ব্রহ্গরন্ধ, ভেদ করিয। আমি প্রবেশ 
করি। এইজন্ ব্রঙ্গরদ্ধে,র নাম “বিদৃতি” ও “নান্দন” | সেই ক্রঙ্গ তিন স্থানে 
আবাস করিলেন। তিন স্বপ্ন স্থান। এই তাছার আবাস, এই তাহার আবাস, 
এই তাহার আবাঁস।” 

ভীতবেয়। 

শ্রুতি দেবী কথাটি চাপিক়া! গেলেন। দেহ মধো ঈশ্বরের আবাল স্থান 

গুলি বলিয়৷ দিলেন না। 
ব্ন্মোপনিষৎ বলেন,-_“নেত্রে জাগরিতং 
বিক্কাৎ কণ্ঠে স্বপ্রং সমাদিশেৎ। স্থযুপ্তং হদস়স্ততু 1৮ 

এখানে কণ্ঠ কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ মাত্র । 

অতি প্রাচীন কুষ্ণ যু বেদীক় টৈতত্তিবীয় উপনিষদে ছুটি স্থানের কথা 
আছে-_এক হৃদয়, দ্বিতীয় ইন্ত্রযোনি বা 1১300011075 13০, 

“অস্তরেণ তালুকে য এষ শুন ইখ আগশ্যতে সেক্ত্রযৌনিঃ* 

তালুকার মধ্যভাগে যাহা স্তনের স্যার ঝলিতে থাকে তাহা ইন্ত্র ব্বপ 
বঙ্গের মাগ। 

যাক্‌, এসকল স্থানের উপাদশ গুরু সাপেক্ষ। কল্পনা কৰা বৃধ1। একাস্ত 
মনে তন্ময় হুইয়। স্থক্্প শরীরের পূর্ণতা দ্বারা আনন্দময়কোষে আত্মার উপ- 
লঙ্কি কর! যো মার্গ। এই প্রণব সহায় যোগ মার্গ অবলম্বন করিতে 
হইলে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করিতে হয় এবং সম্পর্ণনূপে কামের দমন করিতে 
হয়| এই মার্গে মনোমরকোধ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের ক্রম 
বিকাশ হয়। 

পরে সাধক “হিরগক্জে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলস্ত উপলব্ধি 
করেন। জীপুর্ণেন্দু নংরার়ণ সিংহ । 


১৩০ পন্থা । | ১৩১৫ 


ত্রম্মী ও মায়া । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


মাঞুকোপনিষদে বক্ষেব চারিটি পাদ বা অবস্থাব বিষয় বর্ণিঠ হুইয়াছে। 
১ম জাগ্ররবস্থা বা বৈশ্বানব পুকষ, ২য় শপ্লাবস্থা বা তৈজন পুরুষ, ৩য় সুষুণ্তা বস্থ। 
বা গ্রাজ্ঞ পুরুষ, এবং ৪থ তুরায় বা শ্ববূপাখস্থা। গৌভপাদ ও শঙ্চব উভফ্জেই 
বলেন এই তুরীর ব্রহ্ম একমাত্র সং ও নিভা, অপর তিনটি ভাব কেবল 
মায়াবিজৃত্তিত। তুবীঞ ব্রহ্ধ স্ববপাবস্থায় থাঁকিয়। শিব ( মঙ্গলময়। শান্ত ও 
অদ্বৈত এবং স্বেচ্ছাক্রমে মায়োপাধি থারণ ববিয়া ইনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও 
বৈশ্বীনর রূপে বিবাজিত। সায়াদ্বারা উপহিত হইব] মাক্র গ্রথম যে অবন্থ) 
ৰ! ভাবটি আইসে তাহাই প্রাজ্ঞ ইহা কিক্প? গৌডপাদ বলেন,বীজ- 
নি্রাধুতো। প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যেন বিদ্যুতে ' ১১৬ কারিকা। ইহার ভাষ্য 
শঙ্কব বলিতেছেন)ভিভ্তা তিকোধ নদ্র।। সৈব 5 বিশে গ্রতিনোধ 
প্রসবপা বীজং। সা বীজ নিদা। তয়া গক্তঃ প্রাঞ্জঃ ইত্যাদি ।” অর্থাৎ, 
স্বরূপাধস্থার অজ্ঞান নিদ্রা। এই নিদ্রাই এগদাদিম্বগ্নেণ বাজ বা মূলকারণ, 
তাই ইহাকে বীজ নিদ্রা বলা হইয়াছে । প্রান্ত এই বাজনিদ্রাচ্ছন্ন। তাহা 
হইলে কেবল স্বরূপজ্জানেব অভাব স্্ষুপ্লাবস্থা । এখনও কিন্তু অসংখ্য 
দ্বৈতের ( প্রপঞ্চে) চিন্তা বা স্বপ্ন ডাদভ হয় নাই),-কেবল স্বরূপাবস্থার 
অজ্ঞান বর্তমান, যেন ঘোর পৈশ অন্ধকারে সুযা সমাচ্ছর হইযাছে। ইহার 
পরের অবস্থা! ছইটি |ক?স্বপ্র ও জাগ্রৎ। ভহারা কিন্তীত? 
গন্বপ্ননিদ্রাধুভীবাদ্টী 'প্রাজ্স্তস্বপ্ননিদ্রয়া” । কাবিক ১১৪ 
স্বপ্নোহনাথাগ্রহণং সর্প হব বচ্ছাং। নিদ্রোক্তা তত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং 
তম্‌ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ননিদ্রাভ্যাং মুক্তী বিশ্বতৈজাসৌ । গরজ্ঞস্ত স্বপ্নবর্জিতঃ 
কেবলর়ৈব নিদ্রয়। যুত ইতি |.. ৮ শঙ্কব ভাষা । অর্থাৎ বিশ্বে ও তৈঞ্ঈসে 
স্বরূখাবস্থার অজ্ঞান তো আছেই, অধিকন্ধ নানাবিধ ছ্ৈতৈব মিথ্যা করনা 
বর্তমান । মনে করুন সম্মুখে একগাছি রজ্জু বহিয়াছে, কিন্তু ভীষপ জদ্ধকারে 
সমস্তই আবৃত থাকায় কিছুই দেখা যায়না,ন্লতরাং রজ্্রও দেখা যাইতে ছেনা। 
ইহা নুযুণ্তবস্থা। ক্রম: মনে হইল ইহা! একটি সপ, উহ শীর্ষ উত্তোলন 


আাবণ ] ব্রহ্ম ও মায়া। ১৩১ 


করিয়। আমাকে আক্রমণ কবিতে আ'দিতেছে ইত্যাদি। এই সকল অলীক 
করন! লইয়াই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা । ইহাতে রজ্জুর শ্ববূপন্ঞান তে! নাই, 
অধিকন্ত 'অন্তথা গ্রহণ' বিদ্যমান । 
ইহ! হইতে আমর! মায়াঁব দুইটি কা্ধ্য বা ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছি, 
১ম আবরণ শক্তি, ২য় বিক্ষেপ শক্তি। প্র থমোক্তশক্তিদ্বারা মায়া রঙ্গের 
শ্বরূপজ্ঞানকে ঢাঁকিক্কা রাঁখিয়:ছেন এবং দ্বিতীয় শক্তিদ্বাব! তিনি জগপাদিম্বপ্নের 
স্ষ্টি করিতেছেন । মায়ার এই দ্বিনিধ শক্তি বুঝাইবার জন্ত শঙ্করা'চার্ধা এক 
অদভূত ইন্দ্রজীলেব উল্লেখ করেন,-_মাকাশে স্তরনিদ্ষেপ। রন্্রজালিক আকাশে 
স্কুনিক্ষেপ করিলেন । উহা? শূন্যে স্থিব হইয়া! বহিপ। এ্রশ্ুত্র ধনিয়া! তিনি 
ক্রমাগত উঠিয়া অবশেষে অদণ্ঠ হইন্লন। অতঃপব যুদ্ধের ভয়ানক কফোপলা- 
হল শোন। গেল এবং ছিন্ন কৃধিবাক্ত হস্থপদ প্রভৃতি ভূমিতে পতিত হইতে 
লাগিল। পরিশেষে এই ছিন্ন হস্তপদাদি সংযুক্ত হইল এবং ন্রজালিক 
অক্ষত দেহে সর্দসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা উল্লেখ করিয়া শঙ্কর 
বলিতেছেন,- 
তখৈবায়ং মাঁয়াবিনঃ সুত্র প্রসারণসমঃ সুযুপ্ু *প্লাদিবিকাঁনঃ 
তদাবঢমায়াবিসমশ্চ তৎস্থ প্রাজ্ঞতৈজসাদিঃ সুত্রতদান্গাদাভ্যাম্‌ 
অগ্ঠঃ পবমার্থমাঁয়াবী। স এব ভূমিষ্ঠ মায়াচ্ছন্নোহদৃশ্তমান 
এব স্থিতে! বথ| তথা তুরীয়াখাঃ পবমার্থতত্বং |” ১1৭ কারিকার ভাষ্য । 
অর্থাৎ, শঘ্‌প্তশ্বপ্রাদি অবস্থা উন্্জালিকের শ্ত্রনিক্ষেপবৎৎ অনীক, প্রাজ্ঞ 
তৈজপাদি পুকষ স্থত্রাবোহী ব্যক্তিব ন্যায় মিথা। এবং পরম মাক্জাবী এই স্থুনধ 
ও স্ত্রারূড ব্যক্তি হইতে স্বতন্থ ইনি যেমন ভূমিতেই অবস্থিত, মায়াবৃত, 
এবং অনৃস্ত রহিয়াছেন, তূরীয় বক্ম ও সেইন্প স্বরূপাবস্থায় বর্তমান। এই 
দৃষ্টান্ত হইতে স্পই প্রীত হয় (দ, ব্র। যেমন তেমনি আছেন, তীহার 
কোন বিকান্ত ব। পরিণাম হয় নাই, তিনি প্রাজ্ঞতৈজসাদিকপে বিবর্তিত 
হইয়াঙেন মাত্র এবং যে শক্তি তাহার স্ববপকে আচ্ছাদন করিয়া তৎস্থানে 
নানাবিধ অলীক স্ষ্টি কবিতেছেন, তাহাই মায়! । 
মায়া ত্রিগুণাত্মঘিক!,-_স্ম্িস্থিত্যন্তকারিণী অর্থাৎ তিনি এই বিশ্বের স্চষটি, 
পালন ও সংহাঁর করিতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি পবমেশ্বর যুগপৎ প্রকৃতিকে 
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স্বীকার ও প্রত্যাধ্যান করিতেছেন । তিনি যে মুহূর্তে প্রকৃতির । জগদাদির়) 
বিষস়্ চিন্তা করিতেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহাকে “অনহং” ৰা '"্অসৎ 
বলিয়াও জানিতেছেন। এখানে একলঙে (5/075102760081) ) তিনটি 
কার্ধয খাটিতেছে।_চিস্তাকর। (চিন্তা আরম্ভ করা ), চিন্তা কম্িতে থাক? 
( চিন্তাটি ধরিয়া বাথা ) এবং অসৎ বলিয়া জানা। এই তিনটিই তাহার ইচ্ছা: 
শক্তির কার্য্য। ইচ্ছাই চিন্তা কবিতেছে, ইচ্ছাই চিস্তাটি রাখিতেছে এবং 
ইচ্ছাই চিন্তাটি ত্যাগ করিতেছে! অর্থাৎ মায়াই তাহাতে যুগপৎ সৃষ্টি, স্কিতি 
ও সংহার করিতেছেন । কিন্তু জীবে (যেহেতু সে সসীম ) এই সৃষ্টি, স্থিতি 
ও লয় পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে। যথন স্থষ্টি ও পালন কার্যে নিষুক্ত1, তখন 
মায়ার নাম প্রবৃত্তি বা অবিদ্য।, যখন সংহার-রূপিনী তখন [তি.ন নিবৃত্তি বা 
, বিদ্ত! এবং সমগ্রা শক্তি বা ভ্রিগুণাত্মিকা মায়াই মহাবিস্যা। 
ইনিই বিশ্বের আদি ও মন্ত। ইনিই স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহার-শক্কি। 

ইঙ্ার শক্িতেই ব্রহ্ম! স্থষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, কুদ্ব সংহার করেন 
এবং ইহার দ্বারাই তাহাবা মোহনিদ্রাভিভূত হন। জগতে যেখানে বত শক্তি 
আছে ( এবং শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই) ইনিই সকল শক্তির মুল ও আদি, 
_-তাই আগ্তা-শক্তি | ব্রহ্ধা চণ্ডিক। দেবীব স্তবে বলিতেছেন, 

“্যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্ত সদসদ্বাথিলাত্মিকে । 

তন্ত সর্বস্ত হা শক্কি: দা ত্বং কিং স্তসে তদা॥ 

বস্কা ত্বয়া জগত্শ্র&া জগৎপাতাত্তি যো জগৎ। 

সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কন্তাং শ্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ 

বিষণণঃ শরীরগ্রহণ মহমীশান এব চ। 

কাৰ্রিতাস্তে ষুতাহভন্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমীম্‌ ভবেৎ ॥” চণ্তী। 

অর্থাৎ, হে সর্বময়ি, জগতের সৎ ও অসৎ যাব চীয় বন্তুব মধ্যে যে শক্তি 

আছে, তাহা, মা, তুমিই | তোমার দ্বারাই ব্রঙ্গা, বিষুণ ও ঈশান নিদ্রাবিষ্ট হন্‌ 
এবং তুমিই তাহাদিগকে শরীরদান (স্থষ্টি) কব। তোমার স্তব করিতে কে 
সমর্থ ? তিনি অন্ুুবদিগের শক্তি এবং দেবতাদিগেরও শক্তি, কারপ তিনি 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই । তিনি কাম এবং তিনিই ধৃতি, তিনি ক্রোধ এবং 
তিনিই ক্ষম!, তিনি লোভ এবং তিনিই ত্যাগ, তিনি মোহ এবং তির্নিই জান, 
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তিনি মর্দ এবং তিনিই ধিলয়, তিনি দ্বেষ এবং তিনিই প্রেম । দয়] নি্ুরতা, 
সাহস ভয়, নৈরাশ্ত উৎসাহ, বিশ্বাস সংশয়, নান্তিকত। ভক্তি, চাঞ্চল্য শাস্তি, 
আঙ্সক্তি বৈরাগা, বৃভূক্ষা মুমুক্ষা- _সমস্তই তিনি । চণ্ডীতে আছে,_ 
“তবকালে নৃণাং টসৈব লক্্মীঃ বৃদ্ধি প্রদা গৃহে । 
সৈবাভাবে তথালক্ীধিনাশায়োপজায়ততে ॥* 

অর্থাৎ, সম্পদে তিনি লক্্মীরাপে আমাদের উন্নতি দাধন ককুরন, এবং 
বিপদফকালে অলক্মীকপে তিনিই সর্বনাশ সাধন কবেন' একদ| দেবগণ 
আনুরদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় বল বীর্যেব গর্ব কবিতেছিলেন। তখন 
ইনিই ছৈমবতী উম! রূপে আবিকূতা হইয়া অগ্সিকে বলিলেন “অগ্নে, শুনি- 
তেছি তুমি সমগ্র জগৎ ভম্মীভূত কবিতে পার তোমাৰ একপ শক্তি আছে) 
ভাল, এই তৃণ থওডটি দগ্ধ কর।” এই বলিক্পা। এক খণ্ড ৭ ধবিলেন। অগ্নি 
যৎপরোনাস্তি চেষ্ট1! কবিয়াও বিফলমনোধগ হইয়া লঙ্জীবনতমস্তকে প্রস্থান 
করিলেন । অতঃপব বাধু, বরুণ প্রস্তুতি দ্েবগণও ঠিক এরূপ শিক্ষালাভ 
করিলেন । তাহারা বুঝিলেন তিনিই বিশ্ববক্গাণ্ডে একমাত্র শক্তি, তাহার 
শক্তিতেই সকলে শক্তিমান্‌। 

আমরা যদি ভূবঃ সঃ এভূতি উচ্চহব লোকের কথা ত্যাগ কবিয়া কেবল 
এই ভূলোকেব (07১৭1০৭1717 এব ) দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলেও 
সর্বত্র সেই অনস্ত শক্তির বিচিত্র লীল! দেখিতে পাই,_ দেখিতে পাই আর 
কিছুই নাই, সর্বত্র সেই শক্তি, সেই শক্তির বিকাশ । সেই শক্তিতেই সুর্ধ্য 
উত্তাপ ও আলোক দেন, হাহ উপগ্রহগণ স্ব স্ব কা পরিভ্রমণ করে, বাষু 
প্রবাহিত হয়, মেঘ বর্ষণ কবে, অগ্প দহন কবে, জভডবস্তগুলি পরস্পরকে 
আকর্ষণ কবে, পরমাণুগণ স্পন্দিত হয় লেই শক্তিদ্বারা সমুদ্র উদ্বেলিত 
হইয়া ধরিল্ী প্র/বিত কবে, অন্রতদী গিরিবাজি ভূতলশায়ী হয়, এবং 
অতলম্পর্শ সাগরবক্ষ ভেদ কবিরা গগনম্পর্শী পব্বতমাল1 সমুস্থিত হয়। তিনিই 
বৃক্ষলতাকে ফল” পুষ্পে স্থশোতিত করেন এবং কীট-পতঙগ্গ পণ্ড পক্ষী 
মানবাদিব জীবনীশক্তিৰপে ? রাজিতা হয়! তাহাদিগকে গতিশীল ও 
ক্রিয়ান্বিত করেন৷ তীহার দ্বাবাই চক্ষু দর্শন কবে, কর্ণ শ্রবণ কবে, নালিক 
আস্্াথ করে, রসন] 'ম্বাদ গ্রহণে সমর্থ এবং মন চিন্তা কবে। তিনি 
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সেই “বরেণ্যং ভর্গো” (শ্রেষ্ট তেজ ) ধিনি আমাদিগের ধীশর্তিকে প্রচোদিত 
করেন । দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন, 

“ময়া সোরমন্তি যে! বিপশ্ততি যঃ প্রাণিতি ষং শৃপোত্যুক্তম্”-_দেবীহুক্ত। 
অর্থাৎ, আমাব দ্বারাই জীব ভক্ষণ কৰে, দর্শন করে, জীবন ধারণ করে ও 
শ্রবণ করে। 

কোন্‌ শক্তি প্রভাবে এক কুস্থম কোমলা স্কচ রমণী বজসদৃশ কঠিন 
হুইয়া ভীষণ শত্রহস্ত হইতে স্বীয় রাজার প্রাণবক্ষার জন্য অর্গলশুন্ দ্বারে নিজ 
হস্তকে অর্গলম্মবূপ করিয়৷ দণ্ডারমান হন এবং মদবধি না হস্তের অস্থি চূর্ 
হয় তদবধি দ্বারত্যাগ কবেন নাই? কোন্‌ শক্তিগুভাবে অপগংখ্য সেনাদল 
এক বীরপুরুষেব ইঙ্গিতমাত্র প্রচণ্ড শীতে তুষার-ধবল আল্লস্‌ গিরি উল্লজ্ঘন 
করিয়াছিলেন? কাহাব শক্তিতে গ্রীস দেশয় সেই বিখ্যাত পণ্ডিত স্বীয় 
ধর্মমত প্রত্যাহাব কবাব পরিবর্তে প্রিয় শিষ্যগণের সহিত সদালাপ কবিতে 
করিতে প্রফুল্লচিত্তে সীস্তমুখে হেমলকৃ-বিষপধানে জীবন বিসঞ্ন কৰিক্মণ- 
ছিলেন? আবাঁব যে শক্তিপ্রভাবে দৃঢবত শাক্যকেশরী বোধিক্রমমূলে 
সমাসীন হইয়া বলিয়াছিলেন “আজ্ঞ যদি গ্রাহগণ কক্ষচ্যুত হয়, হিমালয় স্থান 
ভরষ্ট হয় এবং পবনের গতারাধ হয়, আমি টউলিবনা,” সেই শক্তিই বা 
কোথা হইতে আসিয়াছল ? পোন্‌ শঞ্তিতে সে প্রাতংস্মবণীর রাজপুত বীর 
প্রবলপরাক্রমশালী মোগল বাদসাছেব নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে 
প্রাণাপেক্ষা প্রি তব স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বনে বনে পন্দতে পর্বতে, অনাহারে, 
অনিদ্রায় দিনপাত কবিয়াছিলেন / আবাব যে অসাধারণ ভক্ত-বীব শক্রকর্তৃক 
ক্ুসে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা্জ ছটফট করিতে করিতে ও শক্রদিগের জন্য 
কাদিয়া জগতপিতা?ক বলিয়াছলেন “পিতঃ তোমাৰ এই অবোধ সম্তানগুলির 
অপরাধ মার্জনা করিও, কারণ তাহারা যে অন্তাঞ কূরিতেছে এ জ্ঞান 
তাহাদের নাই,” তাহার সেই দেবদ্ুলভভ ক্ষমা ও প্রেম কোথা হইতে আঙিয়া- 
ছিল? যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া প্রসিদ্ধ গজনি-অধিপতি ধোড়শ বার ভারত 
আক্রমণ করেন এবং সহত্রাধিক দেবমুহ্ঠি চূর্ণ বিচর্ণ করিয়া অপরিমিত ধনর £ 
লুঠন কবিয়াছিলেন, তাহাব সেই লোভ ও ধর্মমগ্েষিতা প্রবুত্তিরই বা জনক্বিত্রী 
কে? কাহার শক্তিতেই বা সেই নৃশংগ বোমক্‌ সআাট অদহায়. প্রজাবৃলোর 
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গৃহে অগ্নিপ্রদান করাইয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে দগ্ধদেহ মৃত প্রায় ব্যক্জিগণের 
আর্তস্বর ও গগনভেদী বিলাপধ্বনি শুনিতে ভাল বাসিতেন ? আবার যে 
উচ্চাভিলাষী ঢুরস্ত মোগল সম্রাট নিজ ভ্রাতুগণকে হতা1 করিয়। স্বীয় সিংহা- 
সনের পথ নিষ্ষণ্টক করিয়াছিলেন, তাহাব সেই বলবত্তী সাম্রাজ্যভো!গেচ্ছাই 
বা কোথা হইতে আদিল? বে শক্তি বশে দাক্ষিণাতাবাসী ব্রা্মণতনয্ব এক 
ঘোর অন্ধকার'চ্ছন্ঈ বাত্রিতে ভীবণ ঝটিকাবুষ্িব মধ্যে শবরূপ ভেলার আজে 
ভয়ানকতরঙ্গনস্কুল নদী উত্তীর্ণ হন এবং কালসর্পরূপ রজ্ছু অবলম্বনে প্রাচীর 
উল্লজ্বন করিয়। স্বীয় পণয়িনীর সমীপে উপস্থিত হর়াছিলেন তাহার এই 
দুর্জগ্ধ কাম প্রবৃত্তির আদি কারণ কে? আর আমাদের এই বঙ্গদেশের মধ্যেই 
বীরমিংহনিবাসী যে দগ্দ্র ব্রাহ্মণকুমীব পথিমধ্যে পতিত বিস্ুুচিকারোগগ্রস্ত 
কোন ব।ক্তিকে তুলিয়া লইয়।৷ নিজশধায় শয়ন করাইয়াছিলেন এবং নিজহস্তে 
বিষ্টামুক্রাদি মার্জন কবিয়া চিকিৎসা দ্বাা বোগমুক্ত করিযাছিলেন তাহার 
সেহ মনুষ্য-দুর্লত দয়? ও £পুমই বা কে দয়ছিল% আনু যে শক্তিবন্ঠ। স্ম্গ্র 
ভাবত ব্যাপিয়। ছুটিয়াদছ, যে শক্তিদ্বাবা সহস্র সহত্র বুদ্ধ বালক খুব] নিব্বাস ন, 
কাবাবাস, কঠোর বেত্রাঘাত, এমন্‌ কি মুত্রুক হান্তমুখে উপেক্ষা করিয়া 
প্রাণভরা গালভরা। “বন্দে মাতরম্” ধ্বনিতে দেশকে মাতা হয়। তুলিতেছে, 
জিজ্ঞাস কবি, এ শক্তিই বা কোথা হইত আসিল? 

সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাশক্তি, কাবণ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি 
নাই। ষতক্ষণ তিনি ক্রিক়্ান্বিতা ততক্ষণহই জগৎ, তিনি ব্রন্ধে লীনা হইলে 
এই জগতদ্ধপ কল্পনারও নিবৃত্তি_অবসান হয়। জীব তরঙ্গে প্রভেদকি? 
ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে এই সমগ্র মহাশক্তিকে জানিতেছেন, দেখিতেছেন 
ও পুর্ণভাবে স্বাধিকারে বাখিয়াছেন এবং জীবপে তিনি এই মহাশক্তির 
একটি অংশমাভ্রে তানিতেখেন ও স্বাধিকাঁবে রাখিয়াছেন। সেইগন্য ঈশ্বর 
প্র” (সর্বজ্ত), জীব প্অজ্ঞ”, ঈশ্বর "ঈশ” (সর্বশক্তিমান) জীব "অনীশ” অর্থাৎ 
সর্বশক্তিমান নহে, কিন্তু উ৬"য়ুই অল্প” ( জন্ম-রহিত ), কাৰণ উভয়েই এক 
রহম । (পজ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশান,শৌ”। শ্বেতাশ্বতর ১।৯ )। অতএব ঘে জীব 
এই শক্তিকে যতই জানেন, যতই লাত করিয়াছেন, তিনি ততই 
উন্নত, ততই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যদবধি তিনি সমগ্র শক্তিকে জানিতে না পারেন, 
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(ষ্দবধি মা নিজমূর্তিতে দেখা ন! দেন ), তদবধি তাহার স্বরূপাবস্থ' প্রাপ্তি 
(মুক্তি) অসম্ভব। তিনি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে ক্রমে এক 
বরহ্গাণ্ডের ঈশ্বরত্ব, অতঃপর তদপেক্ষা বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি লাভ 
করিতে করিতে অনস্তকাল ধরিষ! ক্রমোন্নতিমারগে অগ্রসর হইতে পারেন, 
কিন্তু কোটি ?কাটি ব্রহ্মাণ্ডেব ঈশ্বপত্ব লাভ করিয়াও যদবধি তিনি এই 
মহামায়াকে পুর্ণভাবে জানিতে ও নিপস্ব করিতে না পারিবেন, তদবধি তিনি 
জীব, মুক্তনহেন, বদ্ধ, তদবধি তাহার 'এই জগৎ্ভ্রমের আত্যস্তিক নাশ 
হইখেনা | অতএব দেখা যাইতেছে এই মাহামায়। আাদ্যাশক্তিই জীবের এক- 
মাএ গতি--একমাত্র উপাদ্ব, কারণ ইনি দেখা ন। দিলে জীবের মুক্তি নাই। 

আব্রন্ষস্তস্ত পর্যন্ত যত জীব বর্তমান সকলেই কোন না কোন প্রকংরে 
এই মহ্থামায়াৰ উপাসক, এই আদ্যা শক্তিৰ পুজা] করিতেছেন। ভোণগী 
যোগী, গৃহী সন্গ্যাসী, বাজ ফকির, তস্কব সাধু, নাস্তিক ভক্ত, বিষয়াসন্ত 
মুমুক্ষ এবং কীট পতঙ্গ, পণ্ড পক্ষ, দেবান্ব ব্রন্মা প্রজাপতি__সকলেই শক্ত 
উপাসক। পবন বুক্ষপতরবপ চামব দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতেছে) 
চন্দ্রস্র্যা ব্রহ্গাপ্তব্যাপী দীপালোকে তাহার আরতি কবিতেছে, বৃক্ষলত। 
ফলপুষ্পের বিরাট ডালি ধবিয়া তাহার চরণে উপহার দিতেছে এবং অসংখ্য 
জীব নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষাপেয় পানভোজন করিরা তাহা রই তৃপ্তিসাধন 
যরিতেছে | লম্পট কামানলে ইন্ধন দিয়! প্রবৃত্তি-রূপ্ণী ষে শক্তির সেবা 
করিতেছেন, সন্যাসী বিজন অবণ্যে বসিয়া নিবৃত্বি-ক।পণী সেই মহাশভ্তিরই 
পূজা কবিতেছেন। পরলোকে বিশ্বাস-হীন বৈজ্ঞানিক যে জড়শক্তিলাভের 
জন্ত সমগ্র জীবন মতিপাত করিতেছেন, তাহাও যে শক্তি, সুক্কাদর্শী যোগীর 
ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক শক্তি ও সেই মহাশক্তি। সকলেই সেই আদ্যাশক্তিকে 
লাঁত করিবার জন্ত ছুটিয়াছে, সকলেই মহামায়াকে দেঘিবাব জন্ ব্যাকুল, 
যেন ভক্তের এই গীতি অনন্ত ্রঙ্গাণ্ডে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন সকলেই 
সমন্বরে গাহিতেছেন, 

“আর কবে দেখা দিবি মা, হক রম! ?৮ 

সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্যা, খীষ্ট্যান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুদলমান, দেব, 

দানব, বঙ্গা, বিষু--সকলেই শক্তির উপাসক- শাক্ত। শক্তির উপ।সনাই 
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ব্রন্মের,উপাসনা। নিগুণ ব্রন্গেব উপাসনা নাই, হইতে পারেনা ; যখন 
তিনি উপান্ত হন, তখন তিনি শক্তি। তাই মহাকাল জলদ গম্ভীবন্বরে 
জগদঘ্থাকে বলিতেছেন, 

“ন বালা ন চত্বং বয়স্থা ন বুদ্ধা 

নচত্ত্রী ন বান্তা পুমান্লৈব চ ত্বং। 

হ্থরো নাঙ্রবো নো নবো বা ননাপী 

ব্বমেকা পরং রক্গবূপেন সিদ্ধা ॥ 

জলে শীতলত্বং শুচৌ দ]হকত্বং 

বিধো নির্মসত্্ং বাবী তাপকত্ব* । 

ন তে চাস্িকে যসা কস্যাপি শক্তি? 

স্বনেকা পরং ব্রহ্মরূপেন দিদ্ধা ॥ 

পপৌ থেভন্ুগ্রং পবা যন্মহেখঃ 

পুনঃ সন্করতাস্তকালে জনচ্চ ॥ 

তব প্রপাদাৎ ন চ স্বস্য শক্তা। 

ত্বমেকা পর“রক্গবপেন সিক্ধা ॥ 

নবাঁঃ মাং বিনিন্দন্থ বিন্দস্ক নাম 

ন্যজেৎ বান্ধব জ্ঞাতষো সংত্যজন্ক। 

বমীয়াঃ ভটাং নাবকে পাতয়স্ক 

স্বমেক গতিশ্মে ত্বমেকা গতিনশ্ম |” মহাকাল দংহিতা! । 

অর্থাৎ, তুমি বালিকা, যুবতী বা বুদ্ধা' নহ, তুমি স্ত্রী, পুরুষ বা ব্লীব নহ, 

তুমি দেবতা বা অস্থব নহ, তৃমি নব কিন্বা নাবী নহ, তুমি একমাত্র পররন্ধ । 
জলের শীতলত1, আগ্নর দাভকতা, চন্দ্েব নিন্মলতা) স্র্যোব উক্তাপ শক্তি,__ 
আধ্িকে 1 এগুলি বাভাঁর তাহার শক্তি নয়, তোমারই শক্তি ' তুমিই একমাত্র 
পবব্রহ্ধ । শিব পুর্ব যে উগ্র বিষপান কবিয়াছিলেন এবং প্রলয় কালে 
যেজগৎ সংহার কেন, ইহ। তাহার নিজ শক্তিতে নাহ, তোমারই কৃপায় । 
তুমিই একমাত্র পবব্রহ্গ | মন্থধ।গণ আমাকে নিন্দা ককক অথবা আমার নিকট 


আন্তুক, জ্জাতি বন্ধুগণ আমাকে পবিত্যাগ ককক, যমদূতেবা আমাকে নরকে 
নিক্ষেপ করুক, তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই একমান্ত্র গতি 


শ্রীমাথনলাল বায় চৌধুরী বি, এ, | 
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রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী । 


( পুক্ব প্রকাশিতেৰ পৰ ) 

মদ্ভগ বদ্‌গী তায় উক্ত হইয়।ছে-_ 

“দৈবী হোষা গুণময্ী যম মায় ঢরাতায়া। 
মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥” 

পবমেশ্ববেব এই ব্রিগুণময়ী দৈবী শাক্সী ঢুরত্যায়া। যাহাবা আমাৰ 
শরপাগত হয়, তাহারাই ইহাকে 'অতিক্রম করিয়া থাকে । 

মায়ামুগ্ধ জীবের মাপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে 
পারেনা ।' পারেনা বলিক্লাই এর জী'বব প্রতি করুণা করিয়া বেদও 
তদ্র্থনির্ণায়ক পুরাণ শাস্ প্রণম্থণ করিয়াছেন! তিনি শান্্রদপে, আচার্ধ্যকপে 
ও নন্তধ্যামিরাপ 'আপনাক জ্ঞাপন কবিয্না থাকেন। অতঞব শান্ম ও 
গুক হই/তই শ্রীরঞ্চকে গড ও ত্রাণ কর্তা বলিয়া বিদিতত হয়েন। 

[বদশাস্ে সম্থন্ধ, অভিধেয ৪ জ্রুয়াজন এক্ট তিনটী বিষয় উক 
হইয়াছে । শক্মাধ্যে ত্রন্থ প্রতিপাদা কফ প্রাপা বস্তু এবং হুদ্বিষয়্ক 
ভঞগনই তাহার শ্রাপক বণিম্না শ্রারুষ্ে সহহ ভক্তির প্রাপাপ্রাপকতা 
লক্ষণ সত্বদ্ধ শ্রী ভক্তি আবাব দারা ৪ সাধন ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে 
শ্রবণ কার্তনাদি সাঁধনভত্তি সাক্ষাং কৃষ্ণপ্রাপ্তিথ সাধন ভয়েন না, কিন্ত 
সাধ্যভন্তিৰপ প্রেম দ্বাব। পরম্পবার কঞ্৫প্রাপ্তিৰ সাধন হয়েন। এই 
নিমিন্তই শবণাদি সাধন ভক্কতিকে অভিধেয় এব” প্রেমকপ সাধ্য ভক্কিক্চে 
প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়। প্রেম মহাজন পুরুষার্থেব শিরোমণি । 
প্রেম ধর্মাদি চতুর্র্িধ পুকষার্থের শ্রেষ্ঠ পঞ্চম পুকষার্থ। প্রেমরূপ পঞ্চম 
পুকষার্থ ছ্বারায়ই শ।রুষ্েেব মাধুর্যাসেবা সমুখখ "আনন্দের লাভ হইয়া থাকে । 
প্রেমের দ্ুইটী কাধ্য। মধূর "রুষ্চের সেবা কবানই ধপ্রমের প্রথম কার্য, 
এবং সেবা করাইয়া শ্রীরষ্জরপ মাগ্াদন করানই, প্রেমের দ্বিতীয় কার্ধা। 
প্রেমের উত্ত কাধাদ্য় আথাব সম্পূর্ণ শিঃস্বার্থ কারণ শ্রকৃষ্ণেব মাধুর্য অনু- 
ভবের নিমিত্তই শীর্ণ রসাম্বাদন, এব* এক্লাঞ্জর সেবানন্দ লাভের নিমিত্ত 
ব্রীকৃষ্ণের সেবা। 


শআাবণ ] রূপ সনাতম ও জীব গোস্বামী । ১৩৯ 


মায়ামুগ্ধ জীবের যেরূপ ছুঃখেব বিমোচন হয়, তদ্বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শিত হুইতেছে। একদ] এক দারজ্রেৰ গৃহে একঞএন সর্বজ্জ আসির়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার ঈদৃশ ছুঃখভোগ করা 
উচিত হয় না। তোমার পিতা তোদাব নিমিত্ত প্রচুর ধন রাখিয়াই জীবন 
তাগ করিয়াছেন। এ ধন তোমার গ্রহ মধোই প্রোথিত আছে। দক্ষিণ- 
দিগ খনন করিলে, ধন পাইবে না, নেক ভীমরুল ও বোল্তা উঠিবে। 
পশ্চিমদিগ খনন করিলে ধন পাইবেনা , কারণ এদিগে এক ক্ষ আছে, সে 
ধন প্রাপ্তির পক্ষে বিন্ন উৎপাদন করিবে । উত্তর দিক খনন করিলেও 
পাইবেন, কারণ, এ দ্িগে এক অজগর সর্প আছে, সে তোমাকে গ্রাস 
করিবে। কিন্ত রী তিন দিক খনন না করিয়া ষদি কেবল পূর্ববদিক 
অন্পমাত্র খনন কর তাহা হইলেই ধনপ্রাপ্ত হইতে পারিবে । 

সব্বজ্ঞের বাক্যানগুসাবে দবিদ্র ব্যক্তি যেমন পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ 
হইতে মুক্ত হয়, তদ্রুপ শান্ত্রবাক্যান্্সারে কার্যা করিয়া মাম্ামুগ্ধ জীব সংসাব- 
ংখ হুইতে মুক্ত হইয়া থাকে । শাস্ত্র সকল মায়ামুদ্ধ জীবকে ষাহ। উপদেশ 
করেন তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

কন্ম মার্গহ সংসাবেব দক্ষিণ দিক। কন্মমার্গকে আপাততঃ সংসার- 
দুঃখ নিবারণেব উপায় বলিয়াই বোধ হয় বটে। কিন্তু প্ররূত পক্ষে কন্মন্থার! 
ংসারছুঃখ নিবারিত হইতে পারেনা । কণ্ম সকাম, সকাম কন্্মর ফল 
অবশ্তন্তাবী। নিষিদ্ধ কম্মের ফল নরকাদি ঢঃখ। বিহিত কন্মের ফল 
স্বর্গাদি স্খ। বিহিত কম্মের ফল স্ব্গপি স্বথ হহলেও, এ স্থুখ চিরস্থায়া 
নহে, উহার ও নাশ গাছে । অতএব বিডিত কণ্স ছ্বাবাও ৪ঃখের আত্ান্তকী 
নিবুত্তি অসম্ভব । 

নিত্য কম্ম ও চিত্ত শুদ্ধি ও প্রতাবায়ে” পবিহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়। 
থাকে, এবং উহার দ্অনুষ্ঠানে ও শুদ্ধাদিব অপেক্ষা আছে । অতএব নিতা 
কম্মের অনুষ্ঠীন কালে5 ছুঃখ অপরিহার্য । কন্মের ফল সকল ভীমরুল ও 
বোল তার ন্তান্ধ উত্িত হইস্বা কম্মীকে দুঃখ প্রধান কবিয়া থাকে । জ্ঞানমার্গ 
মাত্রই সংসারের উত্তর দিকৃ। এ জ্ঞানমাগ ফলকামনারহিত হইলেও 
এ মার্ম সাধুজ্য ব৷ নির্বাণ রূপ অজগরের বাস। জ্ঞানী সিদ্ধ হইলেই সাষুজ্য 
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রূপ অজগর কর্তৃক গ্রস্ত জীব নিজের সত্তা পর্যযস্ত হারাইয়া ফেলেন। 
অভএব সাধন কালে তিনি সমাধিতে ষে ব্রক্গানন্দ অন্তব করিতে থাকেন 
তাহাও তাহার সিদ্ধিকালে থাকে ন। অষ্টাঙ্গ যোগই পশ্চিম মাগ । এ মার্গে 
পিদ্ধিবূপ এক বক্ষ বাস করে। সে ধাবনার সময়ই উদিত হইয়া সাধককে 
অভিভূত করিয়া ফেলে, আর অগ্রসর হুইতে দেয়না । অতএব প্র সিদ্ধিরূপ 
যক্ষের উপদ্রবে যোগ সাধক ব্রহ্মানন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই 
সকল কারণে €ম্ম জ্ঞান ও যোগ তাগ করিয়। পুর্ব মার্গ বপ ভক্তির আশ্রয় 
গ্রহণ করাই কর্তব্য। ভক্তি ভক্তি মর্দি সিদ্ধি কামনা বর্জিত। ভক্ত 
কম্মের ফল ভূক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি ও ষোগের ফল সিদ্ধি প্রভৃতি কোন 
কামনাই করেন না। ভক্তি নিপা --ভঞ মাত্র কাম। ভক্তিদ্বারায় 
শ্ীরুষ্ণকে লাভ কবা যায়। শ্রকুষ্চ এক মান্র ভক্তিবই বশ ্রীভগবান 
বলিয়াছেন, 

বাধ।মান্যেহপি মদ্তুক্তোবিষদ্পেবজিতেন্দ্রিয়ঃ । 

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত বিষয্ৈর্নাভিভূয়তে ॥ 

যথাগ্নিঃ স্থমসিদ্ধাচ্চিঃ করো[ভ্যরধাংসিভন্মসাৎ। 

তথামদ্বিষয়া ভক্তিকদ্ধ বৈন।ংসি কুৎনশঃ ॥ 

ন সাধয়তি মাংযোগো ন মাংনাংধস্মউদ্ধব । 

ন সাধ্যায়স্তপন্ত্যাগো যথা ভাক্তম যোজ্জিতা ॥ 

ভক্তাহমেকয়। গ্রান্ঃ শ্রদ্ধয়াত্মা! [প্রয়ঃ সতাম । 

ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ভা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 

ধন্ম সত্য দয়োপেতে। বিদ্যা বা তপসান্বি তা । 

মগ্তক্ত্যা পেতনায্মানং নচ সম্যক পুনাতিহি ॥ 

ছে উদ্ধব, উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, কনিষ্ ভক্ত যদি ইন্দ্রিয় জয় 

করিতে না পারিয়া বিষষ ভোগে অকুষ্ট হয়েন, তথার্পি বলবতী ভক্তির 
প্রভাবে সেই বিষয় ভোগ তাহাকে আব্র্ভিত করিতে পারেনা । যেমন 
প্রলিত অগ্ধি কাষ্ঠ সকলকে তম্মাবশেষ করে, সেইরূপ তক্তি প্রারন্ধ 
পর্য্স্ত সমস্ত কন্মকেই নাশ করিয়া গাকে। অষ্টাঙগ যোগ, জ্ঞান, অধ্যয়ন, 
তপস্তা ও ত্যাগ আমাকে বলবতী তক্তির স্তায় বশীভূত করিতে পারেন।। 


শ্রাবণ | সেবা ও প্রেম । ১৪১ 


আমি একমাত্র শ্রদ্ধা পৃর্বিক1 ভক্তির গ্রান্থ। আমি তক্তের প্রিয় আত্মার 
মন্নিষ্ঠা ভক্তি চগ্ডালকেও জাতিদোৰ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। 
সত্যদয়াদি যুক্ত ধর্ম ও তপস্ান্থিত জ্ঞান ভক্তিহীন পুরুষকে সম্যক পবিত্র 
করিতে পাবেনা । 
অহং শুক্ত পরাধীনো হ্ান্বতশ্ন ইবদ্বিজ। 
সাধুভিগ্রন্ত জদয়ো ভকৈর্ভক্তজনাপ্রিয়ঃ ॥ 
ময়ি নিবন্ধহাদযা সাধবঃ সম্দর্শিন । 
বশে কুব্বস্তি মা" তক্ত্যাপৎক্ত্িরঃ সৎপতিং যথা ॥ 
আমি ভক্তাধীন, »ক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা থাকে না। তামি ভক্ত 
জয় প্রিয়, ভক্ত সকল মামাব হদয়কে অধিকার করিয়া থাকেন। সাধবী 
রী যেমন সাধুপতিকে বশীভূত করে, তেদনি মামাতে বদ্ধছদয় মমদর্শী বদ্ধ 
সকল আমাকে বশীতৃ 5 করিয়া থাক্েন। 
ভক্তি রেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দশয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষে! ভক্তিরেব 
ভূয়সী ।” 
ভক্তিই শ্রীকঞষ্চেব ধা» লইয়া বান, ভক্তি হ/কুষ্জকে দর্শন কবান। ্্ীরু্ণ 
ভক্তির বশ ভক্তিই সব্ব সাধক গ্নেগী। জ্ঞান পূপা ও অনন্দ রূপা 
শীকৃষ্থমুক্তি একমাত্র শুক্তিবোগ দ্বাবাই দ্রশনীয়া। ভদ্তিই একমাত্র প্রীরুষ্গ 
প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বেদে শাক্তকে5 মবিশ্েয় বলিয়াছেন, অর্থাৎ কণ্ব্য 
বাঁলয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন ধনেব লাভে শ্থখভোগরূপ ফলের লাভ 
ও তাহার সঙ্গেই ছুঃখেব নিবৃন্তি হয় তেমনি ভাক্তর পাভে প্রেমরূপ ফলের 
লাভ ও তল্লাঙে কুষ্ণবসাম্বাদেব সহিত সংসার্ছঃখের নিবুত্তি হইয়া যায়। 
প্রেমন্থুথই ভক্তির মুখ্যফল এবং দ্বঃখ নিবৃত্তি উহার আনুসঙ্গিক ফল। 
অতএব ছ্বঃখ নিবুত্তি জীবের প্রপজেন নহে, প্রেমই প্রয়োজন অর্থাৎ 
পুর্ুষাথ । 
শীস্তামলাল গোস্বামী । 
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সেবা ও প্রেম। 


একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে এই জগৎ সেবাময়, সর্ব সেব1। 
বস্তুতঃ সেবার উপাবই জগৎ প্রতিষ্টিত। সচ্চিদানন্দময় ভগবান অসীম 
কাকুণাবশতঃ 'অসংখ্য জীবকে শ্নেহময়ী জননীব ম্যার স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে 
ধারণ কবিয়া নিয়ত পোষণ ও রক্ষা কিতেছেন-__ইহাই আদি ও বিরাট সেব1। 
সমগ্রে যাহা আছে প্রাত্যক অংশে তাহা (ক্ষুদ্রভাবে) থাকিবেই থাকিবে । 
সমষ্টি ব্রহ্ধাণ্ডে ( ভগবানে ) ষাহ। বর্তমান, ব্যা্টি ব্রহ্মাণ্ডের (জীবে তাহার 
আভাস অবশ্থস্ভাবী। তাহ ব্রন্ধা, প্রজাপতি, মনু খধি, দেবতা, অন্তর, 
পিতৃগণ, যক্ষ গন্ধব্ব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি প্রত্যেক দ্বীবগ পরম্পপ্পের সেবা 
কার্য নিষুক্ত। সমগ্র মহাসমুদ্র যে দিকে প্রধাবিত হয়, প্রত্যেক তরঙ্গ, বুদ্ধদ, 
জলকণা৷ এবং পরমাণুব গতি ও ঠিক সেই দিকেই হইয়) থাকে । ইহা 
স্বাভাবিক ও অনিবার্ধ্য 

সেবার মুল প্রেম । এই প্রেম আবার ভগবানের আনন্দাংশ হইতে 
উৎপন্ন । সচ্চিদানন্দেৰ আনন্* ভাবটি ুক্মোপাধি দ্বারা উপহিত হইলে 
তাহার নাম চরম, তদপেক্ষা স্থলোপাধি ধারণ করিলে তাহা দ্দীবের বাসনা 
এবং স্থলতম উপাধিতে 'আবৃত হলে তাহাই মাধ্যাকর্ষণ (£191681101) )। 
সে যাহা হউক, প্রেম জীবের মধ তিনটি আকাবে প্রকাশ পায় _- দয়া, প্রীতি 
ভক্তি । নিম্বগামী প্রেমই দয়া, সমগামী প্রেম প্রীতি এবং উচ্চগামী প্রেম 
ভক্তি । অর্থাৎ নিম্স্থ জীবকে ভালবাপাব নাম দয়া, তুল্যাবস্থকে ভালব!সার 
নাম প্রীতি এবং শ্রেষ্ঠের প্রতি যে ভালবাসা তাহা ভক্তি । 

ইতর প্রাণী হইতে আরম করিয়াযে কোন জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কণা ধায়, দেখিতে পাই সকলেই (কান না কোন প্রকাবে সেবা করিতেছে ৷ 
একটি নবজাত বিভাল শিশু “মিউ মিউ” শব করিবা মাত্র" কোথা হইতে 
তাহার মাতা ছুটিয়া আসিল এব" সঙ্সেহে ক্রোডে লইয়া স্তন্তদানে তাহার 
সেবা করিতে লাগিল । বায়স শাবক এখনও ভালরূপ উড়িতে শিখে নাই 
এবং স্বং আহার সংগ্রহ করিতে অদমর্থ। সে এক স্থানে বদির কেবল 
“কাকা” শক কর্রিতেছে এবং তাহার জনক জননী নানা স্থান হইতে 
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চঞ্চপুটে আহার মানিয়া তাহার মুখমধ্যে ফেলিয়া দিতেছে । একটি সুস্থ ও 
সবল মুধষিক তাহার এক অন্ধ ওস্থবিব ত্রাতার প্রতি কুপাপরবশ হুইয়! 
কিরূপ সেবা করিতেছে দিলে বিস্ময় জন্মে। অগ্ধ স্থৃস্থের লাঙ্গুলটি 
সুখদ্িয্না ধবিয়া আছে এবং স্স্থ আগে আগে গিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে 
লইয়া যাইতেছে, কুকুরের প্রভুসেবা জগদ্ধিখ্যাত। কত কুকুব প্রভৃব 
গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষার জন্ত পীয় জীবন বিসর্জন করিয়াছে তথাপি এ ড্রব্য 
ত্যাগ কবে নাই, প্রভুর গৃহরক্ষা কবিতে দস্থাহস্তে প্রাণ দিয়াছে, জলমগ্ন 
প্রভৃকে বাচাইদ্বা ভীষণ কুস্তাব কর্তৃক কবলিত হইয়াছ, তীক্ষ আাণশক্তিদ্বারা 
ভয়ানক অপবাধীদিগকে বাহির করিয়া দিয়া সমাজের উপকার সাধন 
করিতেছে এবং তুষারমণ্ডিত ছুবারোহ পর্দতশিখরে অসহান্ব ৭ শীতে 
সৃতপ্রায় পথিকদিগকে খাদ্যাদি দিয়া তাহাদেব জীবন রক্ষা করিতেছে, 
তাহার ইয়ত্বা নাই। কবি কাউপার তীহাব প্রিয় কুকুবটিকে সঙ্গে লইয়৷ 
একদিন নদীতীবে ভ্রমণ কবিতেছিঃলন। একটি প্রস্ফুটিত কমলের প্রতি 
তাহার “লাত জন্মিল। তিনি যষ্ঠি দ্বাবা উঠাকে তীরেব নিকট আনিতে 
রাবঃবাব চেষ্টা জরিয়াও বিফল হইলেন । কুকুধ্টি তাহার অন্তপ্রায় বুঝিল 
এবং তৎক্ষণাৎ ঝম্প দয়া নদাতে পাঁডল «বং পুষ্পটি আনির। প্রভুর চরণে 
উপহার দিল। ঘটনাটি সামান্ত হইলেও ইহা কবির হৃদয় আঘ'ত কবিল। 
তাহার আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, গ্ধস্ত 'প্রভৃভক্কি 1 ধন্ত 
সেবা 11 ভগবানের কিরূপে সেবা কবিতে হয় তাহা! "যন আমবা তোমার 
নিকট হইতে শিক্ষা করি । 11” 

জীব যতই ক্রমোন্নত হয় তাহ।'ব (প্রম (স্থতরাং (েবাধন্ম ) ততই 
পরিপুট, বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে । তাই পণ্ড অপেক্ষা মানবে এবং 
মানবাপেক্ষা ঠবতাতে সেবাত্রত সমবিক স্ফৃত্তি প্রাপ্ত, খাত্রি দ্বিপ্রহর 
অতীত হইয়াছে ' মস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, শান্তিদায়িনী নিদ্রাব ক্রোড়ে শান্গিত। 
কেবল একটি গৃহে মধ্য মধ্ধো মৃদ্ধস্বরে “বাবা, একটু জল খাও,” “কি অস্ুখ 
করিতেছে, বাব?” ইত্যাদি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। একটি 
মাতৃমুদ্তি, পীভিত সন্তানে শধ্যাপার্থে বসিয়া সেনা করিতেছেন। তাহার 
আহার নাই, নিজ নাই, সাত দিন সাত রাত্রি এই কার্ষো নিষুক্তা, ক্লাত্তি 
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নাই শ্রম নাই, মল মুত্রাদি ধারণে ত্বণা নাই, রুগ্ন পুঞ্জের নানাবিধ অসঙ্গত 

ও অন্যায় আকারে বিরক্তি নাই, ক্রোধ নাই, যেন তাহার জীবনের সকল 

স্বখ, সকল বাসন! একটা প্রবল ন্বেহের বন্টায় ভাসিয়্। গিয়াছে । 

কোন পল্লিগ্রামে এক অ প্রশস্ত পথেব ধাবে একটি স্ুুবৃহৎ পুফরিণী আছে, 

একদিন সন্ধার প্রাক্কালে ত স্থানে বিষম কোলাহল ও হাহাকার ধ্বনি 

উত্থিত হইল। দেখিতে দখিতে বহুলোকের সমাগম হইল। সকলের 
মুখেই এক কথা “হায় হায় কি হইল ।” ঘটনাক্রনে এক যুবক দেই সময়ে 

ত্র স্থান দিয়া ধাইতেছিলেন। তিনি «দনতা'র মধ্যে প্রবেশ করিয়া তীব্রস্বরে 

জিজ্ঞাসা! করিলেন “কি হইয়াছে ।” উত্তর হইল “আহ একটি বালক এইমাব্র 

জলমগ্ন হ্য়াছে, কেহই শাহাকে তুনিতে পারিল না।' শুনিবামাত্র যুৰকের 

ককুণাতন্ত্রী বাজিক্া উঠিল। তিনি গন্তবা স্থানে কথা ভূলিলেন, 

নিজের বিপদ আপণ্ের কথা ভূলিলেন, বোধ হয় সমগ্র জগৎকেই ভূলিলেন। 

ক্ষণ বিলগ্ব না কবিয়া ( পাদুকা ও বন্্রাদি খু'লবারও সময় লইলেন না 

কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথায় ড্রায়াছে? তখন শত শত অঙ্গুলি 

তাহাকে স্থানটি নির্দেশ করিয়া দিল এবং তিনি এক লম্ফে স্থানে নিমগ্ন 
হইলেন । বহু ক্লেশ ও পবিশ্রাম [নি বালকটিকে তীরে উঠালেন এবং, 
সে যাত্রা বাচাইয়া পিলেন। বোধ হয় আর অর্ধ মিনিট বিলম্ব হইলে তাহার 
জীবন রক্ষা হইত না। কয়েক মাপ পুর্বে এই কলিকাতা সহরের এক 

প্রধান রাজপথে কতকগুলি কুলি একটি বৃহৎ ঝাঝরি খুপ্িয়া ভিতবের ময়লা 

সাফ, করিবার জন্ত তন্মধো প্রবেশ করিল কিন্তু যে প্রবেশ করে সেআর 
ফিরে না। উহা! দেখিয়া এক ভদ্রলোক জনৈক কুলিকে বলিলেন “দেখতো, 
উহার! কি করিতেছে ” কুলি একটু নামিয়া যেমন উকি মারিয়া! দেখিতে 
গেল, অস্নি মুচ্ছিত হইয়া তন্মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, তখন ভন্রলোকটি 
হায় কি হুইল' বলিয়। কুলিকে বাচাইবাঁর জন্ত তাঁড়াতাভি ভিতরে অবতরণ 
.কবিলেন। কিন্তু ডেনের বিষাক্ত গ্যাসে তিনিও রক্ষা পাইলেন না_ 

সকলেই ইহধাম ত্যাগ করিল। 

মানব যে কত প্রকারে পবম্পরের সেবা কবিতেছেন, ভগবানের অন্ত 

প্রেমের সৎ কত রকমে যে ফুটিয়। বাহির হইতেছে তাহার সংখ্য। কব! 


শ্রাবণ ] সেবা ও প্রেম । ১৪€ 


বীয় না। একদা প্যারিস নগরের কোন রাজপথে এক বৃহৎ অক্টালিক! 
নির্মিত হইতেছ্ছিল, অনেকগুলি মিষ্ত্ি ও মজুর একটি উচ্চ, কান্ঠরথঞ্চের উপর, 
ধাড়াইয়। কর্মে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ অট্রালিকার এক অংশ ভা্িয়। 
কাষ্ঠটমঞ্চেন্র উপর পতিত হওয়াতে মঞ্চটি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইল। ছূর্ভাগা 
শ্রমজীবীদিঘের প্রায় সকলেই প্রাণ হারাইল। কেবল দুইটি বাক্তি 
ভ্রিতলের এক বার্ণিস ধরিয়া ঝুলিতেছিল। কার্ণিসটি তাহাদের উভদ্বর 
ভারে কাপিতেছিল, ষেন পড়ে পড়ে। এই ব্যক্তিছ্য়ের মাধ্য একটি যুবা- 
পুরুষ অনুঢ, ও অপরটির স্ত্রীপুত্র ছিল। প্রবীণ যুবককে বলিল “দেখ . 
পিফর, (যুবকের নাম পিক্গর) আমি মরিলে আমার স্ত্রীপুত্র অনাহারে 
মরিবে ; কিন্ত তোমার মৃত্যুতে একটি জীবন নষ্ট হইবে মাত্র। কার্ণিসটি 
ছুজনের ভার বহন করিতে অক্ষম, অতএব ছাড়িয়া! দাও!” যুবক উত্তর 
করিল “ঠিক বলিয়াছ” এবং তৎক্ষণাৎ সানন্দে কার্ণিস ত্যাগ করিয়া জীবন 
বিসর্জন করিল। প্রবীণ বাচিয়! গেল। 

সকল তশে দকল শ্রেণীব মধো কোন নং কোন প্রকারে অতিথি সেবা, 
ৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা হিন্দুদিগেব যেপ্ধুপ অস্থিমজ্জাগন হইয়াছে, বোধ হয় 
পৃথিবীর কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। মহণভারতে একটি আখ্যাক্মিকা। আছ; 
উহাই বোধ করি অতিথিসেবার চরম আদশ। এক গ্রামে একটি দবিপ্র 
ব্রাহ্মণ তাহার সহ-ধর্ষিণী, পুক্র ও পুত্রবধূর সহিত একটি কুটাবে বাস করিতেন ! 
মুষ্টিভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা ছিল। একদা হিন বৎসর ক্রমান্বয়ে 
অনাবৃষ্টি হওয়ায় তব দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ধনীগণ এ 
স্থান ত্যাগ করিয়া ঘেশাস্তরে চলিয়া গেলেন। মধ্যবিৎ ও গৃহস্থগণ 
বহবায়ে অপর দেশ হইতে যাহা কিছু তওুলাদি সংগ্রহ করিলেন 
তন্বার। নিজ পরিবারবর্গেরই সম্যক্‌ ভরণ পোষণ চলেনা, সুতরাং ভিক্ষ! 
দিবেন কিন্দপে  গুটিভিন। বন্ধ হইল। ব্রান্গণ গৃহে কোন আহার্ধ্য নাই 
দেখিরা একদিন প্রাতে বাটা হইতে বাহির হইলন এবং বছদুরস্থ একটি 
শল্তক্ষেত্র হইতে অতিক্লেশে কয়েক মুষ্টি যব সংগ্রহ করিয়া পঞ্চম (বা ষষ্ট) 
দিবদে সন্ধাকালে বাটা আসিলেন ' বলা বাছল্য এই পাঁচ বর দিন তিনি 
এবং পরিবারগরণ একেবারেই উপবাসী ছিলেন । লে যাহ। হউক, সন্ধ্যার 
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প্র গৃহিণী যবগুলি সিদ্ধ করিয়া ৪টী মণ প্রস্তত করিলেন এবং অনশনে 
মুতপ্রায় পুত্র, বধূ ও স্বামীকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। অকম্মাৎ 
ছারে করাঘাত শোনা গেল, কে যেন ক্ষীণস্বরে বলিল “দরজা খোল।” 
শশব্যা্তে ব্রাহ্মণ দ্বার উন্মুক্ত করিব মাত্র একটি শীর্ণকায় ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ 
করিয়া বলিলেন “আমি বড়ই ক্ষুধিত কয়েক দ্রিন আহার হয় নাই। 
আমায় কিছু থাইতে দাও ।” তিলমাত্র বিচলিত না হইয়] ব্রন্ধণ পাদ্যার্থ 
দ্বার অতিথি সেবা করিলেন এবং স্বীয় মন্নভাগ প্রদান করিলেন। ছুই 
গ্রামেই অতিথ উহা উদরসাৎ করির্ব। বলিলেন, “আমার ক্ষুধা দ্বিগুণ বর্ধিত 
হুইল, অত এব যাহা কিছু থাকে দাও।” ইহাতে গৃহিণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন 
পস্বামীসেবাই পত্বীর ধন্ম। অতএব আমার ভাগও উহাকে দ্রিন।” 
মুহূর্তমধ্যে অতিথি উহাও ভক্ষণ করিয়া) আরও যাদ্ছা করিলেন। তখন 
পুত্র ও পুত্রবধূ সানন্দে ব্রাক্ষণকে বণিলেন “পিতঃ জনক জননী ধর্মত্র্ই না 
হয়েন নাই সন্তানের লক্ষা। অতএব আমাদের ভাগ দ্বারাও অতিথি ক 
পৰিতৃপ্ত করুন|” তাহাহ করা হইপ। ইহাতে আতর উদরপৃত্তি 
হওয়াতে তিন পরমানন্দে ব্রাহ্মণকে আশীব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান 
করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণ ও তাহার পরিবারবর্গের অনাহারে 
মৃত্যু ঘটিল। কোন সাময়িক টাত্বজনার বশবর্তী হয়া অণনকে পণ্রর জগ্য 
জীবন বিসর্জন করিতে পারেন, কিন্ত যেখানে কে।ন বিশেষ আবেগেব তীর 
তাড়না নাই, যেখানে ম্বাভাবিক দয়! বা ধার কর্তব্য বুদ্ধি একমাঞ্জর 
পরিচালক, সেখানে যিনি অকাতরে নিজেব ও পরিবারের প্রাণ দিয়া পর 
সেবা করিতে পারেন, তাহার প্রেম ও ধনম্মজ্ঞান কতই গভীর, কতই শক্তিশালী 
পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন ৷ 

। বন্ধুসেব। প্রীতির ফল এই প্রীতি নিবদ্ধন ভগবান শ্রীদাম, সুদামের মুখে 
ক্ষীর ননী তুলিম্না দিতেন ও অজ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্ত্ 
শুহ্‌ক চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন, কর্ণ আজীবন দুর্য্যোধনের সেব। করিয়া - 
ছিলেন। বিনিস্-নিবাসী-আপ্টোনিও ও ব্যাসানিওব বন্ধুপ্রেম অমর কৰি 
সেক্ষপীয়র স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত করিয়! গিক়াছিলেন। মুতরাং তাহার বর্ণন 
নিপ্রয়ো্জন । বঙ্গদেশেবই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ষৎকাঁলে চৈতন্ঠ- 
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দেব প্নিমাই পণ্ডিত” নামে খ্যাত ছিলেন, যখন তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও অগাধ 
পাগ্ডত্যের যশ£ঃসৌরভ দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখন রঘুনাথ 
শিরোমণি তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। রখুনাথ ন্যায়ের একখানি টীকা 
লিখিতেছিলেন এবং লোকমুখে জানিতে পারেন নিমাইও একখানি টীকা 
লিখিয়াছেন। -কীতুছলাবিষ্ট হইয়া তিনি নিমাইয়ের টীকাথানি একবার 
দেখিতে চান। ইহার পর একদিন উভয়েই নৌকাষোগে গঙ্গাপার হইতে- 
ছিলেন এবং নিমাই ও টাকাটি সঙ্গে আনিম্বাছিলেন স্বৃতকাং রঘুনাথকে 
দেখিতে দিলেন । কিয়দংশ পাঠ করিয়াই রঘুনাথ এপ বিচলিত হুইলেন 
যে তাহার নেআদ্বয় অশ্রপুর্ণ হইল-_তিনি বালকের হায় কাদিতে লাগিলেন। 
ইহাতে নিমাই বড়ই ব।থিত হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “রঘ্ুনাথ, কি হইয়াছে? 
কীদিতেছ কেন ?” রথুনাথ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন “তোমার টীকা প্রকাশিত 
হইলে আমার টীক। কেহ পভিবেনা , আমার নাম পর্যান্ত লোপ পাইবে ।” 
নিমাই বলিলেন “এই জন্য তুমি কাতর? আচ্ছা, ভাই, মামা টীকা বিস- 
আ্জন দিলাম” এই বলিয়া তিনি এ অমুল্য পুথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। 
রঘুনাথ আশ্বস্ত হইলেন এবং “দীধীতি” নামে তাহার নিজ টীকা প্রকাশ 
করিয়া দর্শন জগতে অদ্বিতীয় নৈয়্ায্িক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ কারলেন। 

পিতৃ মাত সেবা, গুরুসেবা ও রাজসেবা ভক্তি হইতে উৎপর। রাজা, 
গুরু ও পিতা মাত। ছিন্দুদিগের নিকট নরাকারে ভগবান্। কারণ, তগবানের 
অসাম করুণার যদি কিছু প্রতাক্ষ ও মুন্তিমান পরিচয্ন (৬ 151012 9)101 0017076৫ 
17871166319 81017) থাকে, তাহ! পিহামাতা, গুক ও খাজা । পিতামাতর 
কপাধারিতে সকলেই বদ্ধিত ও পুষ্ট, স্থৃতবাং ইহার দৃষ্টান্তেং প্রয়োজন নই। 
যে লক্ষল সৌভাগ্যবানব্যন্দির সর্দৃঝর লাভ হইয়াছে, তাহারাহ জানেন 
শিষ্যের প্রতি ঠ্টাহাদের কি নিরবচ্ছিন্ন ও গভীর প্রেম, শিষ্যের কলা পার্থ 
সাহার। অহনিশি কিরূপ যত্বপর। আর বাজ]? প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ 
রাজাকে ভগবানের অবতার বলিলে অত্যুক্তি হর না। তিনি ভাবেন 
তিনি তগবানের ভৃত্য, প্রজাদদিগের কলাণ বিধাঁনার্থ তৎকর্তৃক নিয়োজিত। 
রাজ্য, অর্থ, সম্পত্তি- এ সকলে তাহার কিছু মাজ ব্যক্তিগত অধিকার 
নাই, এ লমন্তই প্রজাদিগেত হিতসাধনের জন্ত তগবান তীহার' হ্য্তে 
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সমর্পণ কৰিয়াছেন। নুতরাং বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়ও, 
তিনি ফকির। কারণ এই নকল ধন, এ্রশ্ব্য্য, বিভবাদদি তাহার হস্তে 
গচ্ছিত আছে মাত্র_এ সমস্তই ভগবানেয় বন্ত, নমস্তই.. প্রজাদথের জন্ত। 
এই জ্রন্ভহ রাজা জনক বপিক়াছিলেন ৪ 
অনন্তং বত মে বিত্বং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন। 
মিঁপ্লায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন॥ 
' মানার অনন্ত বিত্ত আছে বটে, কিন্তু প্রত পক্ষে মামা কছুই শাই। 
মিথিলা নগরী) দগ্ধ হুইপ গেলেও, আনাব কিছুই দগ্ধ হইবে না।” , ব্লাজা 
রামচন্দ্র হিন্দুমাত্রেরই পরিচিত । প্রজার সথখেই তাহাগ সখ, প্রজার ছুঃখেই 
তাহার দুঃখ । কোন্‌ প্রজার কি ছঃখ জানিবার নিমিত্ত তিনি রাজ্যের গ্রামে 
গ্রামে নগরে নগবে সর্বদা গুণ্ুচব প্রেরণ করিতেন। একদিন একটি দত 
বাদ দিল যে দীর্ঘকাল রাবণগৃহে বাস কাবয়া সীতা ত্রষ্টা হইয়াছেন এই- 
রূপ সন্দেহ করিয়া "লাকের! “রাজা অসতাকে ঘবে রাখিয়াছেন” বলির 
তথ্প্রতি অসন্তোষ প্রধাশ করিতেছেন । এই সংবাদে রামচন্ত্র চিন্তিত _ 
ব্যথিত শ্রিদ্মাণ হইলেন [তিনি জানিতেন সীতা পবিজ্রা, নিক্ষলঙ্কা, 
পতিগত প্রাণা, তি“ জানিতেন সীতা তাহার বড় আদরের ধন-__বড়ই 
প্রিয়বন্ত, সুতরাং সীতাকে তাাগ কবিতে হইলে তাহার হদয়ও বিদীর্ণ হইবে 
কিন্তু তিনি ইহাও জানাঙন যে তিনি রাজা, প্রজাগণের পিতা, তাহাদের 
স্থথ বিধানার্ধই ভগবৎ কর্তৃক আদিষ্ট ও নিযুক্ত, স্থতরাং বাক্তিগত স্থথের জন্ত 
প্রজাকে কষ্ট দিলে তাহার ঘে রতর অধম্ম হইবে । তাই ক্ষুদ্র স্বার্থ গুরুতর 
কর্তৃব্যেব নিকট পবাজিত হইল, পত্রীঁদবা প্রজা;সবার মুখে ভাপিয়া গেল, 
তাই লক্ষণের তীব্র প্রতিবাদ, আত্মীয় স্বজনেব মন্বরোধ ও আর্তনাদ-_কিছুই 
তাহাকে উলাইতে পারিলনা। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিগেন। এপ 
নিঃস্বার্থ উপকারীর প্রতি প্রজার তক্তি না হইয়া! থাকিতে পারেনা) এরপু 
রাজাকে তাহারা যে প্রাণপণে মেবা কবিৰে তাহা! আর বিচত্র কি? 
অনন্ত প্রেমের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিকাশ _ন্বদেশসেব1। 
একদা! ফ্রান্সে বিষমকবভারগ্রস্ত অন্শনকিষ্ট দুর্বল অসহার ভ্রাতুবৃন্নের ঃথে 
ও দারিদ্র্য রূসো, বল.টের!র প্রভৃতিব করুণাতস্ত্ী বাছিয়াছিল..এবং তাহার! 
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অত্যাচারের রিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন ; কিন্তু হায়, তাহার৷ জানিতেন ল। 
করুণার নির্মল আোত ভীষণ রক্তগঙ্জায় পরিণত হইবে, প্রেমের স্থানে 
প্রতিহিংসা ব্নাক্ষপী তাওব নৃত্য করিবে । আবাব স্কটলাণ্ড ষকালে বিদেশীয় 
রাগ্জার অধীনে নিপীড়িত হইতেছিল, অত্যাচারে ও অবিচারে প্রজাকুল হাহা- 
কার করিতেছিল, দক্লার সাগর রবাট' ক্রুস আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন1। 
তিনি কাদিলেন, জাগিলেন, জাগাইলেন! আবার ইটালিতে ম্যাটশিনি .ও 
গ্যারিবল্ডি! ভারতবর্ষেই বা স্বদেশ সেবকেব অভাব কি। প্রতাপ, শিৰজি, 
ও সহন্র সহত্্র রাজপুত বীর ! ইহারা সকলেই মহাপ্রাণ, -ভগবানেব বিশেষ 
অনুগ্রহভাজন ধাহাদের ভবনে করুণাময়েব প্রেমেব বন্তা ছুটিয়াছে, ষাহারা 
লক্ষ লক্ষ মানবের গন্ত কাদিতে পারেন ৪ জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তত 
তাহারা কি কম সৌভাগ্যবান 

প্রেম ও দ্বেষ নিতাবৈরী। যেখানে দয়া ভক্তি গ্রীতি, সেখানে ক্রোধ, 
প্রতিহিংসা জিঘাংসাদি স্থান পাইতে পারেনা । অতএব ধিনি প্রকৃত স্বদেশ- 
প্রেমিক তিনি কখনও বিদেশ বিদ্বেষী হইতে পারেন না। আমার কনিষ্ঠ 
ত্রাতার পদে একটা কণ্টক বিদ হুওয়ায় সে বড কষ্ট পাইীতেছে। ইহ. দেখিয়া 
আমার করুণার উদ্রেক হইল। আম স্বত্বে কণ্টকটি উদ্ধার করিযু। দিলাম: 
কেন? ভ্রাতার প্রা কপাবশতহ ৷ কণ্টকে? প্রতি হিংসাবশতঃ নহে। কতক 
গুলি বন্ধ বরহ আপনার গ্রামে প্রবেশ কবিয়। শিল়ত ম্মতা।চার করিতেছে, 
গ্রামবাসিগণ বড়ই কাতর ও ক্ষতিগ্রস্ত, তাহাদের ছুঃখে ব্যখিত হইয়া! আপনি 
বরাহগুলিকে তাড়াইয়। দিলেন এবং প্রয়োজন হওয়াতে ছুএকটাকে বধ, 
করিলেন । ভাল, বধের সমগ্ধ আপনি পশুগুলিকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন ? 
যদি তিলমান্র ক্রোধ ব' প্রতিহিংসার উদ্রেক হইন্থা থাকে, নিশ্চয় জানিবেন 
আপনার পৰিস্র স্কগনসেবা কলুষিত ও কলঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু যদি করুণাস্র 
নদ্বনে ভবাবিষ্কা থাকেন “বোধ প্রাণিগণ না৷ বুঝিকা কি বিষম অনিষ্ট, 
করিতেছে, হার হার, কর্তব্যাহরোধে ইহাদিগকে বধ করিতে হইল" তবেই, 
আপনার সেবা বথা্থ নিম্মল দেবা, রাজা চোর দস্থ্য প্রভৃতি অপরাধী- 
দিগকে দণ্ড পরেন কেন? সহায় ছব্বল প্রজাগণের রক্ষার্থ ই কুপান্ু রাজার 
দরিধির ব্যবস্থা, অপরাধীর প্রতি ক্রোধ বা হিংসারশতঃ নহে । এক বিউ1- 
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বুক একটি নরঘাতীকে প্রাপদণ্ডেব আজ্ঞা দিতে কাদিয়া ফেলিয়াছিলেন, বলি- 
লেন “এই কঠোর আদেশ দিতে আমি মন্দ্নাহৃত ! কিন্তু উপায় নাই, লক্ষ লক্ষ 
গুজাব হিতার্থ আইন্‌ বিধিবদ্ধ হুইয়াছে।” স্বদেশ প্রেমিকের অবস্থাও 
কতকটা এইরূপ। তিনি অত্যাচারীকে বলেন *আমার লক্ষ লক্ষ ভায়ের 
আজ নিরল্স __ছূর্দশাগ্রস্ত । ইহাদেব দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছে! অত এব 
প্রাণ থাকিতে তোমাকে আর অতাচার করিতে দিবনা। তোমার প্রতি 
কিছু মাত্র ক্রোধ বা হিংপ নাই, বরং বাধা হইয়া ঘে অস্ত্র গ্রহণ করিতে 
হইতেছে তজ্জনা দুঃখিত ” ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ঘষে 
উৎপীড়িতের রক্ষাই (16970০ ) স্বদ্দেশ-প্রেমিকের লক্ষা, উৎপীড়কের 
“আ্সনিষ্টবিধান (01070) নছে। তবে তীহার পবিত্র উদ্দেস্ট সাধনের 
ন্জন্য যতটুকু অনিষ্ট অনিবার্ধ্য হয়, কেবল ততটুকুই অনিচ্ছার সহিত 
করেন, তাহার অতিরিক এক তিলও করেন না। 

পাশ্চাতা ও প্রাচ্দেশে অনেক স্বদেশসেবকের আবিষ্ভাব হুইয়াছে। 
ইছাদেব জীবনী পাঠে আমরা বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারি। 
নিঃস্ার্থত। ধৈর্যা, ব'কাসংযম, উৎসাহ, অধাবসায়, প্রচলিত বিধিব্যবস্থার 
মর্ধ্যাদারক্ষা! প্রভৃতি সদ্‌গুণ পিট, বার্ক, গ্রাডষ্টোন, ব্রাডলাফ, আদির জীবনে 
দেদীপ্যদান। আমরা রামচন্দ্র জীবন হইতে স্বদেশসেবার একটি 
নিদর্শন দিব ' সীতার নির্বাসন ব্যাপারেই তাহার কর্তব্যজ্ঞান ও প্রজা- 
পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আর একটি ঘটনা এই £__একদা1 এক 
ব্রাহ্মণের একটি শিশু পুত্র মারা পড়ে ইহাতে বাঁজো ভয়ানক গে।লমাল 
উঠিল, কারণ তৎকালে এরূপ ঘটন। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ছিল। পিতা মাতা 
বর্তমানে সন্তান মরিত না, যদি মরিত, বুঝিতে হইত রাজ্যে পাপ প্রবেশ 
করিয়াছে । সুতপাং ১তুপ্দিকে অন্বেষণ করিতে কবিতে জা$&1 গেল যে এক 
শূত্র গোপনে তপন্তা করিতেছে এবং এই পাপেই ব্রাক্মণতনয় মরিয়াছে । 
শৃত্রের শিরশ্ছে্র না করিলে রাজোর বিষম ভাবী অমঙ্গল । কোমলহদর় 
রামচন্দ্র শৃদ্রের নিকটবর্তী হইয়া করুণরসে বিগলিত হুইলেন, বলিলেন 
“আহা, নুশংসের গ্ঠান্ছ এই বালককে বধ করিতে হইবে ।” কিন্তু না করিলে 
উপায় নাই, তাই অশ্রপূর্ণলোচনে কঠোর কর্তব্য পালন করিলেন। ইহাই 
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শ্থদেখসেবার নসদর্শ। যাহারা দেশের অমঙ্গলের কারণ তাহাদিগকে 
বিনাশ ন1 করিয়া ধ্দি দেশরক্ষা কর] যায়, তাহাই সর্বোত্তম । কিন্ত তাহা 
বদি সন্ভব ন: হয়,-_ধদি বিনাশেরই একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সকরুণ 
্ৃদস্জে উক্ত কার্য্যটি করিতে হুইবে, এতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া নছে। 
যখন স্বদেশ-প্রেম ঘনীভূত ও প্রসারিত হইয়া পড়ে, যখন কোন নিদ্দিষ্ 
জাতি বা নির্দিষ্ট দেশের সীম! অতিক্রম করিয়া উহ] সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন 
করে, তখনই উহা বিশ্বপ্রেম। ইগাব ছুইটি উদাহরণ দিব- শ্ররুষ্ ও 
বুদ্দেব। উভয়েই ভগবানের অবতার, স্থুতর।ং তাহাদের মহত্ব ও বিশালত! 
সমাক উপলদ্ধি করিতে আমরা অক্ষম। শ্রীরুষ্চের জীবন পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায় যে সমগ্র মানবজাতিব সর্বোচ্চ কল্যাণই তাহার সর্বদা 
লক্ষ্য। যখন কৌববগণ মদোন্মত্ব, বিলাসী, ইন্জ্রিয়পরাদ্বণ ও পাপাদক্ত" 
ভইয়া ধর্মকার্ধ্যে ব্যাঘাত" উৎপাদন কবিতে লাগিল, যখন তাহাদের ও 
জগতেব ছিতের জন্য তাহাদের বিনাশের প্রয়োজন হইল, তখন ভগবান্‌ 
্রীরুষ্ণ অজ্জুনাদি পাগুবগণকে অন্ত্ন্বরূপ করিয়া তীহ'র এই পবিজ্র কাঁধ্য 
সম্পাদন করিলেন। আবার তাহার অন্তালীলায় যখন যাদবগণ উদ্ধত ও 
'অবিনম্বী হইয়া শাস্ত্র ও খষির অবমাননা করিতে পাগিল, ষখন ভগবান 
বেখিলেন ইহার] ক্রমোন্নতির কণ্টকম্বরূপ হইয়াছে, স্ৃতবাং ইহাদের নিধন 
ব্যতীত জীবের কল্যাণ নাই, তখন সেই পবম কারুণিক স্বহাস্তে মুল ধারণ 
করিয়া স্বীর জ্ঞাতি কুটুষ্বেব মণ্ডক চূর্ণ করিয়াছিলেন । বাজপুন্র গৌতম 
সৌভাগ্য-লক্মীর অঙ্কে লালিত,__হ্থখ, সম্ভোগ বিভব, শ্থর্যা, স্বেছময়ী জননী, 
পতি প্রাণ! ভার্ধযা--কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তুবিশ্বগ্রাপী প্রেম কি ক্ষত 
পরিবারের গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে? নায়াগারার জলগ্রপাতকে 
সামান্ত বালুক'বাধ দ্বাবা রোধ কর যার কি? তাই গৃহ, গ্রাম, দেশ 
ভাসাইস। প্রেমে বস্তা ছুটিল, জগৎ প্লাবিত হইয়া গেল। জীবেদ্ধ রোগ, 
শোক, জরা, মৃত্যুতে যুবকের প্রাণ কীদ্রিয়া উঠিল, বলিলেন “যদি ইহা 
প্রতীকার করিতে পারি, দি জীবকে চিরম্ুখী ও অমর হইবার পথ 
দ্বেখাইতে পারি, তবেই জীবনের সার্থকত11” এই সন্কল্প সিদ্ধির জন্ত 
সর্বস্যাগী হইয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃস্ত হইলেন। ধন্ত প্রেম! ধন্ত জীব- 
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সেবা ধন্ত দৃঢ়তা 1 সাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, জীবন ' সার্থক হইল, 
লক্ষ লক্ষ ভ্রীবের উদ্ধার হইয়া "গল। . 

ষথন ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম অক্ষর ছিল, তখন এই সেবাকা ত্যরটি সুস্পষ্ট 
ও স্থন্দরর্ূপে সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণ অপবা ও পর. বিদ্যা ' দান করিয়া, 
ক্ষত্রিয় শত্রহস্ত হইতে দেশবক্ষা করিয়া, বৈশ্য কৃষিবাণিজাদি ভব] দেশের 
ধনধান্ত বুদ্ধি করিয়া এবং শুদ্র কাদ্দিক শ্রম করিয়া! অন্ত তিন বর্ণের সেবা 
করিতেন: তখন ষে যাহা করিঠেন সমসন্তই পরের জন্য, কেবল নিজের 
জন্ত নহে ; অন্ততঃ ইহাই তাৎকালিক আদর্শ ছিল এমনকি ষে গৃহস্থ 
কেবল নিজের জন্ত অন্ন পাক কবিতেন তিনি ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হই- 
তেন। জ্ঞানলাভজনিত আনন্দ উপভোগ করা ত্রাহ্মাপের গৌণ উদ্দশ্ত থাকিতে 
পারে, মুখা উদ্দেশ ছিল অপরকে জ্ঞানী কর । সেইরূপ, নিজে রাঙ্ন্থথ 
ভোগ কবিব এই অভিপ্রায় ক্ষত্রিয় বাঁজ। হইতেন ন', দেশ ও ধর্মরক্ষা দ্বার! 
সমাজের সেবা কবাই তাহ"'ব উদ্দেশ্য থাকিত। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি 
আজ আমবা দেবার আদশ হারাইয়াছি। এখন যাহ! কিছু করি, লব 
নিজেব জন্য । উক্কীল, মোক্তার, ডাক্তাবগণ কেবল “ফি”ব কথাই ভাবেন; 
শিক্ষক, কেরাণী প্রভৃতি বেতনভূক্‌ কম্মচারিগণ কবে মাসান্ছে বেতন পাইয়া 
নিজের ও পারবারেব সুষ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবে কেবল সেই চিস্তাতেই মগ্ন! 
“ভগবান্‌ আমাকে মপবেব সচ্তি স*ষো'জত কাঁবয়৷ সেবা করিবার একটি 
অবদর দিয়াঞ্চেন মাত্র” ইহা আমর একেবাবেই ভুলিয়া যাই। উকীল যদি 
ভাবেন অন্তায় ও অবিচার হইতে একটি ভ্রাতাকে রক্ষা করিতেছি, চিকিংসক 
যদি ভাবেন একটি পীড়িত ভ্রাতাকে যন্ত্রণামুক্ত 'করিতোি, শিক্ষক যদ্দি মনে 
করেন বালকগণের মানিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন কবিয্া। জগতের ভাবী 
কল্যাণের পথ স্থ প্রশস্ত করিতেছি, প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে যদি আমাদের মনে 
অর্থের নিজ স্থখের চিন্তা উদিত না হইয়া এই পেবার কথাই সর্ধাগ্রে 
জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে অর্থ গ্রহণ কবিলেও (যিনি অর্থ লন ন৷ তিনি 
তো মহাত্মা) আমর! অল্পে অল্পে পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারি। 

অবস্ত, সকল বাক্তিই ষে আজকাল অর্থলোলুপ ও হৃদয়হীন তাহা আমি 
বলিতেছিনা, যধো মধ্যে মহাত্মাও দুষ্ট হয়। এই কলিকাতা সহরেই একটি 
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খ্যাতনামা ও বিচক্ষণ কবিরাজকে জানি বাহার সহৃদয়্তা, নিঃস্বার্থ 
পরোপকার এবং অকপট বাবহাব দেখিয়া আমি অনেক সময় বিমোহিত 
হইয়াছি। শত শত দরিদ্র বাক্তিকে তিনি বিনামূল্যে বাবস্থা ও ওধধাদি 
দান করিয়। খাকেন। প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্বে ইনি তাগলপুরে গিয়া ২১ 
মাস অবস্থান করেন। সেই সময় তথায় এক ভদ্রলোকের একটি শিশু পুক্পের 
সাংঘাতিক পীড়া হয়। হোঁমিওপাথিক চিকিৎসা হইতেছিল। তথাপি 
ভগ্জলোকটি কবিরাজমহাশয়কে স্বীষ্ব পুত্রটি একবার দেখিতে অনুরোধ 
করেন। সদয় চিকিৎসক সানন্দে সম্মত হইলেন এবং যতদিন পুজি 
জীবিত ছিল ( প্রায় ১৫১৬ দিন) প্রতাহ ভ্াবলা । অনেক সময় নিজবায়ে 
গাড়ীভাড়া করিস ) পুক্রটিকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু ইহাই শেষ নছে। 
তদবধি উক্ত তত্্রলৌকটির পরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে সযত্বে ও 
সাদরে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া আদিতেছেন ! এই অহৈতুকী ককণা 
দেখিয়া ভগবানকে মনে পড়ে না কি? যাহারা সাধন ভজন করে 
তাহাদের প্রতি তে৷ কপ! হইবারই কথা, কিন্তু যাহার! কিছু না করিয়াই 
তাহাকে পায়, তাহাদের নিকটেই “কঞ্ণ। দিচ্ধু” নামটি সার্থক !।1 

আমর! দেখিলাম জীবমাব্র অপরের সেবা করিতে প্রজ্ত। সেবার 
মূল প্রেম। সকল জীবেই পেম অল্লাধিক বর্তমান, কারণ সে সচ্চিদানলের 
একটি অংশ। এই প্রেম ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধির সীম! নাই, 
কারণ প্রেম অগাধ--অনস্ত। জীবে ইহা প্রথম স্ণেহ প্রীতিরূপে প্রকাশ 
পার, দেতগ্রীতি দাম্পত্যপ্রেমে, দাম্পতাপ্রেম পরিবাবপ্রেমে, পরিবারপ্রেষ 
স্বজনপ্রেমে, স্বজনপ্রেমে দেশপ্রেমে এবং স্বদেশ/প্রম বিশ্বপ্রেমে পরিণত 
হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ ষেন মনে না কবেন যে স্বদেশপ্রেমিক হইতে 
হইলে নিজ পরিবারকে বা স্বক্ধনকে ভুলিতে হইবে । বরং ঠিক বিপরীত। 
যখন প্রকৃত স্বদেশপ্রেম জন্মিবে তখন স্বজনপ্রেম বা পর্দিবারপ্রেম খতগুণে 
বাড়িক়। যাইবে এবং বিশ্বপ্রেম জন্মিলে স্বদেশপ্রেম শতগুণে এবং পরিবার- 
প্রেম সহম্রগুণে পরিবর্িত হইবে । ইহাই প্রেমের ধার!। 

“আত্মা ভিন্ন কিছুই লাই,” “সবই আত্মা,” “আমিই সেই আত্ম” __-এই 
সকল মহাবাক্যের অর্থ সুলদেহ্ধারী মানব (জীবন্থুক্ত মানবের কথা স্বতন্ত্র ) 
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হৃদস্ব্ম করিতে অক্ষম ; তবে প্রেমেব দ্বারা মে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ 
পাইতে পারে। বখন তাহার প্রেম জগতময় প্রসারিত হয়, বখন সে সকল 
জীবকে নিজতুল্য ভালবাসে, যখন তাহাদের স্থথেই নিজের স্থখ ও তাহাদের 
হুঃথেই নিজের ছুঃখ বোধ করে,_-তখন তাহার নিকট “অপর” শব্ঘটির ফোন 
অর্থ থাকে না, তখন তাহার বোধ হয় পবই আমি (ব। আমাব ), তখন সে 
প্ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্থত্রে মণিগণা হব” এই বাক অর্থ কতক বুঝিতে 
পাবে, তখন ভগবানের বিবাট দেহে স্থাবব জঙ্গমাঁদি সমস্ত ভূত বর্তমান 
রহিয়াছে _এই বিশ্বমুর্তিব রহগ্ত কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এক 
অনন্ত প্রেমই নান। পে ও নানা নামে প্রকাশ পাইতেছে এবং এই প্রেমই 
আত্মা বা ভগবান। 


শ্রমাখনলাল রায় চৌধুরি । 


পুর্বানরত্তি | 


বিখন্তং ভূজগীব জীবিততন্ুুং ব্যাহস্তি যা দেহিনাং 

যা সৌহাদ্দিমপাকরোভি শুচিতাং স্পর্শোহশুচীনামিব। 

ধা কৌটিলাকলাং কলাগিব বিধোঃ পুষ্তাতি পক্ষঃ সিত 

স্তাং নিশ্মোকমিবোরগঃ ক্ষতগতিং মায়াং কে ন মুঞ্চতি । ৪৩। 

ঘা ( মায়া )ভূজগী ( সর্পস্ত্রী) ইব দেহিনাঁং ( শরীরিপাং) জীবিতওন্থুং 

(জীবিত শরীরং ) বিশ্রস্তং (বিশ্বাসস উৎপাদ্য হতি শেষঃ ) ব্যাহস্তি 
(বিনাশকতি ) যা । মাক!) অগুচীনাং ( অপবিত্রাপাং ) স্পর্শঃ ইৰ ( সুচিতাং) 
(পবিভ্রতাং ) ইব সৌহার্দং অপাকবোতি ( দৃরী কবোতি ), যা (মায়) 
সিতঃ (শুরুঃ) পক্ষঃ বিধোঃ (চন্ত্ুস্ত ) কলাং ইৰ কৌটিল্যকলাং 
( কাপট্যকলাং ) পুষ্জাত্ি (বদ্ধয়তি ) তাং ক্ষতগতিং ( ক্ষয়হেতুং ) মায়াং 
উররগঃ ( সর্পঃ ) নিম্মোকং (জীর্ণতচং ) ইব কঃ (বুদ্ধিমান জনঃ ইতি শেষঃ 
ন মুষ্চতি (ন ত্যজতি ) সর্বথা পরিত্যন্ত,মুচিতমিতি ভাবঃ | ৪৩। 


আশাবণ | পূর্ববানুরভি । ১৫৫ 
যে মায়া ভূজলীর সভায় জীবন নষ্ট করে, অশুচির স্পর্শে যেমন পবিভ্রত। 

দূর হয় সেইরূপ যে মাস্বার স্পর্শে সৌহার্দ দূরীভূত হয় এবং ষে মায়ার সম্পর্কে 
কুটিলত? শুর্লুপক্ষীয় চন্দ্রকলায় স্তায় বর্ধিত হয় সেই ক্ষয় কারণ মায়াকে 
দর্প যেমন জীর্ণ চন্মন পরিত্যাগ করে সেইরূপ কোন্‌ বুদ্ধিমান পরিত্যাগ করেন 
না? অর্থাৎ সকলেরই মায় ত্যাগ করা উচিত। ৪৩। 

যে কৌটিল্য কলা কলাপ কুশলা স্টে সস্ত্যনেকে ক্ষিতৌ 

ষে হাধ্যার্জব বর্ধাবীর্যা সদনং তে কেচিদেব ঞ্রুবম্‌। 

লভ্যন্তে হি পদে পদে ফলতবৈরণম' দারদ্র ক্রমাঃ 

সংশ্রীণন্‌ ভূবনানি পেশল ফলৈবল্লোহি কর গ্রমঃ। ৪১1 

যে(জনা ইতি শেষঃ) কৌটিল্য কলাকলাপ কুশলা: : কাপট্যবিদ্যা 
সমূহেষু কুশলাঃ পণ্ডিতাঃ) তে তাদৃশাঃ অনেকে (বহবঃ । ক্ষিতৌ 
(পৃথিব্যাং) সন্তি (বর্তষ্তে । ষে জনাঃ হারি (মনোহাবি ) আর্জজব বর্ধয- 
বীর্ধা সদনং ( খুত্বরূপ শ্রেষ্ঠ শক্তি নিলয়; ) তে কেচিদেব ( বিরলাঃ ) 
ফলভবৈঃ নআাঃ দরিদ্রদ্রমাঃ ( পেশলফলাভাব'দ্দরিদ্রতা ইতিভাবঃ) পদে 
পদে । স্থানে স্থানে ) লভ্যান্তে ( প্রাপ্যন্তে) কিন্ত পেশলফলৈঃ ( উত্তম ফলৈঃ) 
ভূবনানি (জগস্তি) সংপীণন্‌ (তর্পয়ণ,) কর্প্রুমহ ( কল্পবৃক্ষঃ ) অল্পঃ হি 
অস্তীতি শেষঃ ॥ ৪৪) 

এ জগতে কাপটা পারদশী লৌক অনেক আছে কিন্তু মনোহর সরলতা- 
পূর্ণ মানব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলভরে নত হইলেও উত্তম 
ফলের অভাব হেতু দারদ্র বৃক্ষ পদে পদেই পাওয়৷ ধায় কিন্তু উত্তম ফল দ্বারা, 
জগৎ পরিতৃপ্ত করে এরূপ কল্প বুক্ষ কোথায় * ৪৪ 

উমাধ। ইব মায়ায়াঃ সম্পর্কং মুঞ্চ মু্চ রে । 
ঈশ্বরোহপি নরো। নুনং যং লক্গা ভীমতাং তজেৎ। ৪৫। 

রে € সম্বোধন স্চক মব্যয়মেতৎ) মানব ! উমার়াঃ (পার্বত্যাঃ ইব 
মাদ্মায়াঃ ) সম্পর্কং মুঞ্চ মুগ্চ ( তোজ ত্যজ ) যৎ সঙ্গাৎ ( যন্তাঃ মায়ায়াঃ পক্ষে 
পার্বত্যাঃ সঙ্গাৎ সম্পর্কাৎ ) ঈশ্বরঃ ( ত্রশ্বর্যযশালী নরঃ ইতান্ত বিশেষণং পক্ষে 
মহাদেব) অপি ( অপরন্ততু ক? কথা ইত্যপেরর্৫থঃ) ভীমতাং ( ভরক্করত্বং ) 
নূনং (নিশ্চন়্মেব ) ভজেৎ ( লভেত )। ৪৫ 
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হে মানৰ উমার সদৃশ মায়ায় সম্পর্ক পরিত্যাগ কর? যাহার সম্পর্কে 
রশ্ব্ধ্যশালী পুরুষ ও ভর়ঙ্করত্ব প্রাপ্ত হম (পক্ষে মহাদেবও ভীমত্ব 
লাভ করেন )। ৪৫। 
অথ লোভ প্রক্রমং 
নাশং যো ধশপাং কবোতি রজসাং ব্রাতোহনিলানামিব 
ত্রাসং যো মহসাং তনোতি বন্বসাং পাত: শরাঁণামিব। 
শোভাং যে! বচসাং হিনস্তি পয়সাং বুষ্টির্ভনানামিব 
ত্যক্তু7 কণ্য করীন্দ্রকুস্ত শরতং লোভং শুভং ষুর্ভব ॥ ৪৬। 
যঃ(লোভঃ ) অনিলানাং ( বাধূনাং; ভ্রাতঃ (সমূহঃ) কর্তা, রজসাং 
( পরাগাণাং ) ই যশসাং ( কার্তীনাং , নাশং করোতি, যঃ শবাণাং ( বাণালাং) 
পাতঃ ( পতনং কর্তা ) বয়সাং ( পক্ষিপাং ) হব মহুপাং (তেজসাং) ত্রাদং 
তনোতি (বিস্তারযক্নতি ) ঘনানাং (মেঘান!ং) বুষ্টিঃ ' কর্ী) পয়সাঃ 
(জলানাং ) ইব বচনাং (বাক্যানাং ) শোভাং পৌন্দর্য,ং) হছিনন্তি 
বিনাশফ্তি) তং রুতা করান্ত্রকুপ্ত শবভং (কাধাবপ গেন্দরকুস্ত স্থল 
মারকং সিংহমিতি বাবৎ ) লোভং তাক্ত্‌।! ( পারত্যঞ্য)) শুতং যু" (কল্যাণ 
ভাগী)ভব। ৪৬। 
বাষু যেমন পুষ্পপরাগধবংশ করে, সেহরূপ যে লোভ বশোরাশি বিনষ্ট 
করে, শরপতনে যেমন পক্ষিসমূহ জ্রাসযুক্ত হয়, সেহরূপ যে লোভ তেজের 
ত্রাস জন্মায় এবং বৃষ্টি যেমন জলের শোভ। নষ্ট করে, সেইৰপ যে লোভ বাক্যের 
শোভা নষ্ট করে সেই কাধ্যরূপ হস্তিকুস্ত বিনাশকারা সিংহতুল্য লোত 
পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণভাগী হও। ৪৬। 
কিংধ্যানৈ মুথপণ্মুদ্রন চনৈঃ কিঞ্চেন্দ্িয়ানাং জয়ৈ 
রুদ্ধেচ্ছৈ স্তপসাং পুনঃ গ্রুতপনৈঃ কিং মেদনাং শোষণৈঃ। 
কিং বাচাং জনি তশ্মৈঃ পরিচয়ৈঃ কিং ক্লেশুক্ৈত্রতৈ 
শ্চেল্লোভোইখিল দোষ পোষণ পটুজাগর্তি চিত্তার্তিভূঃ ॥ ৪৭। 
চেৎ (বদি) অখিল দোষ পোষণ পটুঃ ( সর্বদৌষ বর্ধকঃ ) অর্তিভূঃ 
(ছুঃখজনকঃ ) লোভঃ চিত্তে (মনদি), জাগর্তি , তহি মুখপল্স মুদ্রণচনৈঃ 
( মুখকমল মৌনদম্পাদন পটুভিঃ ) ধ্যাটনঃ ( আত্ম চিন্তনৈ:) কিং (ন কিমপি 


শ্রাবণ ] পুর্ববানুরৃতি | ১৫৭ 


প্রয়োজনমিতিভাবঃ ) তথা, ইন্দ্রিয়ানাং (চক্ষুরাদীনাং জয়ৈঃ কিং (ন 
কিমপীত্যর্থঃ , তথা, কুদ্ধেচ্ছেঃ ( ইচ্ছানিরোধকৈঃ ) মেদসাং ( মজ্জানাং) 
শোষণৈঃ (শোষকাব্রিভিঃ) তপসাং প্রতপনৈঃ (তুপোভিঃ) পুনঃ কিং 
(ন কিমপি), তথা বাচাং (বাক্যানাং জনিতশ্রমৈঃ পরিচট্ৈঃ কিং 
(ন কিমপি) তথা ক্রেশযুক্রৈঃ (সরেশৈঃ ) ব্রতৈঃ কিং। লোভবিরহা'- 


ভারশ্চেৎ ধ্যানাদকং বিফঙগমিতি ভাবঃ। ৪৭। 
যদি সর্ধদোষে৭ মাকর দুঃখনিদান লোভ চিত্তে জাগরুক থাকে তবে 


মুখকমল সুদ্রশকারী মৌনাবলম্বনেব উপদেষ্টা ধ্যান ইন্ট্িয়জয়, ইচ্ছা- 
বোধক এবং মজ্জাবিনাশক তপঃ, শ্রমদায়ক ধাকাপবিচয় এবং ক্লেশকর 


ব্রত সবই বৃথা । ৪৭॥ 
সস্থর্যেক নিকেতনং, স স্থুভট শ্োণধু চুডামণি* 


সপ্রাগল্ভ্য পরান্রভাব স্ভগঃ স ধ্যানধুধৃবিহঃ। 
স শ্রেষ্ঠঃ সচ পুণ্যবান্‌ স চ শুচিঃ স শ্রাঘনীর়ঃ সতাং 


যেন] গণ্য গুপালিবল্লী কলভোঃ লোভে ভূ" স্তভিতঃ ॥ ৪৮ । 
যেন (জনেন) অগণ্য গুণালণলী কলভঃ (অসংখ্যগুণ অ্রেণিরূপ 


লতায্াঃ, কলভঃ করিশাবকঃ খিনাশকঃ উঠ্রার্থথ লোতঃ ভূশং । অত্যর্থং ) 
শুভ্ভিতঃ, সজনঃ স্থৈ্যৈক নিকেতনং (স্থিরতায়াঃ মুধ্যং স্থানং ) স, স্ুভট 
(শ্রণিষু ( ষোদ্ধপউখক্তযু ) চুড়ামণিঃ । শ্রেষ্ট: ) সঃ প্রাগল্ভ্য পরান্ুভাৰ স্থতগঃ 
(প্রাগলভ্যং প্রগল্ভতা, তণ্ত পরান্ুভাবেন সুভগঃ মনোহ্রঃ) সঃ ধ্যানধূধুবহুঃ 
(ধ্যান্ভারস্ত ভাববাহী ) সঃ শ্রেষ্ঠঃ স চ পুণ্যবান্‌ সচ শুচিঃ ( পবিভ্রঃ । সঃ 


সতাং ( সাধুজনানাং ) শ্লাঘনীয়ঃ ( প্রশংসনীয়ঃ) ভবতি। ৪৮। 
যে ব্যক্তি গুণ শ্রেণিবূপ লতার বিনাশক-_কবিশাবকতুল্য লোভকে 


যথেষ্টন্ূপে স্তত্তিত রাখিতে পারে সেইব্যক্কি গ্লিরতার আধার যোদ্ধূ- 
সমূহের শ্রেষ্ট, ধ্যযুন ভারের ভারবাহী স্বরূপ, সমর্থ, শ্রেষ্ট, এণ্যবান্‌, পবিষ্ধ 


এবং সাধুদিগের প্রশংসনীদ্ধ হইস্কা থাকে । ৪৮। 
মৈত্রীং বিমুঞ্চতি সুহৃদ বিনয়ং বিনেয়ঃ 


সেবাঞ্চ চঈ সেবকজনঃ প্রণযঞ্চ পুত্রঃ। 
নীতিং নৃপো। ব্রতমৃিশ্ঠ তপস্তপন্ধী 
লোভাভিভৃত হৃদয়ঃ কুলজাপি লঙ্জাং। ৪৯। 


১৫৮ পন্থা! । [ ১৩১৫ 


লোভাতিভূত হৃদন়্ঃ ( লোভাক্রান্ত চেতাঃ ) সুহৃদ ( মিত্রং) অপি মৈত্রীং 
(বন্ধুতাং ) বিমুঞ্চতি (ত্যজতি ) তথা বিনেয়ঃ (শিক্ষনীয়ঃ ) অপি বিনয়ং 
বিষু্চতি। তথা সেবকজনঃ সেবাং বিষুঞ্চতি, তথা রাঁজ। ( নৃপং) নীতিং 
বিশুঞ্চতি | খষিঃ ব্রতং বিমুঞ্চতি, তপস্বী তপঃ বিষুঞ্চতি (কিং ব্ছুলা ) 
কুলজাপি (সৎকুলোদ্তবা মহিলা ) অপি লজ্জাং ( এপাং) বিশুঞ্চতি ( অধিক 
পুংণঙ্গ বিশেযাভাজি পদানাং বিশেষণ ভাজিত্বাৎ “লোভাভিভূত হাদয়ঃ” 


ইতি পুংদি নির্দেশ) ৪৯ 
লোভা্ভূত্ত হইলে স্থহৃদও সৌহার্দতযাগ করে, বিনয়ীরও বিনয় 


থাকে না, সেবকও “সব তাগ কবে, পুত্র ও পিতৃভ!ক্ত "যাগ বিবত হয় লা, 
রাজাবও নীতি ঠিক থাকে না, খষিব্য৮ও ব্রত পরিতাগ করিতে সঙ্কুচিত 
হন না, তপস্বীরও সুপ পারতাক্ত হর এবং সংকুল সম্তুতা নারীও নিলজ্জ 
হইয়া থাবে । ৪৯, ক্রমশঃ 


আলোৌকিক ঘটনা | 

বহু দিবস অতীত হষ্টল নদীমা “জলা অন্তর্গত চুদ্লাডাঙ্গ। মহাকুমীয় 
ভোলানাথ সামন্ত নামক «ক সঙ্গতিপন্ন কৃষক বাস কবিত। পল্লীগ্রামস্ 
কষকদিগের ন্যায় উহার কয়েকখানি উলুখডে ছাওয়া ঘর চিল--প্রায় দশ 
কাঠা ভূমি বাপিয়। ঘরের চাবিদিটক ছেচী বাশেব বেডা ছিল। অন্দরেব 
উঠানে তিনটা ধান্যের মবাই ছিল, ধান দিদ্ধ ৪ শীতকালে মাধ্য মধ্যে রন্ধন 
কার্যেব জন্য উঠানের একপান্খে টা উননছিল। সদরে বাহিরের লোক- 
দিগের বসিংার উপযে'গী ছোট চণ্ডীমণ্পেব মত একখানি ঘব ছিল, আত্ম মব 
কুটুম্ব আমিলে সেইখানে বসিত। তাশার এক পার্থে একখানি গোয়ালঘর -. 
গোয়ালঘরে দ্ুই তিনটা পর্স্থিনী গাভী ৪ ভুমি চষিবাব জন্ঠ ছুই গোড়া বলদ 
থাঁকিত। অপর পার্খে অনাবৃত ভূণি খণ্ডের উণব কোথাও” লাউ গাছ পু'ই 
গাছ, কোথাও বা দুই চারিটা “বগুণ গাছ প্রভৃতি সংসারের নিতা প্রয়োজনীয় 


শাকসবজী টঠানের শোভা বদ্ধন করিত । 
যে সময়ের কথ] বলিতেছি সে সময়ে * ভোলানাথের সংসারে তাহার বুদ্ধ। 


খাত!) রী ও একটা বাঁজিকা কন্তা,বাতীত শার কেহ ছিলনা । বেশ সুখ 


শ্রাবণ ] অলৌকিক ঘটনা । ১৫৯ 


স্ষচ্ন্দে সংসারযান্র! এক প্রকার নির্বাহ হইয়া যাইত। এ পৃথিবীতে কাহা- 
ফেও চিরস্থৃথী দেখিতে পাওষা যায় না। ভোলানাথের সুথের সংসারে ছুঃখ 
প্রবেশ করিল । তাহার ন্বেহময়ী জননী ঠহ্ধাম পরিত্যাগ করিলেন । মাভৃ- 
শ্রান্ধে প্রচুব অর্থবায় করিয়া তোলানাথ গ্রামস্থ সকল জাতির বিশেষ সম্বদ্ধন! 
করিয়াছিল | 

কুকুরের নায় প্রভৃভক্ত জন্তড অতি বিরল। অনেক স্থলে গ্রভূর আজ্ঞা- 
পালনার্থ কুরবকে প্রাণদান করিতে “দখা গিয়াছে। তোলানাথেব একটী 
অভি বিশ্বস্ত কুকুব ছিল মাতাব মৃত্তার পর কোশ কার্ধা উপলক্ষে ভোলা- 
নাথকে স্তানাস্তরে যাইতে হইলে এই কুক্ুবটী তাহা'ব খাটার প্রহরীর কার্ধা 
করিত। স্ত্রী একমাত্র বাণিকা কন্ঠাকে লইয়া একাকিনী নির্ভয়ে সেই 
বাটাতে বাস করিত, কুক্কুর শাছে ভাবিয়া তাণার মনে কোন বিপদের 
আশঙ্ক। উদয় হইত ন]) 

নদীস্োতেক় ন্যায় সময়ল্রোত বহিয়া যাহতেছে,। দেখিতে দেখিতে 
বালিকা নবম বর্ষে পদাপণ কবিল। মাজকাল আমাদিগের সভা সমাজে কন্ত। 
ষোড়শী ন1 হইলে প্রায় পরিণয় কাখ্য সমাধা হন্জ না পুব্বে আম।দিগের 
সকল সমাজেই বালা বিবাহের অধিক প্রচলন ছিল। কন্যান্ডে বিধাহের 
উপফক্ত বিবিচন? করিয়া ভোলানাথ একটু বান্ত হইয়া প'গল। পৰে বছ চেষ্টার 
পব একটা ন্ত্ুপাত্র পাইয়া কগ্ঠাঁক তাহা হস্তে অর্পণ" করিল, উদ্বাহের পর 
কন্ত। স্বামীগৃহেই বাস করিতে লাগিন। কথন কখন সে পিতৃগৃহে আদিত। 
এখন ভোলানাথের সংসাবে নে স্বয়ং ও গৃঙ্ণা ব্যতীত আর কেহ রহিল না। 

মাতৃশোক ভূলিতে ন। ভুলিতে আর একটা দারুণ শোক উপস্থিভ হইয়া 
ভোলানাথের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। কন্তার বিবাহে অল্পদিন পরেই 
তাহার গৃহিণী গৃহ, শুন্ত করিয়া পরলোক যাত্রা কবিল। কার্য হইতে 
প্রত্যাগত তৃষ্ণায় গুতালু ভোলানাথকে এক বিন্দু জল দান করে, পীড়া গ্রস্ত 
হইলে শয্যাপার্থ্ে বসিন্বা স্যার দ্বার] কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব করে, সমদ্কে 
এক মুষ্টি অন্ন রন্ধন কিয় দেয়, এমন আর কেহ রাহল না। েভালানাথ 
ভাবিল আবার বিবাহ করিবে । সে নিকটবর্তী এক গ্রামের একটী কন্তাকে 
মনোনীত করিয়াছিল? 


১৬০ পঙ্থা। ১৩১৫ 


একদিন কার্ধয হইতে ফিরিয়া আসিতে--শৃক্ত গৃহে দর ফিরতে তাঁহার 
আর ইচ্ছা হইত না--অধিক রাজি হইল' সেরাত্রে আব বন্ধনের, কোন 
আক্োজন ন1 করিয়া বাছা কিছু জলযোগ করিয়া ভোলানাথ শয়ন করিল । 
সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শীপ্ই সে নিদ্রাভিভূত হইল। পরে গভীর রাঞে 
কুক্কুরের উচ্চ চীৎকারে অকন্মাৎ ভাহর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাটার মধ্যে 
চোর প্রবেশ করিগাছে ভাবি সে শষা। হইতে গাক্সোথান ও দ্বারোদবাটন 
করিয়া বাহিরে আদিল । কুক্কুর তাহাকে দেখিয়া আরও অধিক উচ্চরবে 
চীৎকার করিতে করিতে একবার তাহ/র দিকে আঙসিতে ও আবার বেড়ার 
দিকে যাইতে লাগিল। ভোলানাথ নিশ্চয়ই চোর মন, করিয়া গৃহ হইতে 
একটী বন্দুক লইয়া কুকুর প্রদর্শিত বেড়ার দিকে চলিল। যাইতে যাইতে 
সে দেখিল--শুভ্রবন্ত্রাবৃতা এক রমণীমৃত্তি সেই বেড়ার অপর পার্খ হইতে 
উত্থিত হইতেছে। ভোলানাথ ভয়ে নিষ্পন্দ হইয় দাড়াইয়া রহিল, দেখিল 
সে রমণী তাহার মৃতা। পরী! ভোলানাথকে তদবস্থ দেখিয়া রমণীমূর্ঠি বাঁলল 
তামার কিছু তয় নাই, বোধ হয় তুমি মামাকে চিনিতে পাবিয়াহছ- আনি 
তোমার স্ত্রী, তোমার আবার বিবাহের কণা জানিতে পারিয়া তোমাকে 
একটা কথা বলিতে স্বাসিযাছি, শোন-_-মসুক গ্রামের যে মেয়েকে বিবাহ 
করিবে স্থির করিয়াছ, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে দিবনা। আমার 
নাজান ঘরে আমিই রহিলাম, আর কাহাকেও আসিতে দ্রিবন! | তুমি ও সন্কল্প 
পরিত্যাগ কর, নতুবা মহা বিপদ ঘটিবে। এই বলিয়া! রমণীমুদ্তি অন্ধকারে 
মিশিক্কা! গেল। 

বোধ হয় উপস্থিত ভয়ে ও ভাবী বিপদের অশঙ্কা্গ সেই দিল হইতে 
স্বোলানাথের জবর হইল। ছই এক দিনের মধ্যে জ্বগ অভিশর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইল। নানাবিধ চিকিৎসা হইতে পাঁগিল। কন্তা ও. কণ্তার স্বপ্ুরালয় 
হইতে আত্মীয় জন আসিয়া বিশেষ যত্বের সহিত দেব! শুভ্র! করিতে 
লাগিল, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হুইল না অষ্টয় দিবদে ভোলাগাছের 
মৃত্যু হইল। বোধ হয় স্বামীর গ্রতি ভালবাসা তুলিতে না পারিয়া ভাকার 
মৃততা পত্ধী তাহাকে ডাকিয়া! লইল। 

শীর্ষনোযোহন খোষ । 






১২শ ভাগ ] ভান্দ্র, ১৩১৫ সাল। 1 ৫ম সংখ্যা। 








রর 01, 10 
৯ 
হৃদয়নিহিত পুরুষ ও অব্যক্তাতীত পুইছে5' ৪০1... 
পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রণবান্ত্র দ্বারা হৃদয়ে আত্মার অন্বেষণ করিয়া 
আমর! হিরপ্যগর্ভ পুরুষকে উপলদ্ধি করিতে পারি। গব্যক্তাতীত পুরুষকে 
উপলব্ধি করিতে পারি না। সে কেবল ক্রমের কথা । অর্থাৎ একবাবেই 
সেই পরম পুরুষের উপলব্ধি করিতে পারি না । ক্রম দ্বারা পারি। সে 
ক্রমকি? 
সাধক মৃত্যুর পর দেবধান মার্ণ দ্বার! বদ্ষলোকে উপনীত হন! সেখানে 
বিশুদ্ধ সন্বগুণান্বিত হইয়া মেই অমান্র পরম পুরুষের ধান করেন। এবং 
দ্বিপরার্ধ কালের অস্তে যখন হিরপ্যগর্ভ লোকের লয় হয়, তখন তিনি সেই 
লোক হইতে যুক্ত হইরা! অমাজ পরম পুরুষের সাক্ষাৎ উপ্জন্ধি করেন। 
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সাধক একবারে কাল কম্ম শ্বভাবের অতীত হইতে পারেন না। তিনি 
দ্েবধান মার্গে ক্রমশঃ দিনের সীম], পক্ষের সামা, যগ্মাসের সীম! অতিক্রম 
করেন। স্ৃভূযুর পর দেবধান মার্গে দেবতা হইলে প্রথমে সেই দেবরূপী 
সাধকের আমাদের এক দিনেই দিন হয়। পরে পিতৃদ্দেবদিগের স্তাক্ এক 
পক্ষে তাহার দিন হয়। পরে ভ্রিদিববাসী দেবতাদিগের স্যার এক যগ্নাসে 
তাহার দিন হয়। এইরূপে কালের সীমা অতিক্রম করিতে করিতে হিরণা 
গর্ভেব কালেব সীম! তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না। যে ব্রহ্ধাণ্ডে 
তাহার জন্ম সে ব্রদ্ধাগুপুরুষের কাল, কর্খ, ও স্বভাব অতিক্রম করা প্রণব 
সাধকের পক্ষে দুর্ঘট । কারণ প্রণৰ যোগের মার্গ | সেই মার্গ দ্বার ক্রম 
বিকাশ হয়। সেই ক্রম ত্রক্ধাণ্ড অন্তর্গত ক্রম এবং সেই জ্রমের অব ণন 
ব্রহ্মাগুপুরুষে । 

"তদ্‌ষ ইখং বিছুর্য্যে চেমেহরপ্যে শ্রন্মাতপ ইত্যুপানতে তেহদ্বিবমভি- 
সম্তবস্তি। অচ্চিষোহ্হঃ। অস্ু আপূর্যামানপক্ষম্‌। আপূর্যমান পক্ষাৎ ফান্‌ 
বডড়দঙঙেতি মাসাংস্তান্॥। মাসেভাঃ সম্গংসরং সঘ্তসরাৎ আদিত্যং 
আদিত্যাৎ চন্ত্রমসং চক্ত্রমসে! বিছ্যতং তৎ পুরুষঃ অমানবঃ স এনান্‌ ব্রহ্ধ 
গমক্স(ত্যষ দেবধানঃ পন্থা ॥ ছান্দোগ্য। 

ধাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্ভার তত্ব উক্তরূপে বিদিত হয়্েন এবং যেসকল 
অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাসহকাবে তগোনুষ্টান করেন তীহারা মৃত্যুর পর অচ্চিরাদি 
অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন্। তাহার পর ক্রমান্বয়ে দ্িবাভিমানিনী 
দেবতা, গ্ুক্লুপক্ষাভিম।নিনী দেবতা, উত্তরায়ণ অভিমানিপী দেবতা) সম্বৎসর 
অভিমানিনী দেবত1, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিছুৎলোক প্রাপ্ত হন্। পরে 
বিছ্যৎলোকে অর্থাৎ মুর্নোকে অমানব পুরুষ আসিয়া হঙ্াদিগকে ব্রহ্মলোকে 
লইয়া যান্‌।” 

সাধক কামনা রছিত হইলে তাহার আর নিজের কর্ম থাকে নাঁ। তবে 
ব্রন্ধার কশ্ন অনুসারে তাহাকে ব্রন্মলোকে থাকিতে হয়। . এবং সেই ব্রহ্ধ- 
লোকে ত্রন্ধাগুবাসী জীবের জন্ত তাহাকে ক্লেশ অনুভব করিতে হয়! ৃ 

দাধক নব্রিগুণমরী মায্লারপে স্বভাবের সীমাও অতিক্রম করিতে 
পারেন লা। 
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বথন ব্রহ্মা! নিঞ্জে যুক্ত হন্ঃ যখন অন্মলোকের নাশ হয়, তখন সাধক 
কাল (0 ), কর্ম (09038110 ) ও স্বভাবের (508০9 ) সীম। অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হুন্‌। 
মুণ্ক শ্রুতি অন্থশীলন করিলে এই ক্রমোতক্রমণের কথা ভালকপে 
জানা যায়। 
এই দেহমধ্যে জীবও আছেন আর আত্মারূপী ঈশ্বরও আছেন । জীব 
প্রথমে সেই আত্মাকেই অনুভব করিতে পারে । 
ভূষ্টং যদা পন্তত্যন্তমীশ 
মস্ত মছিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
যখন জীব হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করে, তখন তাহার মহিম। জানিয়। 
বিগতশোক হয়। 
সম্তেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্ম! 
সম্যগ, জ্ঞানেন ব্রক্ষচর্যেন নিত্যাম্‌। 
অন্তঃশবীরে জ্যোতির্শয়ে! হি শুভ্রো 
যং পর্থাস্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ ॥ 
সতোর অন্থুসবণ দ্বারা, তপোহ্নুষ্ঠান দ্বারা, সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা এবং নিতা 
মননষ্ঠিত ত্রহ্মচর্ধা দ্বারা! এই আত্মাকে লাভ করাযাঁয়। ঘণন যতির সকল 
দোষ ক্ষীণ হয়, তখন তিনি হদয় মধ্যে জ্যোতির্মকস শুভ্র পুরুষকে দেখিতে 
পান্‌। 
সত্যমেব জয়তে নানৃতং 
সত্যেন পন্থা বিততো৷ দেবধানঃ | 
যেনাক্রমস্ত্যষন্ধো হ্থাপ্তকাম। 
যঞ্জ তৎ সতান্ত পরমং নিধানম্‌ ॥ 
সত্যেরই জয় ৮ মিথ্যার কখন জয় 'হইতে পারে না। সাধক সতা 
অন্ুদরণ করেন বলিয়া! সেই সত্য স্বাবা তিনি মৃত্যুর পর দেবঘান মার্গ বাধা 
নীত হন্‌। প্র মার্গ দ্বারা আগ্তকাম খধিরা সত্যের পরম নিধান ব্রক্ষলোফে 
উপনীত হুন্‌। 
সেই ব্রক্ষলোকে মৃত্যুর পর সাধক উপাসনা দ্বারা ফে পুরুষকে দেখেন, 
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মৃত্যুর পূর্বে কর্ম দ্বারা! তাহাকেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখেন। তিনি নেই 
পরম পুরুষ । ব্রহ্গলোকে তাহার পরোক্ষ দর্শন হয়। 

বৃহ্চ্চ তদ্দিব্যমচিস্তরূপং 

সুক্াচ্চ তৎ হৃম্মৃতবং বিভাতি ৷ 

দুরাৎ স্থদূরে তদিহাস্তিকে চ 

পশ্ঠৎন্সিহৈন নিহিতং গুহাম্বাম্‌ ॥ 


সেই পরম পুরুষ বৃহৎ, দিব্য, শচিস্ত্যরূপ, সুপ্ষ হইতেও সুক্ম দুব হতেও 
দ্ূর। আবার এই দেহ মধ্যে তিনি নিকটে হৃদয় গহববে নিহিত | 
বেদান্ত বিজ্ঞান স্ুনিশ্চিতার্থাঃ 
সম্ভাস যোগাৎ বতয়ঃ শুদ্ধ সব্বাঃ 
ব্রহ্ধলোকেবু পরাস্তকালে 
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব । 


বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বার] ফাহার] স্থনিশ্চিতবপে ব্রহ্মকে অবধারপ ক'রয়াছেন, 
সন্ভাস যোগ অবলম্বন করিয়া ধাহার। শুদ্ধসত্ব, সেই সকল যতিগণ দ্বিপরা দ্ধ 
কালের অবসানে ব্রহ্গলোক হইতে মুঞ্ত হইয়া পরম অমৃতত্ব পাপ্ু হন্‌ 
তখন তাহার? পববক্ষের প্রত্যক্ষ দশনলাভ করেন! 
ত্রিপুটা-_ 

এই প্রণব মার্গেব ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আব একটি কথা জান। আবস্কুক । 
তাহ। হইলে আমরা রাসতত্ব বুঝিতে পারিব; 

ভ্রিপুটী ভেদ না হইলে আমবা। পরম, অক্ষব, অমৃত লাত করিতে 
পাবি না। 

প্রণব মার্গ জ্ঞানের উপব নির্ভর করে। জ্ঞান ত্রিপুট'ৰ সীমায় আবদ্ধ। 
অধ্যাত্বঃ অধিভূত ও অধিদৈব এই তিন ্রিপুটী |, প্রত্যেক জ্ঞানের 
বিষদ্ধ আছে। ?সই খিষয় অধিভূত। সেই বিষয় গ্রহণ করিবার অন্ত 
নিজের ইন্জিয় চাই । সই বক্বিক্ভ্রিয কি অন্তরিন্র্ি্ অধ্যাত্ম। সেই 
ইন্দ্রিয়ের সহকারী দেবতা অধিদৈব। আমরা যাহা করি, তাহাও এই 
অ্রিপুটীর সীমায় আবদ্ধ। কবিবার জন্ত আনাদর লিজের কর্েজ্ছির চাই। 
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তাহাই অধ্যাত্ম। যাহা করি তাহাই কর্মেন্মিষ্ধের বিষয় বা অধিভূত। 
আমাদের কান্ম্ের সহকারী দেবতাগণ অধিদৈব। আমরা এই সৌর জগতে 
যাহা কিছু করি, ও যাহা কিছু জানি, তাহা আমাদিগের ইন্ত্রিয়ের বল সাপেক্ষ 
ও দেবতার সাহাযা সাপেক্ষ । 

স্থল চক্ষু যতটুকু আলোকের বেগ ধারণ করিতে পারে, ততটুকুই 
আমরা স্কুল চক্ষু গ্বারা দেখতে পা । আাথাব দেবতারা আমাদের চক্ষুতে 
যেমন বল দেন, সেইমত আৰরা বল পাই। তাহার বশী নহে। হয়ত 
আমর] চক্ষুগোলক থাকিতেও দেবতাব নিগ্রহে একবারে অন্ধ কিম্বা দেবতার 
অনুগ্রহে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশাপী হহ। দবতার নিগ্রহ কি মন্ুগ্রছ আবার 
আঁমাদেরহ কন্ম সাপেক্ষ । 

আমরা যে লোকেব উপযোগী, সেই (লাোকেব দেবতারাই মামা্দের উপব 
আধকার স্াপন করেন আমরা যতদিন সকাম থাকি ততদিন ভ্বিলোবীর 
“দবতাবা ভ্বিলোকেব মধো মামাদিগকে যথাষথ স্তানে কন্মান্থ্যায়ী অধিকাৰ 
দেন। সকান থাকিয়া আমরা সে অধিকার কিছুতেই অতিক্রম করিতে 
পাবিনা। নিক্ষাম কন্ম দ্বারা, কামনার পরিত্যাগ দ্বারা, আমব। একে একে 
ভ্রিলোকীর বন্ধন অতিক্রম করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকীর দেবতার 
শাসনও অতিক্রম করিতে পারি। কিন্তু ভ্রিলোকী মধ্যে যেমম উন্ত্রের 
শাসন, উদ্ধতন লোকে (সইরূপ হিরণাগর্ভ পুরুষের শাসন। সেখানেও 
অধিদেধতা আছে, সেখানেও অধ্যাত্ম আছে, সেখানেও অধিভূত আছে। 

ক্বিলোকীর মধো জীব বিজ্ঞানাত্বা। ত্রিলোকীৰ উপবে তিনি মহান্‌ 
আত্ম! । 

ত্রিপুটার নাশ হইলেই তিনি শান্ত মাত্মা 

“্বচ্ছেন্াঙ, মনসি প্রাজ্ঞন্তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি । 

জ্ঞানদ্াত্মন অহতি নিহচ্ছেৎ তত যচ্ছেৎ সাস্ত আত্মনি |” কঠ। 

ত্ক্ষাণ্ডের নাস না হওয়া পর্ধ্স্ত তাহাকে মহান্‌ আত্মাহ থাকিতে হয়। 

যতদিন জীব ব্রহ্মাণ্ড মধো থাকে ততদিন তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার 
ভুক্ত হইয়া ব্রঙ্জাণ্ডের ধর্ম অন্থসরণ করিতে হয়। সে বক্ধাণ্ডের ভ্রিপুষ্টী ত্বাবা 
বাধ্য। সে বঙ্গাণ্ডের কাল কর্ম « স্বভাবের বশীভূত ৷ ব্রঙ্জার অধিক 
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সত্তা, ব্রহ্মার অধিক জ্ঞান, ব্রক্জার অধিক আনন্দ ব্রদ্ধাণ্ড মধ্যে ব্রহ্গাণ্ড ধর্ম 
অনুসরণ করিয়া জীবের হইতে পাবে না। এন ব্রন্ধাণ্ড ধর্মের অপর নাম 
বৈদিক ধর্মম। 
বৈদিক ধন্মন বা যোগ মার্গ__ 

্রক্গা যে ধর্ম দিতে পাবেন, তাহ? বৈদিক ধর্মা। তিনি অব্যক্তাতীত 
পুরুষকে মঙ্গুলি দ্বাথা নির্দেশ করিতে পারেন, কিন্ধু ব্রহ্মাণ্ডের ভাষায় 
তাহাকে ব্যক্ত করিতে পারেন না, এবং ব্রঙ্ধাণড মধো তাহাকে প্রতাক্ষ 
করাইতে পারন না। বেদে পরব্রহ্ধকে “নেতি নেতি” বলিয়া নির্দেশ 
করিতে পারে; ব্রন্ধাণ্ডেক আপেক্ষিক সত্য, আপক্ষিক জ্ঞান, ও আপেক্ষিক 
আনন্দ লইয়। বেদে বলিতে পারে তিনি নিরপেক্ষ সতা, নিবপেক্ষ জ্ঞীন ব1 
নিরপক্ষ আনন্দ। অথবা তাহার স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এও কেবল 
অঙ্থুলি নির্দেশ মাত্র যাহ! হউক ব্রহ্মার অধিকার ভুক্ত খধাঁদগের ও 
বঙ্গার শিক্ষাঁ্ধ যাহা জন? ঘাঁক্স 'বদে সেই শিক্ষার চরম আছে 

ব্রহ্মা মনোময় এই জন্ত বোদব শিক্ষাও মনোময় চিন্ময় । শক্ষাব শেষ 
ফল আনন্দময় কোষের স্ষুত্তি এবং সেই আনন্দময় কাবে আত্মার 
সাক্ষাংকার। তাহার পর দেহনাশাস্তে বৃহৎ আনন্দময় কোষে অর্থাৎ 
ব্্ষলোকে বক্ষার সাক্ষার্কাৰ এই ফল লাভের জন্ত জীব অন্নময় কোষ, 
প্রাপমক্প (কোষ, মনোময় (কাষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের 
ক্রম বিকাশ করিবে এহ ক্রম বিকাশের'জন্ত বেদ প্রদত্ত প্রণব মহান্ত্র। 
মামাদের দেহ মধ্যে প্রত্যেক কোষের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। 
মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আননাময় কোষের স্থান গুলি গুরুর 
নিকট জানিতে হয়। বৈরাগা, বিবেক, মনঃসংযম, শ্রদ্ধা ও,,বিদ্যা দ্বার! 
যোগ্যতা লাভ করিয়! জীব প্রণবেব সাহায্যে কোষসকলের পরিপুষ্টি সাধন 
করিয়! এবং পরিপুষ্ট কোষ ও প্রপবের সাহাষো জগতেব সন্কিত সম্বস্ব স্কাপন 
করিয়া এবং জগতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দময় কোষে আত্মার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন । 

প্রণবের সাহাযো ক্মাত্সাকে দেহের কেন্দ্র না করিয়াবশ্ব বঙ্গাণ্ডের কেন 
করিতে হয়। দহ মধ ন্বপ্নু ও স্ুযুপ্তির স্কান বিকাশিত হঈলে, ব্রন্মাত্ডের 
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সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন হুয়। তাহার পর নিজের আত্মাকে বক্াণ্ডের 
আত্মাব সছিত এক ভাবিতে হযস। জাগ্রত, স্বপ্র ও স্ুযুন্তি এই তিন 
অবস্থাতেই এইরূপ ভাবিতে হম্ব। ইহাতে ও প্রণব সহ্কাক্সী। মাওুক্য 
উপনিষদে এই প্রণব উপাসনার ইঙ্গিত মাআ আছে। ভগবদগীতাব অষ্টম 
অধ্যায়ে তাহার দিগ্দশন বান আছ। সুরেশ্বরাচার্ধয তাহার পঞ্ধীক রণ 
গ্রন্থে এই উপাসন।) দশনাম সম্ঠাসীদিগের উপকারার্থ বিশেষরূপে বিবৃত 
করিয়াছেন। নিশ্চন্ম দাস তাহার বিচারসাগর নামক হিন্দি গ্রন্থে 
পঞ্চীকরণের অনুবাদ করিয়াছেন | পন্থায় শর বিচারসাগরের বাঙ্গলা অনুবাদ 
হইয়াদছ। 

বৈদিক এই যোগ মাকে ইংরাজীত [১8৮ ০: ০০৩)65 বল চলে। 
এই বৈদিক ধন্ম ভাগবত ধর্ম হহতে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি 
অন্থসার এখন পধ্স্ত কেহ কেহ বৈদিক, কেহ কেহ ভাগবত ধর্মের গনুসরণ 
করেন । কেহ কেহ আত্মবল উপেক্ষা করিতে চাহেন না। তাহার৷ পদে 
পদে ধৈর্যাশালী হইয়া! আপনা, বিকাশ সাধন করেন । এই বিস্তীর্ণ মাগের 
কণ্টক দেখিয়। তাহারা ভয় করেন না। যে সকল খষিরা এই পথে অগ্রবর্তী 
হইয়াছেন ত্বাহার্দিগকে লক্ষা করিয়), অবিচলিত চিত্তে তাহ।র। ব্রহ্মাণ্ডের 
নি্দট পথ অন্রলরণ করে” যান অগ্রে চণ্পন তিনি নীচে হাত 
বাড়াইয়া দেন। এইরূপ পরস্পর হাত ধরাধখি করিয়া মন্তুষধা আত্মৎলে 
ঈশ্বর হইতে চায়। তাহাবা এজন্ঠি ঈশ্বরকে কষ্ট দিতে চায় না। তাছার 
নিজের ভার নিজেই বহন কররে' একমান্জ ভগবৎ প্রণোদিত নিয়মই 
তাহাদের সহায়ক। প্রণব সেই নিয়ম বা বিধি 0:৬)। এই বিধিব মূলমন্ত্র 
শ্বেতাশ্বতর কাথত অন্ুধ্যান। ফে*জন ও তত্বভাব। মন্গুষা যাহার অনুধ্যান 
করিবে, তাহ্পরই সহিত যুণ্ড হইবে এবং অবশেষে তাছার সহিত তত্বভাব 
হইবে । বৈ্দক ধন্ম ও ভাগবত ধন্ম ছুই ধর্মের ইহ? মুলমস্ত্র। 

এই অন্থধা!ন দ্বার) জীব হিবপাগর্ভের সত, জ্ঞান ও আননা লাভ করে। 
এই ব্রন্ধাণ্ডে তাহাই পূর্ণ সম্ভা, পূর্ণ জান ও পূণ আনন্দ। 

শ্রীপৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 


শপ পতি ০৩০ পচ 
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মানবের ইতিবৃত্ত । 
€পুঝ্ প্রকাশিতের পর ।) 
তৃতীয় অধ্যায় । 
মানসিক ইতিবৃভ | 


১. মন অথাৎ বোধশক্তি। 


প্রথম অধ্যায়ে বল! ২ইয়াঞ্চে, জীব কিবূপে তাহাব স্কুদীর্ঘ পরিজ্রমণ ব্যাপারে 
বাহির হুইয়া। দেখগণের সাহাযো গ্রহমগুল ভ্রমণ করিতে করিতে অধ্যাত্ম 
রাজা হইতে ক্রমে নীচের দিগে নামিয়া আসিয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! 
হইয়াছে, পৃব্ব পূর্ব কল্পের দেবগণ বাহা বস্তুকে গড়িয়া পিটিয়া হুক্কা হইতে 
স্থক্কৃতর কবিতে লাগিলেন, এবং কথিত অধোগামী সহায়হীন জীবগণের 
বসতির জন্ত তদ্থারা ব্ছসংখ্যক দেহ শিল্ীণ করলেন । তাহণতে বাহ্বস্ত 
স্থলত্ব পরিত্যাগ করিয়! ক্রমে ক্রমে সপ্ হইয়া উদ্ধোখিত হইল। জীব উপর 
হইতে নীচে শামিয়া আসিয়াছে, বস্ উপরে উঠিয়াছে, পবম্পর পরস্পরের 
সম্মুখীন হইয়াছে, অথচ তাহাদের সম্মিলন হইতেছে না, যেহেতু উভক়ের 
মধ্যে ছুলজ্ব্য সমুদ্র আছে ; তাহ উত্তীর্ণ হইয়া উভয়ে সংযুক্ত হওয়ার জন্য 
কোন সেতু নাই। উপরে জীব, নীচে স্থূল দেহ:! একে অন্টে চেনা গুনা 
নাই। জীব আর নীচে নামিতে পাপে না, কারণ এই ককশ ও কঠিন 
পদ্দার্থের সংস্পশ এবং সহণাস তাহার পক্ষে অসহ্য । পদাথ আরো উন্নত 
এবং সুক্ হওয়া আবশ্তক, নতৃব, জীবের বাসের পক্ষে অস্থুবিধা হয় । আবার 
সেই নিরাগ্রক, সংজ্ঞাহীন, ক্ষমতা শৃন্ত, হূর্বল, স্থল, কম্পিত দেহ আর উপবে 
উঠিতে পারে না। ইহ! ভূত বা গায়, সাহাষ্য বাতীত উন্নীত হইতে পারে 
না। এত্দুভয়ের সংযোজক একটা সেতুর দরকার। 
দেবগণের সুজন প্রণালী পওড হইতে পারে না। পূর্ণমান্থষ প্রস্তত করতে 
হইবে। আত্ম ও দেহ সংযুক্ত করার জন্ত মন বা বোধশক্তির প্রয়োজন । 
আত্ম। এবং দেহের ব্যবধান অবস্থাটীই সমুদ্র ' মন সেই সমুদ্রের সেতুম্বর্ূপ। 
এই সেতু তৈয়ার করে কে" যে সকল দেবগণ ব্রহ্জার সান্ধ্যদেহ হইতে 
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উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাব! মানবকে বোধশক্তি দিতে পারেন না। কারণ 
তাহারা নিজে মনের ক্রিয়। অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যিনি ষাহা 
স্ববশে আনিতে পারেন নাই, তিনি তাহ] দান করিতে অক্ষম । ফাহার! 
মনের ক্রিয়া ও গ্রভান অতিক্রম করিয়াছেন, তাহারা মানবকে বোধশক্তি 
অর্থাৎ মন দিতে পাবেন। যাহার সঙ্গে গামাদেব স্বাথ ও অস্তিত্ব মিশাইয়া 
এক করিয়া ফেলি, তাহা আমরা অপবকে দিতে পার না। এই জঞ্চ 
কথিত দেবগণ এত ক্লেশ 9 তাগ ক্সীকার ককিরা মানবজাতিকে সৃষ্টি 
করিলেন, নিজে বোধশক্তির অধিকারী হইলেন, তবু৪ তাহাবা এই শক্তি 
মানবকে দিতে পারিলেন না । এ কাজ হাহাদেব ক্ষমতার বাহিরে। 
[ “রান বুদ্ধিমান”, "ম্যাম বড নির্েবাধ”, এখানে বুদ্ধি” ধা দবাধশক্কি যে 
অর্থে বাবহত হইয়াছে ) হই 'অধাায় “মন” শবাকেও সেই অর্থে বাবহার 
কবা গেল। ] অতএব ফাহাবা মনকে বশীভত করিয়া মানর বাজ? হইয়াছেন, 
তাহাব। মানবাক বোধশক্তি দান কনিণেন। এক কোটা আশালক্ষ বৎসব 
গত হইল, অগ্নিদেণগণ মানবজাতিকে দাধশক্তি গ্রদানের জন্ত অবতরণ 
কবেন। তদর্থে তাহারদিগক শিক্ষা দিবার জন্ত এই দেবগণ পাজ1 এবং 
আচার্ধারূপে মানবসমাদজ জন্মধাবণ করিলেন । এহ উদ্দেম্ত তিন শ্রেণীর 
দেবগণ অবতবণ কগিলেন। মানধদেহে গাহাদের ক্রিয়াব বিবরণ ও 
জাহাদের অন্তান্ঠ কাধ্যকলাপেব বিবয় বুঝিতে পাপ্সিলেই কিডিন্ন মানবজাতি- 
মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধিক এত [বসদৃশ তারতদ্য কেন পক্ষিত হয়, তাহ। জানিতে 
পারা যাইবে। 

এক দিকে সিংহল দ্বীপের ভেন্দানামক আদিম বন্য অধিবাসীদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত কর। যাহাকে প্রত মস্থুষ্য ভাষা বলে, তাহাদের £মন কোন ভাষ। 
নাই। বগ পণ্তর স্তায় অস্পষ্ট চীৎকাব করিয়া পরস্পরের মনে" ভাব ব্যক্ত 
এবং বিনিময় করে। “বাণিয় দ্বীপের শ্মসভাঙজাতির প্রতি দৃক্পাত কর। 
প্রকাগুডকায় বনম!নুষ বা বুহুৎ মর্কট হইতে তাহাদের কোন ইতর বিশেষ 
নাই । অষ্ট্রেলয়ার আদিম অসভ্য অধিবাসীদের পানে তাঁকাও। তাহাদের 
বোঁধশক্তির কিছুই স্ফুরণ হন্প নাহ বলিলেও অত্যুপ্ডি হয় না। তাহারা 
পূর্বের দিন হইতে পরের দিনের কমিবেশী টের পায় না, 'এক, দুইয়েব 

হ 
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অধিক গণনা করিতে পারে না। এত অসভা এবং নিব্বোধ হইলেও তাহারা 
মান্য । এখন তাহাদেয় সঙ্গে স্থপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ নিউটনের তুলনা কর, 
স্থৃবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ দার্শনিক ভেকার্টের তুলন! কর, অথৰ| অতুল ধীশ্রক্তি ও 
প্র্তাসম্পন্ন, অক্ষম্নকীত্তি মহধি বেদবাসের তুলনা কর। এট উভয় শ্রেণীতে 
বু'ন্ধ বিবেচনাব এত্ত আকাশ পাতাল প্রভেদ যে এই ছুই শ্রেণীষে এক 
জাতীয়, তাহাই মনে ধারণ। হয় না । কাহার! উভক্ শ্রেণী যেন “মানুষ” এই 
সাধারণ নামেবই যোগ্য নহে। পূর্বোক্ত বন্য অসন্া জাতিকে মানুষ 
বলিলে, শেষোক্ত মনীষী মহা ক্মাগণকে শ্বগীয্ম দেবতা বলিলেও ষেন তাঁহাদের 
প্রকৃত মর্যাদা বক্ষা হয় না। কেবল যে ক্রমোন্নতির নিয়মেই পরস্পরে এত 
দূর পার্থক্য হইয়াছে, তাহা যেন ধারণাতেই আইসে না। এই মানসিক 
ইতিবৃত্তির এবং মানসপুত্রগণের রহমত বুঝিতে পারিলেই আমবা এই পার্থক্য 
উপলব্ধি করিতে পারিব | 
২। প্রথম শ্রেণীর মানসপুত্র (অস্থর)গণ। 

“মাননপুত্র* শব্ষের প্রকৃত র্থ, যাহার মন ব। বোধশক্তি আছে। 
ইহথাদ্বার৷ নান। শ্রেণীর দেবগণকে বুঝান়। ব্রহ্মার সর্বশ্রেষ্ঠ মানস্পুত্রগণ 
হইতে সামান্ত দেবগণও এই সাধারণ নামের অন্তর্গত। প্রথম তিন শ্রেণীর 
মানস্পুব্রগণ যন এই পৃথিবাতে অবতরণ করিলেন, তখন তাহার মানৰ 
জাতি হইতে অতিশয় উন্নত ও মহান্‌ ছিলেন । চতুর্থ এ্রেণীর মানস্পুত্রগণকে 
সৌরপিতৃগণ কহে । তাহার। চন্ত্রলোক হহতে আসিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর 
মানন্পুব্রগণকে নৈশসন্তান, তামসপুত্র বা তমোজ্ঞানের অধীশ্বর কহে। 
*নৈশ” বা “তামস” এই ছুই শব্ধ প্রথম শ্রেণীর পিতৃগণে প্রয়োগ হুইয়? থাকে । 
দ্বিতীয় শ্রেণীভৃক্ত অগ্নিঘত্তবি পিতৃগণ “অগ্নির অধিপতি” "জ্ঞানী সম্তান” এই 
সব নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণী ব্রঙ্গার প্রথম দেহ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে ; ভাহাদ্দিগকে সাধারণতঃ অন্থুর কহে। তিনি সেই দেহ 
ত্যাগ করাতে তমে।-রূপে ইহা রজনীব দেহ হইল। 

(ক) স্বরাস্থুর। 

পুরাণে অস্থুরদিগের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া বায়। পৃর্থিবার সৃষ্টিকালে 

দেবাজ্ুবের নানাক্ধূপ লোমহর্ষকর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ বহুকাল ব্যাপিয়! 
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চলিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে এই শ্রেণীতে আরও অনেক জাতি ভূক্ত হুইয়াছে। 
কালক্রমে এই “অনুর” শবধের বড়ই অধোগতি হইয়াছে । বর্তমানে এই 
শব্টা নিতান্ত কদর্থে ও অবজ্ঞার সহিত ব্যবহৃত হইয্! থাকে । এখন ইহা] 
গালি স্বরূপ হুইয়1 দীাডাইয়াছে। এই শব্ষে এখন অসভ্য, বর্ধব, নির্দয় 
প্রকৃতির দৈতাদানবকে বুঝায়। ইংরেজিতে ডেভিলি (951 শব্ধ ষে 
অর্থে বাবনৃত হুর, এই অসুর শব ও বাংল! প্রভৃতি ভাষার এখন সেই অর্থে 
বাধ্হত হ্ইয়া থাকে । ডভেভিল অর্থে সয়তান। ফলত: এই অনস্থর শব 
“তাক” ধাতু হইতে উৎপন্ন হইক্সাছে। অস্থু অর্থে শ্বাস বা প্রাণ। অন্থমৎ 
অর্থে কেবল প্রাণধারা জীবকে বুঝায়। বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান দেবগণকে খর্থেদে “অস্থুর” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ জীবন্ত অধ্যাঞ্ 
দেবগণ। বস্ততঃ পরবন্তী সময়ে "অস্থুর” এবং পুর” এই ছুইটী শব পরস্পর 
বিপরীতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ বিশ্বব্যাপারে এবং ক্রমবিকাশে 
তাহাদের কার্ধ্য প্রধালী পরস্পর বিভিন্্র। এক পক্ষে স্থরগণ মোটের উপর 
অপেক্ষাকৃত স্থির-ধীর স্বভাব বিশিষ্ট, পবস্পর একতা স্থত্রে আবদ্ধ, সাধারণ 
হিতকব কাধ্যের পক্ষপাতী । কাজেই তাহারা স্বভাবের অলঙজ্য্য নিয়মের 
বিরুদ্ধাচারট ন। হইয়া] তাহার অধীনে থাকিয়া শাস্তগাবে কার্দ্য করিতে ভাল 
বাসেন। তাহারা পরিবর্তনের বিরোধী এবং রক্ষণশীল। অপর পক্ষে, 
অন্থুরগণ অত্যন্ত উগ্র ও উশৃঙ্খল প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাঁহারা একতে সমবেত 
ভাবে কার্জ করিতে নারাজ ; সকলেই স্বাধীন এবং স্ব স্ব প্রধান। সর্বদাই 
স্বীয় স্বীয় অবস্থাস অসস্তষ্ট এবং পরিবর্তনের পক্ষপাতী । স্থরগণ শাস্তি এবং 
স্শৃঙ্খল। প্রিয় । অন্রগণ উন্নতি শ্রিয়। কাজেই স্থরগণের সঙ্গে তাহাদের 
অনবরত ঘোর সংঘর্ষণ ও বিরোধ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই বিএরাজো 
উভয়েরই সমান দরকার । 

পুরাকালে সমুদ্র মস্থনের সময় দেখা যায়, শেষনাগের এক দিকে দেবগণ 
ও অপর দিকে অস্থরগণ, অর্থাৎ মাথার দিকে দেবগণ এবং লেজের দিকে 
অন্তরগণ ধরিয়া সমুদ্র মস্থন করিয়াছিলেন । তাহ! হইতে অমৃত উত্থিত 
হুইল; ইহা লইয়! উভয় পক্ষমধ্যে ঘোর দ্বন্দ উপস্থিত হইল। দেবগপ অন্ুর- 
দিগকে এই অমূতের ভাগ কখনই দিবেন না। অমৃত পালে অমত হওয়| যায়। 
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অস্থরদের অহংদ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই জ্ঞানটা তাহাদের মধ্যে পুর্ণ- 
মাত্রায় বিরাঞ্জ করিত। ইহা তাহাদের চবিজ্রের এক বিশেষ লক্ষণ, তন্থারা 
সহুক্ষেই তাহাদের পৰিচয় পাপয়া যাইত। তাহাবা সর্বদাই বিদ্রোহী । যুদ্ধ 
বিগ্রহ যথায়, তাহাবাও তথায় । [বাদ ধিসম্বাদ, পথকত্ব-জ্ঞান এবং বিদ্রোহ 
চরণ দ্বারা এই অহংকাব বৃত্তি বুদ্ধি পার। কাশনহকারে এই “আমি” 
জানি ত পাখে “ঘ ভগবা'নর একমাত্র ইন্ডাই সকপ 'আমত্বের মূল। ইহাই 
বিশ্বধার্জোর আঙত | যখন অন্রগণ জানিতে পারে যে একমাত্র ভগবানই 
এই বিশ্ব ব্রহ্মা” এব এল* সকল বকম মআামিত্বের নিধান, অর্থাৎ তিনি ও 
তাহার উচ্ছা ন্চিন্ন এই জগত কোন বস্তরই মুপতঃ কোন পৃথক সত্ব। নাই, 
তথন তাহাদের অবিগ্ঠার নাশ ৫য়) তাহারা ভগত্যয় মায়ার দুঢবন্ধন হইতে 
মুক্তি লাভ কবিয়। জানতে পাবে যে ভাহারা যে ঈশ্বরো সাঙ্গ এতকাল 
অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিযাচে সেই ঈশ্বরে এবং তাহাদের মধো স্বরূপত্ঃ কোন 
প্রভেদ নাই, তথন তাহারা সমস্বক্ধে বলিতে থাকে -- 
অহং দেবে ন চান্/শ্ম ব্রদ্ধে বাৎং ন শাকভাক্‌। 
সচ্চিদ।নন্দ রূপোইহং নিতামুপ" এভাববান্‌ ॥ 

তখনই স্বর্গীয় সুধ। পান কিয়া তাহার! অমব হইচ্ে পারে। সর্বভূতে 
ভগবান, এবং সর্ধবভূত ভগবান বিবাজমানু, এই যে সার্কভৌমিক, বিশ্বজনীন 
একত্বভাব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই অমৃতপানেব অধিকার জন্মে । 
পৃথকত্ব ও আমিত্ব ভাবের সমাক বর্জন করিতে না পারিলে কখনই অমর 
হওয়। বায় না। 

এই অন্থরগণই প্রথম শ্রেণীর মানসপুত্র। অত্যধিক পরিমাণে তাহাদের 
বোধ এবং ধীশক্তির স্ফষুবণ হুইয়াছিল। প্রথম মণ্ডলের প্রারস্তে তাহার! 
মনুষ্যাবস্তা পাপ্ত হইয়ািল। ইহার পুর্ব ফোটী কোটা বৎসর কাল 
ব্যাপিয়! তাহার! সুক্ম জগতে উন্নতিলাভ কবিতে'ছল। 

দ্বিতীয় মণ্ডলে ভাহারা বহিষদ এবং তৃষ্ঠীয় মণ্ডলে অগ্নিঘতি পিতৃ 
হইলেন । পরে তামসিক বিদ্যার সন্তান ৰপে তাহারা আমাদের এই চতুর্থ 
মগুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন এই মগুলের চতুর্থ চক্র চলিয়াছে 
ঠিক মধ্যাহ্ন সময়। এখন প্ররুতির পূর্ণ বিকাশ | তাই অহঙ্কার বৃত্ধি, 


ভাদ্র] জীবের কল্যাণ । ১৭৩ 


বিকাশের এবং পূর্ণতার চুড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের এই 
ঘোর সংগ্রামের সমর তাহারা তমোল্ঞানের অধিকারী হইয্বা মূর্তিমান 
অহঙ্কাররূপে ধবাধামে অবতবণ করিলেন । স্টাভাদের অনুপ প্রজাবৃদ্ধি 
করিবার জন্য ব্রহ্মা তাহাৰ এই মানসপুত্রগণাক মাদেশ কবিলেন। কিন্ত 
তন্মধে এক তৃতীয়াংশ এই আদেশ পালন না করিয়া পিতাব বিদ্রোহাচরণ 
করিলেন । তাহারা সম্ভানোতপাদনে সম্মত হইলেন না। পুথ্গণর এইরূপ 
গঙ্তাচরণে ও অশিষ্ট ববহাবে রক্জাব মান দারুণ ক্রোধেব সঞ্চার হইল, 
তাই তিনি তাভাদিগণে অভিসম্পাত কবিলেন, "যাও তোমর] চতুর্থ 
জা(ততে গিয়া জন্মলাভ কব, কবিয়া তে।মবা নিজরাও কষ্ট ভোগ কর 
এবং অপরের ৭ কঠেব কারণ হগ।” ঘেশন পাপ, তেমন শান্তি। পুবাণের 
লিখিত দৈত্যগণই এই চতুর্থ জাতি । তাহ,রা দেবগণেখ সঙ্গে সংগ্রামে 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া শেবে বিশেষ শিক্ষা লাভ কবিল। তাহার পর 
হইতে তাহার আমিত ও পৃথকত্ব জ্ঞান ত্যাগ কবিয়া একত্ব ও আত্মজ্ঞান 
লাভে তৎপর হইল। স্থলবিশেষে অন্নরগণ “মকব” নামে অভিহিত । 
তাহাদের চারত্র এবং কাধ্যপ্রণালী বস্তহঃ বড় ন্হস্তপূর্ণ। এই পিতৃদ্রোহী 
অস্থরগণই থৃষ্টানধরমগরস্থ বাইবেলের “সয় তান” এবং তাহাব অনুষ্ববুন্দ । 
ক্রমশঃ 
যুগল সবক । 


জীবের কল্যাণ । 


জগৎ জীবময়, সর্বনব্রই জীব। জল, গ্ভল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ--€কাোন 
স্কানই জীবশূন্য নহে' গ্রত্যেক অণু পরমাণুতে জীব, আবার বিশাল 
্রঙ্ধান্ডেও জীব । পতোক পদার্থে বাষ্টি ও সমষ্টিবপে জী ধর্তমান। বাধুর 
পরমাণুতে বাঁ পবমাণুপুঞ্জে এক একটি স্বতন্ত্র দ্ীধ, 'আবার সমগ্র বাযু*গুল- 
রূপ উপাধি ধারণ করিস্রা একটি বৃহৎ জীব আছেন, শামার দেছের 
পরমাণুতে এক একটি জীব, কত্তকগু!ল পবমাণুর সহযোগে যে কোষ 
(০৫11) উৎপন্ন হইস্থাছে তাহা আশ্রম্ন কর্দিয়া এক একটি বৃহত্তর জীব, 
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বছতর কোষের দ্বারা যে সমগ্র দেহটি নির্মিত তদতিম'নী জীব আমি 
এবং আমার ন্তাক্ি অসংখ্য জীপেব দেহসমষ্টি ধাবণ কবিক্না এক বৃহত্তর 
জীব বর্তমান--এইরূপ শৃঙ্খল ক্রমাগত চলিয়াছে, ইহার অস্ত নাই। এই 
সমগ্র পৃথিবীটা বাহার দেহ এরূপ এক বিশাল জীব আছেন। ঠিক সেইরূপে 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এ্রভৃতি গ্রহগাণরও এক 'একটি অধীশ্বর বর্তমান । এক্ট 
সকল গ্রহগণের সঙ্ঘাতে সৌরঞ্গৎ ক'ব্রহ্গাগুরূপ ষে বিরাট দেহ উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহা! অবলম্ধন করিধ! ষে বিবাট পুরুষ বর্তমান, ঠিনিই আমাদের 
ঈশ্বর। আবাথ কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগে এক একটি বৃহত্তর ব্রঙ্গাণ্ডে, 
কতিপয় বৃহতর ব্রহ্মাণ্ড লয় আব্ও বৃহত্তর ব্রহ্ধাও -এইরূপ ক্রমাগত 
চলিয়াছে। একটি মানবদেহের অসংখা পরমাণু কোষ প্রভৃতিতে যে অসংখা 
জীব বর্তমান তাহারা যেন্ধপ এ দেঠের মধ্যেই বহিয়াছে, সেইরূপ অসংখা 
কীট পতঙ্গ পণ্ড পক্ষী নর বানর দেবতা অস্থর যক্ষ গন্ধব্ব মনু প্রজাপতি 
গ্রভৃতি জীবগণ আমাদের ব্রহ্মাগুপতি বা ঈশ্বরের বিবাট দেহেব মধ্যেই 
বসবাস, গমনাগমন, ও প্রাণধারণ কবিতেছে (1:50, 0109 870 17৮6 
00৩0৮ 59106 )1  ভগবান্‌ অজ্জুনকে যে বিশ্বমুস্তি দেখা ইয়াছিলেন ইহ! একটি 
রূপক বা কবি-কল্পনা নভে । সেষাহা হউক, ঈশ্বরের তুলনায় মানব যেমন 
একটি পরমাণু (বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র ), সেইরূপ বৃহত্তর ব্রহ্াণ্ডে আমাদের 
ঈশ্বরও একটি পরমাণু স্বরূপ এবং এই বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ও তদপেক্ষা 
উচ্চ ব্রহ্মাণ্ডে একটি পরমাণু-_এই ক্রম অব্যাহত ভাবে চলিয়া অসীমে মিশিক্। 
গিয়াছে। অনন্ত কোটি কোটি ব্রন্গাও ক্ষুত্র তরঙ্গের স্ায় যে মহাসমৃত্রে 
উখিত ও নিলীন হইতেছে, তাহাই ক্রহ্গ। 

আমরা দেখিতেছি সর্ধন্রই জীব বর্তমান। এই সকল জীবেব কল্যাণ 
কি-_ইহাণই এখন আলোচ্য । প্রথমে দেখ! যাঁউক জীবের উদ্দেস্তা কি --কি 
অভিপ্রায় ইহারা স্থষ্ট হইয়াছে । তত্বজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করেন ক্রমোন্নতিই জীবের উদ্দেশ্তা । আজ যে ক্ষুত্র জীব মানব দেহের একটি 
পরমাণু আশ্রয় করিয়া আছে, কাঁপে তাহ! ক্রমোননত হইয়া একটি মানব 
হইতেছে । মানব ক্রনশঃ খষি, দেবতা, মন্, প্রজাপতি প্রড়ৃতির পদ লাভ 
করিয়। একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইতেছেন এবং ব্রহ্গাগুপতি তদপেক্ষা উচ্চতর 
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বরহ্ধাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিতেছেন। ক্ষুদ্র ও উচ্চ জীবের মধ্যে গ্রভেদ 
এই ষে ক্ষুত্রে ধাহা অস্ফুট ও অবান্ক-_যাহা কেবল বীল্সভাবে (9০6910811%) 
রহিয়াছে, উচ্চে তাহাই অপেক্ষাকৃত স্ুব্যক্ত, বিকাশপ্রাপ্ত ও ক্রিয়ারূপে 
100881]% বর্তমীন। একই ব্রন্মে সকল জীব ভাসিতেছে--একই আত্মা 
সর্বজীবে বিবাজিত। তবে ঈশ্বব  ব; উচ্চ জীব ) একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, 
ক্ষুদ্র জীব তাহারই এক স্ফুলিঙ্ক,-_উচ্চ জীব একটি সমুদ্র, ক্ষন জীব তাহারই 
এক জলবিন্দু। এই স্ফুলিঙ্গকে অগ্থিকুণ্ডে পত্রিণত কব! এই বিন্দুকে সিন্ধু 
কর1__পহাই ক্রমোন্নতি) ইহাই জীবের উদ্দেস্া । এই উদ্দেশ্ত সাধনে সহাষতা 
করাই জীবের প্রকৃত কলাণ সাধন! 

তত্বদর্শিগণ বলেন ক্রমোন্নতির নিয়ম সব্বন্র ও সর্ধজীবে একরপ, স্বৃতবাং 
একটি ব্রীবকে (71101909900) বুঝিলে সমগ্র বিশ্বব্রদ্মাণ্ড (70107000থা0) বুঝা! 
ফাইবে। জীব অতি ক্ষুদ্র হউক বা বিশালই হদক, তাহার ক্রমোন্নতির 
সাতটি অবস্থা । প্রথম তিনটি অবস্থাকে তাঞার অবরোহণ মাগি (01950600- 
70 1১৮৮) বল এই সম”য় তিনি প্ররুতির সহিত ক্রগশঃ অধিকতব 
জড়িত হতে থাকেন (০০০০17৪৭ 1701৩ 8190 10076 1750190 111 
77081) 1 প্ররূতিতে নানাকপ শক্তি ও গুণ উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেস্তা | 
এই প্রকারে তিনি প্রকৃতির সহিত নানা সন্বপ্ধ স্থাপন করিফ়া! আবদ্ধ হুইয়। 
পড়েন। এক দিকে পরুতি অসংখা মোচন মৃণ্তি ধরিয়া তাঁহ।কে টানিতে 
থাকে, অপর দিঞ্চে তাহার নিজ বাগ তাহাকে আকর্ষণ করে,-তিনি 
কখনও হয়ত প্রকৃতির মনোহর বৈচিত্রো ডুবিয়! যান, কখনও বা একটু 
আত্মস্থতি জাগিয়! উঠে_ পররতি পুরুষের এই সংগ্রামই ক্রমোন্নতির 
চতুর্থাবস্থী; এই সংগ্রামে পুরুষই ক্য়লাভ করেন। তখন তিনি প্রকৃতির 
উপর ক্রমশ: আধিপতা স্থাপন করিতে কবিতে স্বরাজোর দিকে অগ্রসর হন। 
ইছাউ তাঁহার আবোহুণ মার্গ (45967801006 087) এবং শেষের তিনটি অবস্থ? 
ইহাতেই অতিবাহিত হয়' জীবের এই সাতট অবস্থার জন্ত বিশ্বের সর্বত্র 
সাত সাতটি ক্রমোন্নতি ক্ষেত্র (6617 ০07 ৩৮০1৪61০7) স্বষ্ট হইয়াছে, যণা 
আমাদের ব্রহ্গাণ্ড সাতটি গ্রহমণ্ডল ( [1576087 081 ) পর্যায় ক্রমে 
আবিভূতি ও তিরোছিত হয়, এক একটি মগ্ডলে সাতটি করিয়া গ্রহ থাকে, 
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জীবাত্মা প্রত্যেক মণ্ডলকে সাতবার প্রদক্ষিণ কবেন এবং প্রতোোক প্রদক্ষিণের 
সময় প্রক্যেক গ্রহে তাহাকে সাতটি মূল জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
ইত্যাদি । *« সে যাহ। হউক, উচ্চ জীবগণ নিম্নজীবের ক্রমোন্তি কার্যে 
সাহাযা কাবন হাই বিশ্বের নিয়ম । মনত, প্রসাপতি, দেবতা, অন্থর, 
পিতৃপুরুষ প্রভৃতি উন্নত জাবগণ ভাহাঁদের ক্ুত্র শ্রাতৃবৃন্দেব অবরোহণ ও 
আমবোহণ মার্গে নিয়ত কি+প বিপুল কল্য।ণ সাধন করিতে?ছন তাহা চিন্তা 
কৰিলে ভক্তি ও রুতক্তায় জদয় মাপ্নু হর এবং ভগবানেব এই অন্ুশাসনটি 
শতঃই মনে পড়ে £ 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে। দেবাঃ দাত্তান্তে যজ্ঞভাবতাঃ। 
তৈদভ্ভানপ্রাদায়ৈভাঃ "ঘা ভডক্তে স্তন এব সা ॥৩। ১২॥ 

অর্থাৎ, দেবগণ যজ্ডের দ্বাব। প্রসন্ন হইয়া চামার্দগকে অতিলধিত ভোগা 
বন্ত দান কবিবেন। ম বক্তি দততাপিগকে ন। দিয়! তাহাদের প্রদত্ত 
বস্তগুলি উপভোগ কবে, সে চোব 

আমবা কেবল মানবঙ্গাতর কল্যাণ সম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা 
কারব। মানবের কল্যাণ কি এবং কিরূপে্ ঝা উহা সাধিত হইতেছে? 
সহজ্ সহস্র নসর পুন্ব সাংখাচার্যাগণ এহ পশ্নের উত্তর দয় গিয়াছেন-- 
ঢঃখের অতান্ত নিবুন্তিঠ কলাণ। দুঃখ ত্রিবিদ মাধ্যাত্মিক, আধিভৌতি ক 
৪ আধিদৈধিক নানাখিধ শাবাবিক ও মানাঁসক গীডাই আধ্যাত্মিক দুঃখ, 
অন্তান্ত প্রাণী হতে আমরা দে ক্লেশ পাই ভাহাঙ আধিভৌতিক এবং শাত, 
জী, বৃষ্টি, ঝড় বজ্রপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ &ইতে থে দুঃখের উৎপত্বি, 
তাহার নাম মাধিদৈবিক। যান জীবের এই সকল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি 
করিতে পারেন, তিনিই পরম কল্যাণ সাধক । 

এই নিবৃত্তির তারতমা আছে._নিবৃত্তি আংশিক বা! পূর্ণ হইতে পারে, 
ক্ষণিক বা! অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইতে পাবে। নিবৃত্ত যতই দীর্ঘকালব্যাপী 





* এ সম্বন্ধে বিস্বৃত আলোচনা কথা বর্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্ট নহে। কৌতুহলী পাঠক 
10৭০/6110 801171)1571), 1১61100০901 0808105 15517070701 1705 00 101077 প্রভৃতি 
থিওসফি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। 
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ইরু, কল্যাণের পরিমাণ ওতই অধিক। একটি দারিদ্রাপীডিত অনশনক্কি্ট 
বাক্তিকে আমি একদিন উত্তমরূপে ভোজন করাইলাম। ইহাতে তাহার 
হুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু পরদিবস তিনি আবার ক্ষুধায় কাতর 
ইইবেন। আমি যদি তাহাকে এক বৎসরোপযোগী ভক্ষান্রবা € বন্ত্রাদি দান 
করি, তাহা! হইলে তাহার সমধিক উপকার হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু নির্দিষ্ট 
ভোজ্যাদি নিঃশেষ হইলে তিনি পুনরায় অনাহাবে ক্লেশ পাইবেন । উক্তন্ধপে 
দান না করিয়া, যনে কঞ্চন তাহার একটি চাকুরি কবিয়া দিলাম-_াহাকে 
এজপ একটি কর্মে নিধুক্ত করাহলাম যন্দ্বারা তিনি অর্ধোপাঞ্জন করিয়া 
দীর্ঘকাল গ্রাসাচ্ছদূন নির্বাহ করিতে পারেন। দান অপেক্ষা ইহাতে তাহার 
অধিক কল'ণ ঝর] হইল। আবার চাকুবির পরিবর্তে যদ্দি তাঁঞাকে উত্তম- 
রূপে শিক্ষিত করিয়া! দে ওর হয়,_ঘদি তীহার জ্ঞান ও বুদ্ধির এপ উন্মেষ ও 
উন্নতিসাধন করির! দিতে পারি যে তিনি যে কোন স্বাধীন বুদ্ধি দ্বারা 
মর্থোপার্জন করিয়া লিজের ও অপবের পভৃত উপকার করিতে পারেন, 
তাহা হইলে তাহার আরও অধিক কলাণ কর] হইবে৷ 

এক ন্যপঞ্ত ম্যালেবিয়! জরে আক্র'স্ত হয়! বডহ কষ্ট পারহতেছে । হা] 
দেখিয়। আপনার দয়াব উদদ্রক হছুইল। আপনি ভাগ চিকিৎসক আনাঈক। 
এখং উুধধাদি ও শুশ্রীধার স্থুব্যব্া করিয়া ত।ভাকে জরের "সই আক্রমণটি 
হইতে বক্ষা করিলেন। ইহাতে তাহার যথেষ্ট উপকাৰ হইল বটে কিন্ত 
ম্যালেরিয়া বিষ যাহার শবীরে প্রবেশ কিষাছে তাহার পুনঃ পনঃ জরভোগ 
অনিবাধ্য এবং এ ব্যক্তি ষে স্থানে বাস করিতেছে তাহ! অতিশয় মস্বাস্থ্যকর 
ইহা চিন্তা করিয়া আাপনি উক্ত ব্যক্তিকে এক দাস্থাকর স্থখনে রাখিয়। 
দিলেন। ইহা দ্বার! তাহার অধিক টপকাব করা হইল। কিন্তু ইহাতেও 
আপনি সন্তষ্ট না হইয়া উদ্দেশবাসী ও তদবন্থ সকলের ছঃখেই কাভর হইলেন 
এবং ভাবিতে গাগিলেন “আহা, ইহার কিরূপ শীর্ণদে, মলিনকান্থি, 
উদ্ভমহীন ও অল্লাষুঃ হইগা! যাইতেছেন। ম্যালেরিয়া পাক্ষলী ইঞ্াদিগকে 
অলস ও খঅবর্শণ্য করিয়া এব* দেশের দুঃখ ও দারিদ্রা বাড়াই কি ভয়ানক 
অনিষ্টই করিতেছে ! হার, হায় । কবে ইহারা স্ুপ্ধ, সবল, উদ্ভোগী ও 
দীর্ধাযুঃ হইয়। মাতৃভূমির মুখোজ্জল করিবেন!” এহরূপে হঙাদের ছঃখ 

৩ 
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মোচনে কৃতসংকল্প হইন্বা আপনি দেশের গণা, মান্ত।, ধনী ও পদস্থ ব্যক্কিগণের 
নিকট আপনার মনোবেদন। জানাইয়া সমগ্র জীবন ব্হু ক্লেশ ও পরিশ্রম 
সহকারে যে অর্থ সংগ্রহ করিলেন তন্বারা উক্ত দেশে উত্তম পর়ঃ প্রণালী 
নিম্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের বাবস্থা, বন জঙগলাদি পরিক্ষার প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় কার্য সাধন করিয়া এ স্থানটি ম্যালেরিয়া মুক্ত করিলেন। বলা 
বাহুল্য এই কল্যাণটি প্রথম দুই কথ্যাণ অপেক্ষা অনেক অধিক ও উচ্চ। 

অতএব দেখ! যাইতে'ছ যে কপ্যাণটি যতই স্থ।য়ী হয় এবং যতই অধিক 
সংখ্যকের উপর প্রসারিত হয়, তাহ] ততষ্ট শ্রেষ্ঠ-ততই উচ্চ। ব্যক্তি 
বিশেষের কল্যাণ আপক্ষা গ্রামের কলাণ শ্রেষ্ঠ, গ্রামের কল্যাণ অপেক্ষা 
দেশের কল্যাণ এবং দেশের কল্যাণ অপেক্ষা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ শ্রেষ্ঠ । 
এই লোকহিতকর কার্যে কত মহামনাঃ পুকুষ সমগ্র জীবন অতিপাত 
করিতেছেন তাহার ইত্ত্বা নাই কেহ ছুভিক্ষপীডিতদিগের জন্য সাাধ্য- 
ভাগার ([২91161 [110 ) খুলিয়াছেন, কেহ কেহ কৃষি বিজ্ঞানের চর্চা 
দ্বারা ভূমির উর্বর 51 প্রভাতি বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং কেহ খা 
অনাবুষ্টি ও অতিবুষ্টির উপদ্রব নিবাধণের জন্ত জলসেক ও জল নির্গমনের 
যন্ত্রাদি জাবিফাব করিতেছেন। অসহায়, মআাতৃর 'ও পীভিতদিগের জন্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন, অন্ধ থঞ্জ প্রভৃতি বিকগ্েন্দ্রিমদিগের কল্যাণার্থ আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা, মূক ও বধিরদিগেব শিক্ষার ব্যবস্থা, গমনাগমনের সুবিধার জন্ত 
বাম্পীয় ও বৈদ্বাতিক ঘানাদির স্থষ্টি, ঝড় বৃষ্টি হইতে সহ সহস্র জলযান্ত্রীর 
জীবন রক্ষার্থ বাুমান যন্ত্রের আবিদ্ষাব, বোগের উপশম ও শান্তির জন্ত 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের । প্রধানতঃ পাশ্চাতা অস্ত্র চিকিৎসার ) সাবশেষ উন্নতি, 
রাঞ্জার মত্যাচার ও অবিচার নিবারণের এন্ত প্রজাসমিতি গঠন, অঙ্গার 
খনির দুর্ভাগ্য শ্রমজীবাদিগের প্রাণরক্ষার্থ নিরাপদ আলোকের ( ১৪৪1) 
18700 এর ) আবির, গৃহাদিতে বজ্রপাত নিবারণের জন্ত তড়িদণ্ডের 
(1481707158 £০৭ এর) স্থষ্টি, এবং সর্বোপরি অসংখ্য নরনারীকে শিক্ষিত, 
জ্ঞানী ও চরিক্রবান্‌ করিয়া জগতের হিতসাধনে সক্ষম করিবার জন্ত দেশে 
দেশে গ্রামে গ্রামে বিদ্তালয় স্থাপন--এই সমস্তই মানবের শ্বাভাবিক দয়! ও 
উপটটকীীর্ষ। প্রবৃত্তির জাজল্যমান ।[নদশন। 
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এ খুলি জীবেব কলাণ বটে, কিন্তু পরম কল্যাণ নহে। ইহাদের উপর 
আমার এক কল্যাণ আছে যাহার কাছে ইহার খাট হুইয়] যায়, দিবালোকে 
খগ্োতের স্তায় নিশ্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রতীচা জড়ৰাদীদিগের নিকট 
এই গুলিই কল্যাণের চরম আদর্শ । ধীহারা আত্মা, পরলোক ব] জন্মাস্তরের 
অস্তিত্ব স্বীকাব করেন না অথবা অজ্ঞেয় বলিয়া উপেক্ষা করেন, তি হারা স্থুল 
“দহের সথ ও স্বচ্ছন্দত বিধানই মানবের চরম লক্ষ্য ঝবলিবেন বই আর ফি? 
ভাল, তর্কের থাতিরে যদি স্বীকারই কথা যায় ষে জন্মাস্তর প্রভৃতি নাই এবং 
ইহুজীবনই মানবের চবম, জিজ্ঞাসা করি তীহার্দের ভগা কথিত সভ্যতা স্বার। 
মানবের ইহজীবনেরই ছুঃখসমষ্টি কমিতেছে কি? যখন যানাদি ছিলন। তখন 
মানব পদত্রজে গতায়াত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অতঃপর গোষান, 
অস্থযান, বাম্পীয় ধান, বৈছ্যাতিক যান, চক্রযান (7০10), ক্রুহাম, ফিটন, 
মোটব প্রভৃতি নানাবিধ ও নান জাতীয় যানের আবির্ভাব হইতে লাগিল) 
ক্রমশঃ যানারোহণ করা ৰা এক থানি যান রাখা (%1691)17£ ৭. 01৫৮) 
সমাজে একটি ফ্যাসন্‌ হইয়া উঠিল। প্রয়োজন না থাকিলেও ধিনি একখানি 
যান রাখিতে অথবা যানারোহণ করিতে লা পারিতেন, তিনি আপনাকে 
দুর্ভাগা মনে করিতে লাগিলেন । এই ব্যাধি প্রথমে ধনীনদিগকে আক্রমণ 
করিয়া] ক্রমশঃ মধাবিৎ ও নিয়শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হইতে লাগিল ' আবার, 
ধাার পান্ধী গাড়ী হইল, তিনি একখানি ফিটনের লালসা করিতে লাগিলেন, 
ধাহার ফিটন হুইল, তাহার “একখানি মোটর না হইলে আর চলে ন1.” 
কেবল যান সম্বন্ধে বে এই কথা, তাহ নছে। তাহাদের সভ্যত'ম্থমোদিত 
পোষাক, পরিচ্ছদ, আহাব, আসবাব প্রভৃতি অধিকাংশ বস্তরই এই দশা । 
একটি অভাব মোচন করিতে গিয়া সেই স্থানে রক্তবীজের ঝাড়েব স্তন সহমত 
নৃতন অভাবের সৃষ্ট হইতেছে,_-ষেখানে সম্তোষ ছিল আজ সেখানে মসস্তোষ- 
বন্ধু ধূধূ করিয়া জলিতেছে!। অবশ্থ, উহাদের দ্বারা মানবের যে আদৌ 
উপকাব হইতেছে না! এ কথা আমি বলিতেছি না, ববং ইহাদেক্স উপচিকীর্ধা 
প্রবৃত্বিকে আমি অন্তরের সহিত নমস্কার কবি। তবে আমার বসক্তবা 
এই যে ইঞ্টারা বে উপায়ে মানবের দ্বুঃখবিমোচনে সচেষ্ট, সে উপায়ে 
দ্ঃখ-নিবৃত্বি অসম্তব। ছুঃখরূপ বৃক্ষ বিনাশ করিতে হইণে তাগার সুচল 
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কুঠারাঘাত করা চাই, ইহ্থারা (কবগ ছু একটি শাখা! ছেদন করিতে- 
ছেন মাত্র। 

দুঠেখব মূল কি? প্রতীচা ভূভাগে ইহার উত্তর খুঁজিয্] পাওয়! যায় না। 
প্রাচাদেশে ( বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে) খষিগণ বহুকাল পূর্বে এহ প্রশ্ন 
সমাধান করিয়। পিঘ়্াছেন। তাহারা বলেন অজ্ঞানই দুঃখের মূল। এই 
অঞ্জান বশতঃ মানব আপনাকে কর্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করিয়া ফলে 
আদক্ত হয়। এই আসক্তিই তাহার ভব-বন্ধনের কারণ। এই বিষয়-তৃষ্ঝ। 
বশতঃই তাহার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ এবং আন্ুষজিক ক্রেশভোগ ( রোগ, 
শোক, জরা, মরণাদি) ঘটিয়া থাকে । অতএব ভঃখের গতাস্ত নিবৃত্তি 
করতে হইলে তাহার অজ্জানটি নাশ করিতে হইবে, তাহার আসক্তিকে 
উন্মুলিত কাঁবতে হুইৰে। “আমি অজর, মর, সর্বব্য!পী, নিত্য, শুদ্ধ, 
অপাপবিদ্ধ। নিক্বকার ও অকর্তী দশন, শ্রবণ, স্পশ, আস্রাণ, ভোজন, 
গমন। মনন প্রতৃতি যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক কর্ম আমি করি না, 
প্রকৃতিই সব করিতেছে” এই জ্ঞান যখন তাহার দৃঢ়, অটল ও নিত্য 
শ্ষন্ুভৃতির বিষয় হইবে, তখন তিনি স্ুথদুঃখ, শীত্গ্রীম্ম, জন্মমৃত্যু ও 
পাপপুণ্যের অতীত হইবেন, তখন তিনি 

ত্যঞ্জব কর্ম্মফলাসগং নিত্যতৃপ্তো নিরাত্রস্তঃ 
কর্মণাভিপ্রবু'ত্তাইপি নৈব কিঞিৎ করোতি সঃ ॥ 

ফলা াঙ্াশূন্ত, সদানন্দ ও স্বাবলম্বী ( আত্মস্থ । হইবেন, তখন তিনি যাবতীন্ব 
কর্ম করিলেও কিছুই করিতেছেন না, তিনি জীবনুক্ত হইয়াছেন, শোকর 
পব পাবে গিক়াছন। 

অতএব এই জ্ঞান ও বৈরাগোব উন্মেষ সাধনই মানবের শ্রেষ্ঠ ও 
সর্বোচ্চ কলাণ। কারণ, কোন ব্যক্তির রক্ত দূষিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 
ক্ষত রোগ জন্মিলে ক্ষত স্থানে প্রলেপাদি দ্বার! সামম্িক উপকার হইলেও, 
যেমন রুক্তশোধক ও ভিন্ন রোগের মূল বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের উপায়ে মানবের কোন কোন ছঃখর ক্ষণিক 
নিবৃত্তি হইলেও তবজ্ান বাতীত আত্স্তিক নিবুত্তি হইতে পায়ে না। 
যত'দন বাধন বিষ মন্তরে থাকিবে, ততদিন অভাব বিস্ফোটক দেখা দিবে 
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দিবে; আপনি বৈজ্ঞানিক মলমে একটি আরাম করিবেন, কিন্তু অন্ান্ত স্থানে 
শতটি স্ফীত হইয়া মাথ। তৃলিবে, কারণ ভিতরে ষে গলদ বহিয়াছে' 

পার্থিব ধন রত বিভব এশ্বর্যা ষশঃ মান প্রভান প্রতিপত্তি অথবা লক্ষ গুণে 
তীর শর্গীয় সুখ আপ।ত-মধুব এব" স্বত'বতঃ রমণীয বটে, কিন্তু অনিতা ও 
নশ্বর , ভোগাবসানে দুঃখ অপরিহার্যা। পক্ষান্তরে তত্বজ্ঞান ছুললভ ও কষ্টসাধ্য 
হইলেও, একবার লাভ কাত পাব্রিলে ছুঃখ-রজনীরু চির-অবসান হয়। 
এই জন্তই উপনিষদ্‌ প্রথমোক্ক গুলিকে প্রেয়ঃ এব* শেষোক্তটাক শেয়ং নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। নচিকেত। নামে এক ব্রা্গণকুমার পিতার আদেশে 
মমভবনে গিয়া জিিরাত্রি উপনামী থাকেন। যম্রাজ প্রলল্প হইয়া তাহাকে 
বর দিতে উদ্যত হুইলে তান বলিলেন “কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, 
কেহ বলেন থাকে না এই সন্বান্ধ উপদেশ দিন।” ধম বলিলেন “ইহ! 
বড় কঠিন বিষয়, "সনেক দেবাও ইহ] সম্যক জানেন ন1। তুদ্মি অন্ত বর 
প্রার্থনা কর। তোমা?ক সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, বণ, দাস দাসী, অতুল 
ধশ্বর্যা। বিস্তৃত সাম্রাজ্য এমন কি চিরআীবন এবং স্বার্ীর যাবতীয় ভোগা- 
বন্তও দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি অন্ত ফা চাহিবৰ তাহাই পাঙ্টবে, কেবল 
মবণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।” নচিকেত' টউলিলেন না,- ধীরভাব উত্তর 
করিলেন, 

শ্বোভাব। মর্তান্ত যদস্তকৈতৎ সব্েব্দ্রিয়ানাং জরয়'স্ত তেজঃ। 
অপি সর্বাং জীবিতমল্লামব তটৈৈব ব'হাশ্থব নৃভ্যগীতে ॥ 

অর্থাৎ, “অস্ত, তোমার প্রস্তাবিত নস্ত্গুলি অনিতা ' কল্য থাকিব কি ন। 
সন্দেহ ) এবং উহার] ইন্দ্রিয়র তেজ নষ্ট করে। আব আমাদের সমগ্র 
জীবনও আর্ত অল্প । অতএব .তানার রথ, অদ্দরাঃ, নৃভাগীতাদি তোমারই 
পাক ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই )।”৮ ন'চকেতা। প্রেম্বঃ ত্যাগ করিয়া 
শ্রেক্ধঃ আশ্রয় করিলেন। নচিকেতার »বস্থার় পড়িয়া আমাদের মধ্যে 
কয়জন এরূপ বলিতে পারি? সে যাহা হউক, গ্রতীচা জগৎ আমাদিগকে এইট 
প্রেয়ঃ লাভে সহায়ত কগিতেছেন মাত্র এবং প্রাচ্য খবিগণ শ্রেযের পথে লইয়। 
যাইতেছেন। একজন তৃষ্ণার্তীকে জল দিতেছেন, অন্ঠন্জন ভবিষ্যতে আব 
তৃষ্ণা উত্জেক না হয় সে চেষ্টা করিতেছেন; একজন যুদ্ধে আহ ব্যক্কি র 


১৮২ পন্থা । [ ১৩১৫ 


ক্ষতস্থীন বীধিয়া দিতেছেন, আব এক জন যুধুত্স্থুব প্রেম ও করুণাকে 
জাগাইয়া যুদ্ধ প্রবৃত্তিই নিম্মাল করিতেছেন ' উভয়েই মামবের কল্যাণ বিধান 
করিতেছেন মতা, বিস্ত একট কল্যাণ ক্ষণিক, তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর, অপরটি 
মহান্‌ চিবস্থায়ী- অসীম ।। 

জীবের এই পরম কল্যাণ্দাতৃগণ কোণায় ও কিরূপ? এই ককণা গর 
ব্রিকালজ্ঞ জীবনুত্ত মহ্তাপুরুষগণ (ধাহাদেব বর্ণনা পুরাণাদিতে গ্রাপ্ড চওয়া যায়) 
প্রত শ্রাছেন কি * না, কনিবধ বল্পন1 মাত্র? ইহারা প্রকৃতই আছেন । 
তুমি আমি /যরূপ প্রকৃত (981), ইস্ঠীরা সেইরূপ বা তধপেক্ষা অধিক প্ররূত। 
ইহ 'আ'মাব মনঃকল্লিত কণী। নহে, যে সকপ সৌভাগাৰান্‌ বাক্তি আজও 
(এই বিংশ শতাব্দীতে ) মহাপুকষগণের দরশন, ম্পশ ও আলাপে কতা 
ইইতেছেন ইত তাহাদেবই কথ]। সে যাহা হউক, পূর্বকল্লে বা মন্বস্তরে 
ইহাবা আমাদিগেব স্কায় জবামরণঈল ক্ষুদ্র জীব ছিলেন, ক্রমোনতি দ্বারা 
অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও (প্রমের অধিকাবী হইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া! 
উহাদের 'এই ছুঃথ সম্তপ্ত অসহায় ক্ষুদ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে সংসারসাগরে নিমজ্জিত 
বাখিয়! তাহারা নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় উচ্চধামে চিরশাস্তি ভোগ করিবেন কি? 
না, তাহ! পাবেন **, তাহাদের প্রেমাসন্ধু উলিয়া উঠে-তাহাদের করুণা 
সাগর উদ্বলিত হয়। তাই ্টাভার। নামিয়া আসেন, জগতের আধ্যাত্মিক 
কল্যাণের জন্য ভূলোকে (অথবা ইহার সম্মিব টস্থ ভূবঃ বা শ্বর্লোকে শক্ষাদেহে) 
বিরাজ কবেন। পাঠক | কি অসীম করুণা, কি বিপুল স্কাথতাগ একবার 
ভাবিয়] দেখুন। স্বার্থ তাগই বাবলি কেন? আমাদের চক্ষে ত্যাগ বটে, 
কিন্তু তাহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহ1 না করিল্প। তাহার! 
থাকিতে পাবেন না। জগতের যেখানে যত আধ্যাত্মিক কল্যাণ ১াঁধিত 
হয়, সমন্ডই উষ্ীদিগের দ্বারা' ইহাবাই সকল ধর্ধের প্রবর্তক ও শক্তি 
সঞ্চারক ! ইহারাই খিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রকৃত স্থাপয়িতা ও বক্ষক। 
যবনিকার অস্তরাল ভইতে ইহারাই সোসাইটিকে মোটামুটি পরিচালিত 
করেন) অলকট, ব্রান্ভাটস্কি, বেসান্ত প্রড়তি ইহাদেরই নিদেশ বা সম্মতি 
অনুসারে কষার্থ্য কারয়া থাকেন। * থিংসফকা!ল সোসাইটি জগতে এক 





রঃ চর বিশেষ বিবরণ 01 1)0)) 198৮৪৪ এবং সোসাইটির 1২০0]0)1 প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্তিব্য। 


ভান্র ] জীবের কল্যাণ। ১৮৩ 


অভিনব বস্তব নে) ইহ! চিরপ্রবহমান অস্তঃসলিল আধ্যাত্মিক স্রোতের একটি 
সাময়িক উৎসমাত্র। যদি ( ভগবান্‌ না করুন) নেম্ববগণের অযোগ্যতাছেতু 
এই উৎসটি কোন কালে রুদ্ধ হইয়া যায়, অস্তঃআতেব বেগ রুদ্ধ হইবার 
নহে; উহা অন্ত স্থানে (যষোগাতর ক্ষোত্র) ফুটিয়া বাহির হইবে এবং শত 
বারিদানে সন্তপ্ত ও তৃষ্ণাতুর ত্তব পথিকের শান্তি বিধান কবিতে থাকিবে। 

কেহ কেহ হয়ত বলবেন ( প্রকৃতই এইবপ আপত্তি শুনয়াছি) “ভাল, 
মহাত্মার। আছেন যেন স্বীকার করিলাম। কিন্ত্ত তোমর! বলিতেছ তাহাৎ। 
প্রার্ই ুক্মদেহে থাকেন, 'অথব। স্থলদেহে থ'কিলেও বিজন অরণ্যে বা ছুর্গম 
গিরিশুছে বাস কৰেন, অথচ তাহারাই ভগতের কল্যাণকাঁরক । ইহ! কিরূপ 
সম্ভব? যাবা মানবসমাজে কখনও আসেন না, মানবের কোন সংবাদই 
রাখেন না, তাহার] মানবে" উপকার করিতেছেন কির'প?” ইহার উত্তরে 
বক্ধব্য এই যে মহাপুক্ষগণ স্বশাবতঃ প্রচ্ছন্ন থাকিলে ও জনসমাজে “য কখনও 
আসেন ন! তাহ] নহে' প্রয়োজন হইলেই আসিয়া থাকেন , কিন্তু সাধা:ণ 
মানব তাহাদিগকে চিনিতে পারেন শ। আর না আসলেও তাহারা যে 
জগতেব কোন সংবাদ রাখেন না বা উপকার কাবা ভিন্ন প্রণালী নাই ইহ। 
মনে কবা আমাদের অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র; স্থক্মদেভে গাকিয় অথবা 
অজ্ঞাত পর্বতগুহায় বাদ কবিয়াও কিবপে জগাতির হিতসাধন করা যায়) 
অধুনা সামরা সংক্ষেপে তাহাবই একটু আভাস ধিব। ইহা] বুঝিতে হইলে, 
আগ্রে সুক্মঞ্জগৎ ও হ্থক্মদেহের ছুএকটি কথা বুঝা প্রয়োঞজন। 

আমরা সাধারণতঃ তিনটি পদার্থ বা পদার্থের তিনটি অবঞ্ধ। (দরথাত 
পাই--কঠিন, তরল, বায়বীয় । বৈজ্ঞা(নকগণ বলেন ইথাব (120১1) নামে 
আর এক প্রকার পদার্থ আছে। উহ1 বায়ু অপেক্গ) সহ সংঅ গুণে সুঙ্ম ও 
লবু--এনপ স্ুন্ম যে প্রস্তর, জল গ্রভূতি যাবভীথ কঠিন, তরপ, ও বায়বীয় 
পদার্থের মধ্য দিয়া উহ) অবাধে যাতায়াত করে। ইহাই জড়বিজ্ঞানের সীমা । 
কিন্তু ধেখানে জডবিজ্ঞানেব শেষ, সেই থানে সুম্ষ্ম বিজ্ঞানের (০০০81 5০161)00 
এর) আরম্ভ । এই সুক্দরশিগণ বলেন বৈজ্ঞানিকদিগের ইথারটি সর্ববাপেক্ষা। 
স্থল ইথার। ইহ? ব্যতীত আরও তিনটি ক্রমহস্থ ইথার আছে। এই সাতটি 
পদার্থ ( বা একই পদার্থের সাঁতটি অবস্থা )--কঠিন, তরণ, বায়ু এবং চারটি 
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ইথাব_-ভু(লাকের বা1,)351০91 1১1910এর অন্তর্গত--এই সাতের সংযোগে 
স্থল জগৎ উৎপন্ন । এই সাতটির নাম ক্ষিতিতত্ব। কিন্ত ইহাই ষে জগতের 
বা পদার্থের শেষ, তাহা নহে। লুক্মুতম ইথার অপেক্ষ। সহম্্র সহজ গুণে 
সুগম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাই অপ্তত্ব। [যমন ইথার যাবতীয় 
স্থল পদার্থে মন্ধ্য পবিবাপ্ত, €সইঞ্প এ অপ্তত্ব 5থরের মধ্যে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে! ক্ষিতিতত্বের স্তায় অপ্তত্বেরও ক্রমনুক্মতানুসারে সাতটি £ঞরণী 
খা বিভাগ আছে। এই সাতটি অপ্তত্বের স'ষোগে ষে লোক বা তৃৎন 
নিন্মিত তাহার নাম ভবঃ লোক (4৬১18008100 )1 ইথাব যেমন পৃথিবীর 
মধোও আছে এবং চতদ্দিকেও শাছে (সইবূপ এই ভূবর্লোক ভুলে কের 
ভিতবেও মাছে, নাহিবেণ আছে। আবাব অপ্তত্ব তপেক্ষা শত সহত্র গুণে 
সক্ষম যে পদাথ তাহার নাম তেভন্তত্ব। এই তেজন্তত্বের ও সাতটি বিভ।গ 
এবং তদ্ধার। “ব ভুবন ।নর্মিত তাহাই দর্লোক বা স্বর্গ ([107)021 11৮11.) 
এই ন্বর্গলোক ভূবলোতের ভিতবে ও বাহিরে পাঁববণপ্ত রহিয়াছে । ঠিক 
এইব্পে মহঃ) জন, তপঃ ও সতা-- এই লোকচতুষ্ঠর ক্রমস্থক্মতানুসারে একটির 
মধ্যে অপবটি বিদ্যমান আছে । ভূ, ভূব, সস, মহঃ ক্তন, ত”ঃ ও সত্য--এই 
সাতটি লোক লহয়াহ মামাদেব বঙ্গাণ্ড। 

ভূলোকের গায় এঠ উচ্চতবৰ লোক গ্ালও জীবপূর্ণ। (কানটিই জীবশৃগ) 
নহে। তবে ভালাকস্থ জীবের দেও যেমন ক্ষিতিতত্ব্র দ্বাবা শিশ্মিন, সেই 
রূপ ভবলোকের ল্গীবের দেহ অপ্তত্ব এবং স্বর্পগোকর দেহ তেজন্তত্বে 
নিশ্মিত। ভুবর্লোকের ও স্বর্গর অর্রিবাসীগণ শুয়ত আমাদের সন্ুথে তর্তমান 
রহিয়াছেন, অথবা আমাদের দেহের মধ্য পিজা নিম্নত গহায়াত করিতেছেন, 
কিন্ত তাহ।দের অস্তিত্ব আমরা অন্নভব বরিতে পাবিতেছি না । বক্ষ, কিন্নর 
গন্ধর্ব প্রভৃতি নিম্ন খ্রেণীস্থ দেবগণ এবং পিতৃগণ ভূর্লোকে বাদ করেন এবং 
বন্থু কদ্রাি উচ্চ দেবতাগণ র্গের অধিবাসী । ্রতগণ (মৃত মানব ) 
প্রথমে ভূবর্পোকে বাম করেন। এখানকার ভোগ শেষ হঈলে স্বর্গে যান 
এবং পুণ্যের তার্তম্যাগ্তনাকে অল্লাধিক কাল স্বর্গন্ন্খ ভোগ কারয়? পুনরায় 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কধেন। উচ্চতব লোকগুলিতেও উচ্চন্ভর জীব বাস 
কয়েন। ভাগবতের তৃতীয় স্তন্ধে ইহাদের নামোল্লেখ আছে বথা, খাত, 


ভাদ্র] জীবের কল্যাণ | ১৮৫ 


প্রতদদন, অঞ্জরনাভ আদি মহর্লোকে বাস কবেন, ব্র্দপুরোছিত, ত্রহ্মকায়িক 
এবং অমরগণ জনলোকে, আভাম্বর, মন্াভান্বর প্রস্ৃতি তপঃলোকে এবং 
অচাত, শুন্ধনিবাস ও সন্যাত্তাগণ সতালোকে বিরাজ করিয়া থাকেন। 

প্রত্যেক জীবের অনেকগুলি দেহ আন্ছে। -স্টদাহবণস্বরূপ একটি 
মানবকে গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ তাহার স্থূল দেহ। ইহা ক্ষিতিতত্বের 
দ্বার! নির্মিত। এই দেহের মধ্যে ('খবং ইহার চতুদ্দিকে কিঙগর পর্যাস্ত) 
আর একটি দেহ রহিয়াছে । ইহার নাম বাসন] দেহ (1)০5:5-)০৭5)। ইছ? 
ডিগ্বারুতি এবং অপ্তত্বের দ্বারা নিশ্মিত। আবার এই বাসনা-দেহের মধো 
আর একটি সুক্মতর দেহ আছে। ইহাকে তাহার ভাবনা- দহ (71১০98190 
1১০0১) বল। যাইতে পারে। এটি তেজন্তত্বের দ্বাবা নিম্মিচ। এইরূপ 
ক্রমাগত চলিয়াছে। মানব যতই উন্নত (5৮৪10179৫) হয়, তাহার এই 
সুক্মতর বা উচ্চতর দেহগুলি ততই সুগঠিত ও কার্ষাক্ষদ হইতে থাকে । 
মানবের বর্তম(ন অবস্থায় বাঁসনা-দেহ সকলেরই স্তগঠিত হইষ্কাছে, কিন্তু 
কেবল খুব চিস্তাধীগ ব্যক্তিদিগেরই ভাবনা-দেহটি সুনির্ষিতি ও কর্ধক্ষম। 
বেদান্তে এই দেহগুলিক কোষ বলা হইয়াছে খা অন্রমর় কোষ, মনোময় 
কোষ ইত্যাদি । সে যাহাহউক, যে দেহটি ফে তত্বের দ্বার নিশ্মিত তাহা! 
তত্তৎ লোকেব জ্ঞান লাঁতেব পক্ষেই উপযোগী, অর্থাৎ ভূলোকের জ্ঞান লাভ 
করিতে স্থুলদেহ আশ্রয় করিতে হয়, ভূণ্্লোকের অভিজ্ঞতার জন্য বাঁদনা- 
দেহের প্রয়োজন ইত্যাদি। এঙ্গণে মানব কিরাপ এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা) 
লাভ কবে তাহাই দেখিব। 

প্রথমতঃ স্থল জগঙ্ডের কথা । আম বসিয়া আছি; গৃহপতনের এক 
ভীষণ শব্দ গুনিতে পাইলাম' কিকপে শবজ্ঞান জন্মিল? পতিত গৃহের 
ইষ্ইকাদির ঘাত প্রতিঘাতে যে প্রবল কম্পন বা স্পন্দন উদ্ভূত হইল উহাদ্বারা 
সংস্পৃষ্ট বায়ু কম্পিত হইল এবং এই কম্পন বাযুর স্তর হইতে শ্তরাক্তরে 
পরিচালিত হইয়া আমার কর্ণপটাহছে আঘাত করিল। পটাহ-সংলগ গ্সান্ু 
অনুরূপ কম্পিত হইয়া উক্ত কম্পনকে আমার মধ্তিষ্ষে আনিলে আমার 
শব জ্ঞান হইল। শব সম্বন্ধে যে নিয়ম, দর্শন, স্পর্শ, আত্রণ ও আস্মীন 
সন্বন্ধেও ঠিক' তাই,-_অর্থাৎ বাহজগতের স্পন্দন আমাদের দেহে অনুরূপ 
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স্পদান উৎপার্দন করিলে আমাদের জ্ঞান জন্মে। অবশ্থ, স্পন্দন গ্রহণ 
করিবার শক্তি থাকা চাই। আমাদের চতুঙ্দিকে নিয়তই অসংখ্য স্পন্দন 
বর্তমান রূহ্য়্াছে; |যাঁন যত অধিক গ্রহণ করিতে পারেন, তীহাব 
তত অধিক জ্ঞান হয়; সুক্ষ্ম জগতেও ঠিক এই নিয়ম, স্কুল দেহ যেবূপে 
ক্ষিতিতত্বের স্পন্দন গ্রহণ করে, পেইরূপে বাসনা-দেহ অপৃঙত্বেৰ এবং ভাবনা 
- দেহ তেজস্তত্বেণ স্পন্দন গ্রহণ কবিম্বা থাকে। তবে একটি প্রভেদ 
এই যেস্থুলদেহের কম্পন কেবল রূপ রস, গন্ধ স্পশ ও শবারূপে জনুভূত হয়, 
কিন্ত বাসনা-দেহেব স্পন্দন এক একটি বাসনা ব1 কামন। রূপে এবং ভাবনা ' 
দেহের স্পন্দন এক একটি চিন্তারূপে অনুভূত হয়। অথাৎ বাসনা দেছে 
এক একটি ম্পন্দনই এক একটি স্বতন্ত্র কামনী। যেমন আমার নেজ্্ 
পটাহেব (1২০07র একপ্রকার স্পন্দনের নাম লাল বর্ণ, আব এক প্রকাৰ 
ম্পন্দনের নাম পীতবর্ণ ইত্যাদি, সেইন্প আমার বাসনা-দেহেব «ক রকম 
স্পন্দনেব নাম কাম, অন্যপগ্রকার স্পন্দনের নাম ক্রোধ ইত্যাদি? এইরূপ 
ভাবনা-দেহের এক একটি পৃথক্‌ স্পন্দনই আমাদেব হক একটি পৃথক্‌ চিন্তা । 
আবার মনে কন আমি উচ্চশ্ববে একটি বথা খলিলাম। আমার 
চভুঃপাস্বস্থ ব্যক্তিবর্গ উহা শুনিতে পাইলেন। কিকপে শুনিলেন? আমাব 
জিহ্বা, ক, ওষ্ঠাদির সঞ্চালন তৎসংলগ্ন বাষুকে কম্পিত্ত করিল এবং এই 
কম্পন বায়ুর দ্বারা চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাদ্দের কণপটাহে অনুরূপ 
স্পন্দন উত্পাদন করাতে তাহার! শুনিতে পাইলেন । আচ্ছ1, আমার মনে 
ক্রোধেব উদ্রেক হইলে কি হয় দেখা যাউক। ক্রোধের উদয্ব মাএই আমার 
বাদনা-দেহ একটি বিশেষ ভাবে স্পন্দিত হইত লাগিল। এই স্পন্দন 
অপ্তত্বের স্তর হুহতে স্তরাত্তরে পরিচালিত হইস্বা ক্রমশ: আমার চতুঃপার্বস্থ 
ভূবর্নোকে পরিব্যাপ্ত হুইম্ পাঁড়ল এবং অপরের বাসনা-দেহে ক্মাঘাত করিয়া 
ঠিক অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন কহিল। ইহার ফল কি? তাহাদের মনেও 
ক্রোধের উদ্রেক । ক্রোধের পক্ষে যে নিয়ম, আমাদের যাবতীয় বাসন] ও 
চিন্তার পক্ষেও ঠিক তাই। আমাদের মনে লোভের উদ্দেক করিয়] আমরা 
অগ্কের লোভ প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া দিতেছি, নিজে হিংসা করিয়া জগতের 
ছিংসা বাড়াইতেছি, অথব! হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেম আনিয়া! অপরের সুক্কর্দেহে 
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ভক্কি ও প্রেমের স্পন্দন উৎপাদন করিতেছি । অতএব “ধিনি একটি কুচিস্তা 
অন্তরে পোষণ করেন, তন্থারা! ফেবল তীহারই অনিষ্ট এবং (ষদবধি উহ! 
প্রকাশ না করেন) জগতের কোন অনিষ্ট হয় না” -এই ধারপাটি বিষম 
ত্রপূর্ণ । আমবা প্রতিদিন-- প্রতি মুহুর্তে অপবিত্র ও মন্দটিস্তার স্বার! 
জগতেক্ন যে কত অনিষ্টসাধন করিতেছি ( অথব। সুচিন্তাদ্বাব কল্যাণ বিধান 
করিতেছি ) তাহার ইন্তা। নাই। হ্থচিন্তান্বাব! প্রত্যেক মানব অজ্ঞাতসারে 
ও ক্ষীণভাবে স্বীর ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে যাহা করিতেছেন, মহাপুরুষগণ জ্ঞান ও 
ইচ্ছাপুর্বক এবং প্রথলভাবে সমগ্র জগতের উপব তাহাই সাধন করিতেছেন। 

এই শুক্মদেহগুলির স্পনদন মানবের ইচ্ছাশক্তি দ্বাব নিয়মিত হয়। 
তাহার ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল হয়, তিনি যতই একা গ্রভাবে ও অধিককাল 
একটি বিষয় চিন্তা করিতে পারেন, তাহার সুক্মদেহের স্পন্দন ততই প্রবল, 
স্থায়ী ও প্রসারিত হয়। যদি তীর ইচ্ছার সহিত তিনি দৃরস্থ ফোন বন্ধুফে 
কোন চিন্তা পাঠাইতে সঙ্কর করেন, তীহার ভাবনা-দেহের স্পন্দন অন্তর্ব্তী 
তেজন্তত্ব তেদ করিয়া! সেই দিকেই ছুটিবে এবং বন্ধুর ভাবনা-দেছে অন্থরূপ 
স্পন্দন উৎপাদন করিয়া তচ্চিত্তে এ চিস্তাটির উদ্রেক করিয়া দিবে! ইচ্ছাই 
[09881)6-09778025105 কা চিস্তাচাঙ্গনার রহস্ত । সে যাহাহউক্, মহাত্মাগণ 
বিশাল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন । সুতরাং জ্ঞান, ভক্কি, প্রেম, বৈরাগা, শাস্তি, ক্ষমা, 
সন্তোষ, দক! প্রভৃতি ভাব ও চিস্তা অন্তরে নিয়ত পোষণ করিম, তাহার! 
সক্ধজগতে যে বিরাট স্পন্দন উত্পাদন করিতেছেন, তদ্দ্াব1 ক্রমে ক্রমে থে 
সমগ্র মানবজাতির আধ্যাস্মিক কল্যাণ সাধিত হইতেছে ও হইবে ইহা ক্রি 
বিচিত্র? অতএব নিভৃত শৈশশিধবেই বাস ককন বা পৃথিবীর কোন স্থানে 
বাস নাই করুন, তাহাবা জীবের ভগ্চ নাহা করিতেছেন আমর নানাবিধ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও আমাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা তাঁহার সহ্ম্রাংশের 
একাংশও করিতে পারি ন1। 

কেছ কেহ হত বলিবেন “আচ্ছা, মহাপুরুষগণ ঘদি নিয়তই আধ্যাত্মিক, 
স্পন্দন উৎপাদন করিতেছেন, তবে জগতে এখনও এত হিংসা, 'দ্বেষ, কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি রহিয়াছে কেন?” ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
প্প্রস্ততেত্র সমীপে যদি, আপনি একটি সুমিষ্ট গাঁন করেন, অথবা বৃক্ষের 
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সন্বুথে'ঘদি একখানি ন্ুন্দর ছবি ধরেন, প্রস্তর উহ শুনিতে এবং বৃক্ষ 
দেখিতে পাক কি ?” বাস্ধুর এবং ইথারের উক্ত স্পন্দন উহার! গ্রহণ করিতে 
অক্ষম । কেন? কারণ, উহাদের গ্রহণোপষেখগী যন্ত্র ( [২6০০২৮77103 1- 
1801) এখনও জন্মে নাই--বিকাশপ্রাপ্ত হর নাই। ঠিক সেইরূপে অনেক 
মানবেরই সক্ষম তর দ্রেহগুলি (বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ ) এখনও সুগঠিত 
হয় নাই, স্থতরাং তীহা।রা এই সকল মাধ্য(ত্মিক স্পন্দন হয়ত আদৌ গ্রহণ 
করিতে পারেন ন1, অথব। অন্ত পরিম।ণেই গ্রহণ করিয়া! থকেন। 

জীরের কৰা।ণ সাধন করিবার মহ্থাপুকুষগণের অসংখ্য প্রণ।লী অ|ছে। 
আমরা কবল একটি প্রণালীর দংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম মান্তর। সে যাহাহুউক, 
উপসংহারে “থি ওসফিস্ট” কাহাকে বলে তাহারহ একটু মাহাদ দিব। অংনক 
পাঠক হয়ত “থিওস ফ” -এহ বৈদেশিক শবটি শুনিব'মাজ্র কিছু ন। জানিক্লাই 
তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হন্‌। তাঁহাদেব অবগতির নিমিত্ত বলা প্রয়োজন যে ধিনি 
জীবের যত অধিক কণ্যাণ করেন, তিনি ততহ অধিক থিওসফিষ্ট। ঘিনি 
শাস্ত্রের গৃঢ় মন্ম ফতহ বুঝিয়াছেন, যিনি জগতের রহষ্ত যত অধিক উদথাটন 
করিয়াছেন, যিনি ভ্রীবের ক্রমোন্গতি তত্ব যতই সুস্পষ্ট ও হুক্মভাবে হৃদ+ঙগম 
করিতে পারিয্বাছেন এবং (এই নকণপ বুঝিয়া ও জ্রানিয়)) যিনি যত 
মধিক পারদাণে ক্ষুদ্র থার্থটিকে বলি দিতে পারেন,--যতই মধিক 
পর্িষাণে জীবেব কল্যাণোদ্দেশে পীয জীবন উৎসগ করিতে পারেন, 
তিনি (থে জাতিতেহ ওন্সগ্রথণ করুন, যে দেশেই থাকুন, অথবা যে 
ধর্মাবলঘাই ছউন ) ত$ই অধিক থিওসফিষ্ট ' এই মর্থে, জীখন্মুক্ত খাধগণ 
পর্ষোচ্চ ও আদণ থিওসফিষ্ট।। কাবণ ভ।হাদের ভ্তায় ত্যাগ স্বীকার 
কাবনে পারেন কে? এ৭ং কেই খা তাহাদের স্তায় জগৎ-বহস্ত বুঝিতে ও 
জীবের কল্যাণ দাধন করিতে লক্ষম? জীবের কল্যাণই বা বলি কেন: 
তাহাদের চক্ষে পৃথক্‌ ব। স্বতক্্র জীব নাই, সবই পআমি”। তাঁহাদের 
“জামিত্থ" ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাৰন্ধ নহে, উহ! প্রসারিত হুইয়। সমগ্র জগৎকে 
স্বীয় বিশাল ক্োড়ে টানিকা ণইজ্াছে। স্তরাং জগতের কল্যাণই তাহাদের 
নিজের কলাণ, দ্গতের হঃখই . তাহাদের নিজের ছঃখ! অতএব জীবের 
সন্ত য়ে তাহারা জীবকে তাল বাংলন তাহ? নহে, “আত্বন ভব কামাস্ত সর্রে 


ভাদ্র ] কস্তরী প্রকরণ। ১৮৯ 


প্রিয়া তবস্তি।” সাধারণ মনৰ “আমার” বলিতে নিজদেহটুকু অথবা! জোর 
নিজ পরিবারটিকেই বুঝেন, কিন্তু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিরাট ব্রহ্ষাপ্ডই 
মহাপুরুষদিগের “আমার” । এই জ্ঞান_-এই প্রেমই সকল ধর্মের আদর্শ এবং 
ইছারই নাম থিওনফি। 
যদি «ই প্রবন্ধপঠ করিয়া একটি মানবেরও মন, এক মুহুর্তের জন্তও 
মাপুরুষদদিগের পদগ্রাস্তে আকৃষ্ট হয়, তবেই ইহার সার্থকতা । পরম মঞ্জল 
দাতৃগণের চরণে কেটি কোট নমস্কার। 
শ্রীমাথনলাল রাস্মচৌধুরী । 


কন্তুরী করণ ।* 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


লোভাস্তোজাণল শীতছু'তিরহিমরুচিঃ পুণ্যপাঁথাজ পুঞ্জে শুদ্ধ ধ্াানৈক 
সৌধঃ প্রগুণগুণমণিশ্রেণি মাপিক্যণন্তঃ | শ্রোয়া বলাল বালঃ কলিমল 
কমলারাম স হার হন্তী তৃষ্ণা কুষ্ণাহি মন্ত্রো বিশতু হৃদি সতা মেষ সস্তোষ 
পোষঃ ॥ €০। 

লোভাস্তোজাল শীতছ্যুতিঃ ' লোভা এব অস্তোজানি পঞ্ম(নি তেষাং 
আলিঃ শ্রেণী, তন্তাঃ শীতছ্যতিঃ চন্ত্রঃ£ লোভ বিনাশক ইতার্থঃ |, পুণ্য 
পাথোজ পু (পুণা পন্মসমূহে ) অহিমরুচি (স্থর্যাঃ) পুণা বিকাশক 
ইত্যর্থঃ শুদ্ধ ধ্যানৈক সৌধঃ (শুদ্ধধানস্ত এক? মুখাং 1সীধঃ হর্ম্যং ধ্যান 
নিধান ইত্যর্থঃ) প্রগুণগুণমণি শ্রেণি মাণিক্য খন'ঃ ( প্রগুণাঃ বিবিধাগুণ! 
এব মণয়ঃ তেষাং -শ্রণাস্তাষাং মাপিকা খন্যঃ বত্বাকরাঃ সমুদ্রা ইতি শেহঃ ) 
খনী-_খনী লিমেতাদি নৈষধীর় চন্ধিত দর্শনা দীর্ঘ ঈকারাস্ত নী শব্ষোরপি 
বর্ততে । শ্রেস্কো বল্যালবালঃ (শ্রেয়্োবল্যাঃ কলাণ লতায়াঃ, মালবালঃ- 
মাবালঃ "ন্তাদালবাল আবাল” ইত্যমর:-__ কল্যাণবর্ধ কঃ ইতার্থঃ) কলিমল- 
কমণারাম সংহার হন্তী , কলেঃ কলিষুগন্ত যানি মলানি পাপানি তান্তেব 
কমগানি ্থানি তেষাং আরামঃ উপবনং তন্ত সংহার হপ্তী বিনাশকগজঃ-_ 


* শ্রাবণের সংখ্যায়? পূর্বাহুরৃতিশ শীর্ষ প্রবধটা: 'কন্তুরী প্রকরণ” হইবে। 
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কলিমল বিনাশক ইতার্থঃ ) কৃষ্ণা কৃষ্ণাহিমন্ত্র: ( তৃষ্ণা! লালসা! এব কুষ্ণাহিঃ কৃষ 
সর্প: তশ্ত মন্ত্রঃ, তৃষ্ণানিবারক ইতার্থঃ ) এষঃ সন্তোষ পোষঃ (সন্ভতোষাখাং পোষঃ 
বৃদ্ধিরিতার্থঃ ) সতাং ( সজ্জনানাং ) হৃদি (হাদয়ে ) বিশতু ( প্রবিশতু : | ৫০। 
লোভক্বপী পদ্মের বিনাশক চন্দ্রতুল্য, পৃণাকমল বর্ধক হূর্ধ্য দদৃশ, পবিষ্ত 
ধানে সৌধ শ্বরূপ, গুপরঃশ্রেণীর রত্বাকর সন্গিভ, কল্য।ণ লতার 
আলিবালতুল্য, কলিষুগোখ পাপান্তেজের উপবন বিনাশক হৃস্তী সদৃশ এবং 
তৃষ্চারূপ কালসর্পের নিণারক গরুডমন্ত্র তুলা সস্তোষেব উদয় সাধু ব্যক্তি 
মাত্রেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। ৫*॥ 
তেনাবাদি যশঃ প্রসিদ্ধি পটহঃ প্রাকারি যাক্রোৎসব 
স্তীর্থানাং চ সহামনোদি হর্দয়ং প্রাণোদি পাপপ্রথা । 
শরেয়ঃ শ্রেণির বাপি বংশ সদনে চারোপি ধন্মধ্বজে! 
যেনাপুজি পদদ্ধয়ী হিতবতী পিত্রো: পবিজ্রাত্মনোঃ ॥ ৫১। 
যেন (জনেন) হিতবতী ( মঙ্গলকারী) পবিভ্রাত্মনোঃ ( পৃণ্যাত্মনোঃ ) 
পিত্রোঃ ( মাতা পিত্রোঃ ) পদদ্ধয়ী (চরণ দ্বয়ং) অপুজি ( পুজিতা) তেন 
যশঃ প্রসিদ্ধি পটহঃ ( কীন্তিবিস্তারক ঢক্ক। ) অবাদি (বাদিতঃ) তথা তীর্থানাং 
যাত্রোৎসবঃ (যাকআ্ামহঃ) প্রাকাবি ( প্রকৃষ্টং কতঃ ) তথা সতাং ( সঙ্জনানাং । 
হৃদল্নং (চিত্বং) অমোদি (মোদিতং। তথা পাপ প্রথা ( অধবিস্তৃতিঃ) 
প্রাণেদি (মাচ্ছাদি) তথা শ্রেক্বঃ শ্রেণিং (কল্যাণ পরম্পরা ) অবাঁপি 
(প্রাপ্তা ) তথা বংশ সদনে (কুলে) ধর্মধধজঃ ধর্মাকেতুঃ ) আরোপি 
(আরোপি5ঃ)1 ৫১ ॥ 
যেব্যক্তি কল্যাপকব পিতামাতাব চবণদ্বয় পুঞ্জা করিয়াছে বুঝিতে হইবে 
সেই ব্যক্তি কর্তৃক বশঃ পটহ নিনাদিত হইয়াছে, তীর্থযাজা মহোৎসব 
সম্পাদিত হইয়াছে। সঙ্জনের হৃদয়ানন্দ আর্জত হুইয়াছে এবং স্বীয়কুলে 
ধন্মধ্বদ্জা আরোপিত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ 
লক্ষীন্তত্র পয়োনিধারিব সরিচ্ছেণিঃ সমেতি স্বয়ং 
ভোগাস্তত্র বসস্তি শাখি শিখর] বাসে বিহঙ্গ৷ ইব। 
পৃজান্ফাতি মুপেতি তত্র সলিলে বীথীব পাথোরুহাং 
ভক্তিরর্জ পবিত্র পুণ্যপরযে। পিত্রোরসতীয় তে। ৫ 
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ষত্র (জনে ) পবিজ্ঞ পুণ্য পরয়োঃ পিত্বোঃ ভক্তিঃ অনুষ্ঠীয়তে তত্র ( জনে) 
পয়োনিধৌ | সমুদ্রে ) সরিচ্ছে,শিং (নদীসমুহঃ) ইব লক্ষ্মী: (শ্রী) স্বয়ং 
(আত্মনা ) দমেতি ( গচ্ছতি ) শাখি শিখরাবাসে ( বৃষ্ষাগ্রস্থি তনীড়ে ) বিহঙ্গঃ 
( পক্ষিণ: ) ইব ভোগাঃ তত্র বসস্তি (অবতিষ্ঠন্তে । সলিলে জলে পাথোকুহ্বাং 
( পক্মানাং ) বীথী (শ্রেণী ) ইব তত্র জনে পুজা ( অর্থন! . স্ষাতিং (বিস্তৃতিং) 
উপৈতি (প্রাপ্রোতি )। 
যাহা কর্তৃক পবিন্ত্র পৃণ্য পরায়ণ পিতামাতার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়; 
লক্ষ্মী সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায় তাহাকে আশ্রর করেন; বৃক্ষাগ্রস্থিত নীডে 
পক্ষী যেমন বাস কবে সেইরূপ স্থথ ভোগ তাহাতে অবস্থান করে; জলে 
যেমন পদ্মশ্রেণী বৃদ্ধিপায় সেইরূপ সেই ব্যক্তির সন্মানন। বুদ্ধ 'প্রাপ্ত হয়।৫২। 
ন স্নানৈরপিতীর্থ পৃত পয়সাং শুদ্ধৈশ্চ সি্ধাত্মনে! 
নো জাপৈরপি নাপি চাক চরিতৈনাপি শ্রুতানাংশ্রমৈঃ 
ন ত্যাগৈরপি সম্পদাং ভবতি সা নাপি ব্রতানাং ব্রজৈ 
ধাঁ পিত্রাঃ পদ পূজনৈঃ সৃভগয়োঃ শুদ্ধি ভূশিংভূত্ততে : ৫৩। 
স্থভগস্জোঃ পিত্রোঃ পদপুজনৈঃ সিদ্ধাত্মনঃ ( শুদ্ধহৃদয়স্ত জনস্ত ) যা শুদ্ধিঃ 
(পবিত্রতা) ভূশং ( অত্যর্থ,) জ্স্ততে (প্রকাতে ) সা শুদ্ধিঃ তীর্থ পৃত 
পরূসাং (পবিত্র তীর্থ জলানাং ) স্নানৈঃ অপি ন তথা শুদ্ধেঃ জাপৈঃ অপিন, 
তথা চার চবিতৈঃ অপি ন, তথ। শ্রুতানাং (শান্ত্রানাং ) শ্রমৈঃ অপি ন তথা 
সম্পদাং ( ধনানাং ) ত্যাগৈঃ (দানৈঃ) অপি ন তথা ব্রতানাং চোল্্রায়নাদীনাং) 
ব্রজৈঃ ( সমৃহৈঃ / অপি ন ভবতি ইতানেন সর্বজৈবান্বয়ঃ | ৫৩। 
কল্যাণপ্রদ পিতামাতার চরণ সেব। দ্বার সিদ্ধাত্ম! ব্যক্তি যেরূপ পবিস্তরতা 
লাভ করে, পুণ্যতীর্থে স্নান দ্বারা অথবা! জপতপস্তাদ্ধার] কিম্বা ঢারুচবিষ্ত্ বারা 
অথব] শান্ত্রাধ্যয়নদ্বারা কিংবা! ধন বিরণত্বারা এমন কি ব্রতাদির দ্বারাও সে 
পবিত্রতা লাভ করা যায় ন1। ৫৩। 
বিশ্নঃ ন্বর্গতরঙ্গিনী প্রকটিত। তজ্জাঙ্গাল মণ্ডলে 
ছঃস্থস্ত প্রবিবেশ বেশ্মনি মনঃ কানপ্রদাস্বর্গবী । 
প্রাহর্ভাৰ মুপেয়্িবান্‌ মরুভূবি ক্ষৌণিকহঃ স্বর্গিপাং 
ষৎ পিত্রোঃ প্রবিধীয়তে প্রতিদিনং তক্তিঃ শুভাল্মিন্‌ যুগে । ৫৪। 
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অশ্মিন্‌ যুগে ( কলিষুগে ) প্রতিদিনং ( অহন্তহনি ) পিঝোঃ (মাতুঃ 
পিতুশ্চ ) গুভা (কল্যাণকরী) ভক্তি: প্রবিধীদতে (ক্রিয়তে ) ইতি যৎ তৎ 
জাঙ্গালমণ্ডলে ( ন্সণামধ্যে ) স্বর্গতরঙ্গিণী (মন্দাকিনী) প্রকটিতা [কৃষ্তা) 
ইতি বিদ্বুঃ (জানীমঃ) তথ। ছুঃস্থস্ত ( ছুর্দশাস্থিতস্ত ) বেশ্তুনি ( গৃছে ) মনষ্কাম- 
প্র স্বর্গবী ( কামধেছুঃ) প্রবিবেশ ( প্রাবিশৎ ) তথা মরুভুবি ( মক্ষতৃমৌ 
স্বর্গিনাং ( দেবানাং) ক্ষৌণীরুহঃ (বৃক্ষঃ কল্প বৃক্ষ ইত্যর্থঃ। প্র।ছুর্ভাবং (উৎপত্তিং) 
উপেক্ষিবান্‌ ( প্রাপ ) হতি বিদ্যুঃ | ৫৪ । 

কলিযুগে পিতামাতার প্রতি প্রতিদিন যদি ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় তবে অরণ্য 
মধ্যে মন্দাকিনী প্রকটিভ হইল মনে কৰিব, ছুর্দশাপন্ন ব্যক্তির গৃহে কামধেনু 
প্রবেশ করিল মনে কারব এবং মরুভূমিতে কল্পবৃক্ষ গ্রান্তভূততি হঈল মনে 
করিব। 8৪. 


যৎ প্রমাদ বশতঃ করিলীলাং পৃতর প্রতিমিতোৎ পুযুপয়তি 
পাদয়ো£ প্রবিদধীত ন পিঞ্জোঃ কি' তয়োঃ লতনয়ঃ সমুপান্তিং । ৫৫ 
ঘঃ জন্মকালে পুতর প্রতিমিতঃ ( মক্ষিকা পরিমিত) তনগ্ন ইতি শেষঃ 
ষৎ প্রসাদবশতঃ (ষয়্োঃ পিত্রোঃ প্রসাদাৎ) (যৌবন সময়ে) করিলীলাং 
(গঞ্গলীলাং) অপি উপযাতি (উপগস্থতি )। যৌবনদশাং প্রাপা গজবৎ 
সামর্থাশালী স্বাধীনচেতাশ্চ ভবতীতি ভাবঃ) স ত্নয়ঃ পুত্রঃ কিং তয়োঃ 
পিআোঃ পাদয়োঃ (চরণয়োঃ , সমুপাস্তিং ( সমুপাপনাং) ন প্রবিধীয়তে 
(ন করোতি। প্রবিধেয় এব ইত্যাশষঃ | ৫৫। 
ষে পিতামাতার অন্থগরহে । জন্মকালে ) মক্ষিকাব স্যার ক্ষর্্ে পুত্রও যৌবন 
দশা গজলীঙ। প্রাপ্ত হয়, সেই পুত্র কি পিতা মাতায় চরপোপাসনা করিবে 
না। অবশ্তই করা উচিত । ৫৫। 
ক্রমশঃ 


ভান্্র ] সন্বন্ধ তত্ব । ১৯৩ 
সব্ন্ধ তত । 


প্রাপ্য শ্রীরুঞ্খই বেদশান্ত্রের সধন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্ত বিষয়; কর্তবা 
শবখাদি সাধনভক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; জ্ঞার ভক্তি ফলরূপ 
প্রেমই প্রস্নো্জন অর্থাৎ পুবষার্থ। এ/রুষ্ এবং তৎপ্রাপ্ত্ির গৌণ সাধন 
অবণাদদিভক্তি ও মুখ্য সাধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রে প্রধান সন্বন্ধ অতিধেয় ও 
প্রয়োজন ! এ তিনের জ্ঞান হইলে মায়। বন্ধন আপন! হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া 
যায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বেদের মুখ্য সম্বন্ধ পল্লপুরাণেও উক্ত হইয়াছে ;-_ 
“ব্যামোহায় চরাচরস্ত জগতন্তে তে পুবাণাগমা- 
স্তাং তামেব হি দ্েবতাং পরমিকাং জল্লস্ত কল্পাবধি। 
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌ বিষু্ঃ সমজ্তাগম 
ব্যাপাবেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥” 
চরাচর জগতের মোহ্‌নার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগম বিরচিত হুইয়াছে, 
তত্ন্নিকূপিত দেবতাসকলও ঈশ্বব বলিয়; স্বীকৃত হইতেছেন, কল্পকাল 
পর্যন্ত এইরূপই হউক, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ 
নিখিল শাস্ত্রের বিচার প্রস্জে যে সন্ধান্তে উপনীত হওয়া খায়, তাহাতে 
একনান্্র বিষ্তই সব্েশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হয়্েন। 
বেদ শব সকল গৌণবৃত্তি ও মুখাবু স্ব দ্বারা এবং বেদ বাক্য সকল অন্বয় 
সম্বন্ধ ও বাতিক্েক সম্বন্ধ দ্বাব৷ এক মাত্র শ্রীরুষ্ণকেই নির্দেশ করিয়া! থাকেন। 
বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণ পর্যবসাস্িনী। শ্রী'ভশবান্‌ বলিয়াছেন, 
“কিং বিধত্তে কি মাচষ্টে কি মনৃস্য বিকল্পয়েৎ। 
ইতান্ত। হৃদয়ং লোকে নাস্তে। মদৃবেদকশ্চন ॥ 
মাং বিধতে হতিধত্তে মাং বিকল্পযাপোহাতে হাহম্‌। 
এতাবান্‌ সর্কবেদার্থ: শব মাস্থায় মাং ভিদাম্‌ 
মান্কামান্র মনুগ্ধান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥” 
শ্রুতি কর্মকাণ্ডে বিধি বাক্য দ্বারা কাহাব বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে 
মন্ত্রবাক্যদ্বার। কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞান কাণ্ডে কাঞাকে অন্থবধদ 
করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অস্ভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্ব 
৫ 


১৯৪ পন্থা | [ ১৩১৫ 


কেহই জানে না। শ্রুতি মামাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই 
দেবতান্ধপে অভিধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়! নিরাকরণ করিয়া 
থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, 
প্রথমতঃ মাক্ামান্জ জগতের নিষেধ পুর্বক, মধ্যে আমাৰ অবতারাদি রূপ 
ভেদের অনুবাদ করণাস্তর, অস্তে, অস্কুরগত রস যেমন কাণ্ড শাখাদিতে 
প্রস্থত হয়, তেমনই প্রণবার্থভূত একমান্র শ্রীরুঞ্চই সমস্ত কাণ্ড শাখাদিতে 
অন্থন্থাত বলিয়া, নিবৃত হইয়া! থাকেন। 

শ্ীকফ্চের স্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ কাজিক পরিচ্ছেদ রছিত বা বিভূ, দৈশিক 
পরিচ্ছদ বছিত ব। নিত্য এবং বস্ত পবিচ্ছেদ বহিত ৭ পূর্ণ । স্ৰাহার বৈভবও 
অনস্ত। সৎ চিৎ ও আনন্দই তাহার স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিকার্ধ্যসকলই 
তাহার বৈভব । তাহার শক্তি সকল প্রধানত: তাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া 
থাকেন। উক্ত ভাগত্রন্ন থা, --চিচ্ডক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছপ্ডি 
সাহার স্বরূপেরই মন্তগত অর্থাৎ বাচক বলিয়! চিচ্ছক্তিকে স্ববূপশক্তি ব1 
অন্তরঙ্গ শক্তিও বলা বাম়্। মারাশক্তি তাহার স্বরূপে না থাকিয়া তাগার 
*্ূপের বাহিরে অর্থাত স্বরূপ বহিশ্চর জীবশক্তিভেই থাকিয়৷ তাহার স্বরূপের 
লক্ষক হয়েন বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা যায়। আব, 
জীবশক্তি তাহার শরূপশক্কি ও মায়াশক্তির নধাবপ্তিনী বলিয়া অর্থাৎ 
ক্তাহার শ্বরূপশক্কির এবং মাস্বাশক্তির সঙ্গে থাকিয়। স্বদূপের লক্ষক হয়েন 
বলিয়া জীবশক্তিকে তটাস্থাশক্তিও বলা যার। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্গাণ্ড সকল 
স্তাছার শক্তিকার্ষ;। তন্মধ্যে বৈকুঞ্ তাহার স্বর('পশক্তির কার্ধা এবং ব্রহ্গাণ্ড 
মকল তাহা? জীবশক্তি ও মায়াশক্তিব ক্ষাধ্য। স্বরূপ, শি ও শক্তিকার্ধ্য 
এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। 

শ্রীমপ্তাগবতের দশম স্কান্ধের টাকার মঙ্জলাচরাণে হীধব শামি পাদ 
বলিয়াছেন, 

“দশমেদশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্‌। 
ক্রীডদ্যদকুলীবোধে! পরানন্ন মুদীর্ধ্যতে 0৮ 

দৃশম স্ষন্ধে শক্তি বপতক্তগণেব আশ্রয় স্বরূপ বিগ্রহ্ধারী পরমানন্দমগ্জ য্ুকুল 
সাগংব জীড়াপরায়ণ শ্রীকুষ্জরূপ দশম লক্ষ্য বস্ত বর্ণিত হইতেছেন। 


ভাদ্রে সম্বন্ধ তত্ব ৷ ১৯৫ 


অতঃপর, শ্রাকষফ্ের রূপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ব্রজে 
ব্রজেজ্ব-নন্দন প্রীকৃষ। তিনিই আদ্র জ্ঞানতত্ব, তিনি সকলের আদি, 
সকলের অংশী। তিনি কিশোর শেখব। দ্ষিনি চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ধাশ্রন্ব ও 
সর্বেশ্বর ৷ 

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদদিবাদি গোবিন্দঃ সর্ধক!রণ কারণম্‌ ॥৮ 

শ্রীকৃঞ্ পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্বশন্টি' পরিপূর্ণ ; ুন্দর-সপ্রকাশ স্থৃখমৃত্তি, 
গোপালনলীীল, যাদবদিগের অগ্রাহ্থ গগর্থাৎ দেবতা, ব্রজবাসীদিগের গ্রাহ 
অর্থাৎ নিজ জন এবং কারণ সকলের ও কারণ 

“এতে চাংশ কলা, পুংসঃ রুষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্্ারি বাকুলং লোকং মুড়য়স্তি যুগে যুগ ॥” 

ইতি পূর্বে ষে সকল অবতারের নাম কীন্তিত হইল, এবং পরেও ষে 
সকল অবতারের নাম কীত্তিত হইবে, তাহাদিগের কেহবা পুরুষের অংশ, 
কেহব। পুকষের কল!) কিন্তু বিংশতিতম অবতারে ধাহার লামোল্লেখ হুইল, 
সেই শ্রী ভগবান্, পুরুষের অংশ বা কল? নছেন, অংশী। নাবায়ণও 
ভগবান্‌ অতএব পুরুষের অংশী, ভহ সত্য, কিন্তু নারায়ণ স্থয়ং ভগবান্‌ নকেম, 
্রীরুঞ্ স্বয়ং ভগবান্‌, অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্বা শ্রারুষ্ণের ভগবত্ত হইতে সিদ্ধ 
বলিয়] গৌণ এবং শ্রীকাঞ্চের ভগবত্তী স্বম্ুংসিদ্ধ বলিয়া মুখা জানিতে হুইবে। 
পূর্বোক্ত অবতার সকল যুগে যুগে অস্থরগণ কর্তৃক উপদ্রত ?লাকসকলকে 
সুখী করিছ্া থাকেন 

অদ্বরজ্ঞানতত্বই ্রিরণ্জণ স্ববপ অন্বস্-জ্ঞানতন্ব-গ্র্প শ্রীরুষ্খই 
জ্ঞানীর সন্ব্ধে জীবাঁতিরিক্ত-বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত শুদ্ধ বিশেষ্যরূপ ব্রক্ধ- 
স্বরূপে, যোগীর সন্ধে অন্তর্যামিত্বাদ-গায়িক-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্ম 
স্বরূপে ও ভকঞ্ষের-সম্বন্ধে-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্ম স্বরূপে ও ভক্কের 
সন্বদ্ধে সর্বশক্তি সমম্থিত ক্ঈতগবদ্‌রূপে প্রকাশ পাইয়! থাকেন। 

বস্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যজ্ভ্ঞান মছয়ম্‌। 
ব্রক্ষেতি পরমাস্ত্েতি ভগবানিতি শব্যতে 1” 
তত্ববিদগণ অন্ধয় জ্ঞানকে তত্ব বলেন ৷ এ অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ব নিবিশেষ- 
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রূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ ঠ্ঠাহাকে ব্রহ্ম বলেন , অন্তর্ধামিরূপে প্রকাশ 
পাইলে, যোগীমণ তীহাকে পরমাত্ম। বলেন, আর সর্বশক্তিসমন্থিতরূপে 
প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তীঘাকে ভগবান্‌ বলেন। নির্বিশেষ-প্রকাশ-রূপত্রহ্ধ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কাস্তি। সূর্য্য যেমন লোঃ দৃষ্টিতে জ্যোতির্ধয়ূপেই দৃষ্ 


হুয়েন, মূর্তন্ধপে দৃষ্ট হয়েন না! 
“্যন্ত প্রভ। 'প্রভবতো জগদস্তকোটি 
কোটিঘ শেষ বন্থুধাদি বিভূতি ভিন্নম্‌। 
তর্দূবঙ্গ নিফল মনস্ত মশেষভূতং 
গোবিনমাদি পুরুষং তমহং ভঙ্জামি ॥৮ 
যিনি কোটি কোটি বন্ধাণ্ডে অশেষ-বনস্থুবাদি-বিভৃতি-ভেদে ভিন্ন হহয়া- 


ছেন, সেই নিল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্গ যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি "সই 
আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন কর। 


পরমাত্ম্বা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ! শ্ীরুষ্ণ স্বয়ং আত্মার ও আত্মা। সর্বশ্রেষ্ঠ 
পকৃঞ্ঝমেনমবেহি ত্মাজ্বানমখিলাখ্ুনাম্‌। 
জগদ্ধিতায় সোশুপান্্র দেঙী বাভাতি মায়য়া ॥” 

এই কৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়! বিদিত হও। তিনি তথাবিধ 


হুইয়াও, জগতের হিতার্থ "যাগমায়! দ্বারা দেহধারী জীবের ন্যায় প্রকাশ 
পাইতেছেন। 
“অথবা বছনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিঈভ্যাহমিদ- কৃত্বমেকাংশেন স্থিতো। জগত ॥৮ 
অথবা, হে অজ্জন (ভামার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আ।ম 
একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আনার একাংশরূপ পবমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি 
জ্ঞান যোগাদি সবার! শ্রীভগবানেব বিশেষ বিশেষ শক্তি সমন্বিত আবি- 
ভাবের অনুভব হয়, কিন্তু তক্তি বারা হাহার পরিপূর্ণ সর্বশক্কি সমন্বিত স্বরূপের 
অনুভব হইয়া থাকে। তীাহাব একই বিগ্রহে অনস্তরূপের প্রকাশ হয়। 
প্র অনন্তরূপ গধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত ঠিন ভাগ 
যথ1,--স্বয়ংবূপ, তদেকাস্ত্রূপ ও আবেশরূপ। স্বয়ংরূপের আবাঁর স্বয়ং ও 
প্রকাশ এই ছুইরূপে স্কৃত্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা, _- 
“অনন্তাপেক্ষি যদ্রপং গয়ংরূপঃ স উচ্যতে ।” 


ভার ] প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ( আদর্শাবলী )। ১৯৭ 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ( আদর্শাবলী )। 


পৃর্বব প্রকাশিতের পর ) 


ধিনি চিরজীবন “কর্তৃব্যের” সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ ছিলেন, সেই 
ভীন্মর্দেবের কাহিনী হইতে উক্ত বিষয়ের একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত পওয়! 
যাইতে পারে যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাচুন তিনি এ অবস্থায় 
কর্তব্যাক্ি সর্বতোভাবে পাশন করিতে প্রয়াদ পাইতেন, এবং অপরের 
তাহার প্রতি যে কর্তবা আছে তাহ! প্রার্থনা করিবার আকাঙ্ধার কোনও 
চিহ্ন তাহাতে লক্ষিত হয়ন,। ভীম্ম প্রাপ্তব্বহার হইলে তদীর পিত। শাস্তনুর 
মুখমণ্ডলে হুঃখের কালিমা অবলোকন করিলেন, পিতা পুত্রকে এ ছঃখের 
কারণ বিদিত করিতে প্রতায় না করিয়! এবং পুজ্রের ভালবাসা হইতে সাস্বন। 
্রাপ্তিব চেষ্টা না পাইয়া বরং মকলেরই নিকট হইতে এ কষ্ট গোপন করিতে 
বত্ববান হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ত্বরিতোপপ্নাত ভালবাসা বশতঃ পুত্র এ 
অব্যক্ত কষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এবং প্র কষ্টের লাঘবতা সম্পাদন পূর্ব্বক 
পিতাকে প্রফুল্লিত ক'রতে ব্যগর হৃইয়া এ কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করাতে 
অবশেষে জানিতে পারিলেন ষে একটা অনু ধীৰরকন্তা দশনে তাহার 
পিতাৰ তাহ।র প্রর্তি অন্থরাগ জরন্ময়াছে, কিন্তু তাহার [পতা এ এ্রন্দক্বা 
কুমারী গর্ভে ষে পুত্র জন্মাহইতে পারেন তাহাকে রাজসিংহাসনের 
উত্তরাধিকা ণী করিত অঙ্গীকার না করাতে, এধাঁবর রাজার এ কুমারীর 
পাপিগ্রহণ খক্তাব অগ্রাহ্‌ করিয়াছে । পৃজ্র ভাম্ষের গ্রাত কর্তব্যের অনুরোধে 
শাস্তন্ন উক্তরূপ গাঁহত অঙ্গাকার করিতে অস্বীকার ক'বযা ক্ষুন্ধাপ্তঃকরণে 
রাজবাটীতে শ্রতদাবৃত্ত হহলেন। শাস্তন্থ তাহার পুত্রের আত্মদান গ্রহণ 
করিবেন না ইহা সধিশেষ জানিরা ভাম্ম পিতাকে কোন কথাহ বলিলেন না 
কিন্তু তী ধীবরের সমীপে গমন কারযা তাহার কন্তা সত্যণতীকে শাস্তন্ুর 
নববধূ স্বরূপ যাচ্ঞ। করিচুলন। প্র ধাবব উত্তর কারল “আপনি স্বয়ংই 
উহাকে গ্রহণ করুন, তাহ হইলে উহার পুত্র আপনার পরে রাজসিংহাসনে 
অধিরোহণ করিতে পারিবে ।” ভীম্ম বশিলেন “আমি উহাকে মাতৃভাবে 
দেখিয়াছি, এবং সেই নিমিত্ত কদাপি আমি পতির অনুরাগের সহিত উহার 
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সমীপবস্তী হঈতে পাবি না” অবাধাভাবে প্র ধীবর বলিল "উহার পুত্র 
অবশ্ত রাজত্ব কবিবে, এবং তুমিই শান্তনু উত্তরাধিকারী”। পুপ্রকর্তব্য 
পালনে কৃতসংকল্প ভীম্ম কালবিলম্ব বাতিবেকে প্রত্যুত্তর করিলেন )--"আমি 
রাজসিংহাসনে আমার অধিকার পগিত্যাগ করিলাম এ বুমান্ীর সন্তানই 
আমাদিগের রাজ! স্বরূপ রাজ্যশাসন করিবে” পষ্টহা! উত্তম, কিন্তু যখন 
আপনার পুত্র বর়ঃগ্াপ্ত হইবেন, তখন তিন রাজত্ব লইয়া সত্যবতীর 
সন্তানের সহিত বিরোধ উপস্থিত কবাইবেন”। পনা। তাহা কদাপি হইবে 
না; কারণ, এই স্থানে আন পরতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি কথন ও কোন 
কুমারীর পাণিগ্রহণ করিব না, আমি অপুজ্রক হুইয়াই জীবন যাপন ও 
প্রাণত্যাগ করিব, এব তাহা হলেই মদীয় এই মাতার পুত্র উত্তরাধিকার- 
হতে তরী বাঁজকীয় পৈড়ক সম্পত্তি নির্বিবাঁদে প্রাপ্ত হইতে পারিবে ৮ এই 
রূপে ভীম্ম কর্তবাপ্রেমে৭ অন্থরোধে মনুষ্যের প্রিয়তয় পদং্থ সমু বিসর্জন 
দিয়াছিলেন, আসর রাজাপদ তিনি পবিশ্যাগ কবিয়াছিলেন; সমর্থ ৭ 
সম্যকৃপরিণন বন্সের পুর্ণ তে্স্বীতায় তিনি পতিত্ব ও পিতৃত্বের স্তরে 
জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন , “এ প্রকার আত্মোৎসর্গে আমার পিতার কি কোনও 
অধিকাৰ শ্লাছে ১” ইহা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই, পরস্ত, পুর্ণ কর্তব্য 
পন্পায়ণ ও কর্তব্যাচরণে সর্বোচ্চ আনন্দান্থভবকারী পুজ স্বরূপ জীবনে, 
উৎ্রুষ্ণ স্ত্রথ গুলি ঢই হস্তে গ্রহণ করিয়। পিতৃচরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন। 
অধুনা! কোন কোন পাশ্চাতা জনপদবাসী এই বৃত্বাস্ত পাঠে কষ্ট ভাব 
অবলম্বন করেন এবং ব'লন ষে রাজ্যপদ ও দাম্পত্য সুখে মধিককার 
পরিত্যাগ করা ভীম্মর উ'চত হয় নাঠ। তাহারা আবও বপন যে পুত্রের 
আত্মদান গ্রহাণ শীস্তন্বব কোনও অধিকার ছিল নাঁ। এই ন্ষিয়ের সহিত 
শান্তনুর সম্বন্ধ ধবিতে গেলে, তিনি ইহাতে কোন কথাই কহেন নাই । ভীম্ম 
কি কক্সিতেডিলেন তাহা তিনি অবগত হইবার পুর্বেই ভীম্ম প্রতিজ্ঞাপাশে 
'সীবন্ধ হইয়্াছিলেন, এবং তত্থ্ারা বারক কৃত প্রতিজ্ঞা কদাপি ভঙ্গ হইতে 
পারে নাই। কিন্ত ভীম্মের কার্ধ্য পাশ্চাত্যচিত্তস্থ স্বত্বাদর্শের পক্ষে বীভৎস- 
জনক এবং ' পাশ্চাত্যচিত্ত পিতৃপরায়পতাব এইরূপ পরাকাষ্ঠার় ও 
পুঞ্জকর্তব্যের এইবপ উৎকর্ষতাঁর সৌনর্যাগ্রাধী নছে। কর্তব্যাদর্শাধিক্কত- 
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চিত্ত ভারতবাসী ভীগ্রকে আদশন্ত বলিয়া অবলোকন করেন, এবং তাহার 
আস্মোৎসর্গকে স্বপ্ন ক্রমেও দেধনায় বলিয়া কখন বিবেচনা করিবেন না। 
ক্রমশঃ 


অলৌকিক ঘটনা । 


পরলোকের পত্র । 


আমাক তিন কন1| তন্মধো দ্বিতীয় কন্টাকে মামি বডই ভাল বাসি- 
ভাম। দ্বিতীয় কন্যার নাম ভাম্বমভী । দেখিতে দেখিতে ভান্ুমততী বড় 
হইয়া উপল এবং মামি হিন্দু সমাজেব নিয়মানুসারে একটী সৎপাত্রে কন্! 
দান করিলাম । আমা বৈবাহিক একন্তন বিখাত কবিরাজ । কবিরাজেব 
বাটীতে কন্ দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মনে করিলাম ঘে বিবাহ দিয়ক! 
কঞ্গাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম এবং সেই সঙ্গে কন্তার ীড়ার দায় 
হঈতেও নিশ্চিন্ত হহল।ন কণ্ঠার কখন পীড হইলে '্মার আমাকে পূর্বের 
স্তাষু ডাক্তার বা কবিব'জেব সাহাধ্য লইবাব জন উদ্দিপ্ন হইতে হইবে না। 
কিন্তু বিধাতার বিহিত কার্য অখগুনীয় | ভানুমতাঁ শ্বশুবালয়ে প্রথম যাই- 
জাই ভয়ানক অগ্নশ্চচক জ্বর বাগে াক্রান্ত ভইল। বৈবাহিক মহাশয় বিশেষ 
যত্বের সহিত চিকিতসা করিয়াও তাহাক আরোগা করিতে পারিলেন না। 
অবশেষে নিরুপায় বিবেচনা করিয়। তাহাব চিকিৎসার জগ আমার নিকট 
লয্রা যাইবার জনা অনুরোধ কবিলেন। অগত্যা আমি ভান্কুমতীকে জেল! 
সাহাবাদের অন্তর্গত নাসিরিগঞ্জ নামক স্তানে লইয়। মাইতে বাধা হইলাঁম। 

নাঁসিরিগঞ্জ আমার চাকরী স্থাল। সেখানাকার ছলকাযূ তখন অতি 
উৎকৃষ্ট ছিল। আমি বাঁকীপুর হইতে একজন চিকিৎসক আনাইয়। তাহার 
দ্বারা চিকিৎস। কর'ইতে লাগিলাস কিন্তু কান উপকার হুইল না, বরং 
দিন দিন ভান্থুমতীর গীড়। বৃদ্ধি হঈল। 

সেই সময়ে আমার ৬পিতামহীর আস্ত শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাকে ১* 
দিবানের ছুটী লইয়া সপরিবারে বাটী আসিতে বাপ; হইতে হঈল। স্থতরাং, 


২০০ পন্থা । [ ১৩১৫ 


ভান্ুমতীকে ও বাটী লইয়া আদিলাম। আস্ শ্রান্ধাদি ক্রি«' সমাপ্তির পরে, 
বাটা হইতে এনরায় চাকরী স্ানে যাইবার পূর্বে আমি ভাম্ুমতীকে দেখিতে 
গেলাম। তাহাকে দে।খয়া তাহার বেশী দ্রিন আর জীবনেব আশা নাই এই 
মনে উদয় হইল ভান্ুমভভী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। মে 
বলল, “বাবা আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি ভাল হইয়৷ আপনাকে প্ত্ত্র 
শিখিব।” আমি নাসিরিগঞ্জে পম্থান করিলাম এবং প্রতিদিন পরে তাহার 
সংবাদ পাইতে লাগিলাম। ২৪ দিবস পত্র আনার পবে, একদিন পত্র পাই 
লাম না। নান! প্রকার চিগ্ভতার পর গভীর বাজে নিদ্রিত হইলাম নিদ্রা 
দেবীর সঙ্গে সগ্গে পরপর দেবী আমার দেহ অধিকার করিলেন। 

স্বপ্রে মামি এক খানি পত্র পাইলাম । প.ইয্া সমুৎস্কচিত্তে পত্রথানি 
খুলিগাম, পিয়া দেখিলাম, পন্রথানি লাল কালীতে ভান্ুর হাতে লেখা । 
ভাহুর হাতেন লেখ| ও স্বাক্ষব দেখিয়া পরম পুলকে পরিপূর্ণ হইলাম। সেবপ 
স্ুথ /ব'ধ কাত, ইহ জন্মে আমাব আব কগনও ভগ তব না। পত্রথানিতে 
এউ কূপ লেখ ছিল। 
“ক্লীচরণকমলেবু 

বাবা। আপনি শুনিয়। স্ত্রী হইবেন মে আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য 
লাভ করিপাছি। আমার আর জর বা অরুচি কিছুই নাই। আমাৰ 
শরীর পূর্বের ন্যায় শশী ও সবল হইয়াছে । কিন্তু ডঃখেব বিষয় আপনাব 
সহিত পৃথিবীতে আর আমার দেখা হইবে না। আমি এক্ষণে পরলোকে 
আসিয়াছি।” শ্নেহাকাজ্িনী_- 

শ্রীমতী ভান্ুমতী দেবী । 

আমি পত্রথাঁনি পড়িম্ব। বালিসের নিম্নে রাখিয়া পুনরায় নিদ্রা গেলাম | 
প্রতাষে উতিয়া পত্রথানি আর দেখিতে পাইলাম না। মন বড়ই উদ্ধিগ্র 
হুইল । তদবস্থায় প্রাতঃকত্যাদ্দি সমাপন করিয়া! মাপনাৰ পোষাক পরিয়। 
বাহিরে গেলাম | বাহিরে যাইবামাত্তর পোষ্ট পিয়ন এক থানি পত্র দিল। প্র 
খুলিয়া পড়িয়া দেখি তনুমতী তাহার পূর্ব পূর্ব দিনে 5ইলোক ত্যাগ কারয়া 


পরলোকে গিয়ছে। 
শ্ীদুর্গাচরণ চক্রবর্তী, রায় সাঞ্েব। 


বিষ 
অনৃষ্ট ফল 
অলৌকিক ঘটন। 
আদর্শ চরিত 
আদর্শ ও ধণ্ম 


আমি কি 
আমাদের একাদশ বৎসর. 
আমাদের নৃতন বৎসর 


আমিষ ও নিরামিষ আহার 


আমি ও আমার দেহ 
আর্ধ্য আদর্শাবলী 
কাল 

কম বিভাগ 
কম্মভোগ 

কবির 

কন্তুরী প্রকরণ 
কর্ম ও ধর্শনীতি 
কন্মের প্রহেলিক। 
চণ্ডী পাঠ 

চৈতস্ত কথ! 


জীবাত্ব। 
পঞ্চী করণ 


সূচীপত্র । 


জেখসানৃি পৃষ্ঠা 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৪ 

*» মনোমোহন ঘোষ ৩৫৮১৪৩৯১৪৭৯ 

ঙ ক ঝা ৯৮ 
শীযুক্ত মাথনলাল রায় চৌধুরী বি, এ, 
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ত্ী ঞঁ ঞ্ ৩২৯ 

» কুষ্ণধন সুখোপাধ্যায় ১ 

» র্লাজেন্ত্রলাল মুখোপাধ্যায় ৫ 


». মন্মথমোহন বনু বি, এ, 


প্রীসাধু সেবক 


র্ সং চি 
শ্রধুক্ত হীরেক্্রনাথ দত্ত 


চে ৮ ঞ 


* ব্রসুনর সাম্তাল 


ঈসা ক 


» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 


শ্ীঅরূপ চাদ 
জীষুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ 


» ঘততীন্ত্রনাথ ঘোষাল, এল, এম্‌, এস্‌, 
৯৫,১৩৫,২২৪১২৪৮ 


২২৭,২৭২,৩০৩ 
৩৯৯,৪৭৫ 

৮ 

৮৪ 

১৪ 

১৯৩১১ ৫৮ 
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২৮৩ 

৩৭৯ 


৩১৩ 


১৮১৪৬,২৯৬,৩২৪,৩৬১১৪০১,৪৪১ 


* যোগেন্জনাথ গোশ্বামী 


». অপূর্ব শর 


২৭১১২৬৪১৩৪৯ 
৩৭,৫৮১১১২১২১৭ 
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পথ! সারদ! চরণ বনু ৫১ 
পরলোকগত মানব ফস ১১৭১১ শ৩ 
পরাবিদ্য! সমিতির তৃতীয় উদ্দেপ্ত * * * ৪১৮,৪৫৯ 
প্রতিভা রীস্কক্ মাৎনলাল রায় চৌধুরী বি, এ, ১৬৮ 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য » রাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় ১১৯১২৩৮১৩০৭ 
প্রাচ্য ও প্রতীচা আদর্শাবলী”» সাধু সেবক শর্মা ১৫৯,৩৫৪ 
বিচার সাগর » বিজয়কেশব মিত্র ৭৩,১৮৬,২৫৪,৪২৮)৪৫৪ 


বিজ্ঞান, গ্রাচা ও প্রতীগ্য » রাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি এল, 


৪৯)৮০১,২৭৯১৩৯১ 


হেদাস্ত দর্শন এ মোক্ষদা চরণ সামধ্যান্্ী ১৫২ 
ভারতীয় কণ৷ , মনোরঞ্জন সিংহ ৮৯,১৪৫ 
ভোগসর্যাস-সম্মিলন গ্গ % ৩১৫ 
মানবের ইতিবৃত্ত শ্রীধুগল সেবক ৪১,১৪১,১৫৪১১৭৫১২৪৪,২৯৩ ৩৪৩, 


টি [৩৭৪,৪১৫১)৪৪৯ 
মানব নিজ অদ্রষ্ট বিধাতা » আশুতোষ ভট্টাচার্য. ৯২,১৩৩ ২১৩,৩৯৩ 
মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সক ২৩৩ 
ঝুহম্যময় ঘটনাবলী ». অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
২৯০১২৩৬,২৭৭১৩১৮ 
রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী শ্রীধুক্ক শ্তামলাল গোস্বামী 


২০৬,১৩৯১১৮০১২৮৭,৩৮৭)৪২৫ ১৪৬৭ 


শাস্তি শতক শীযুক্ত তুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, এম্‌, এ, ধি, এল্‌, 
৮১) ১২১৯১১৬১১২৪ ১১২৮১৯১১৩২১ 

সাধন পন্থা জনৈক বিস্ভার্থী ১২৮,২০৮,২৬৮১৩৩৯,৩৯৭,৪৩৫,৪৬৪ 

শর্গীয় কষধন দস ৪৪৭ 


হিন্দু দর্শন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ পাল শাস্ত্রী বি, এল্‌, হ৭ 





উপ+নি+সদ্‌ ধাতু হইতে উপনিষদ্‌ শব নিষ্পর হুইয়াছে। উপনিষদ 
শব্দের উৎপত্তি-লত্য অর্থ কি? রর 
উপ+নি+সদ্‌ হইতে যেমন উপনিষদ শব উৎপন্ন হইয়াছে, সেইকু 
উপ+-সদূ হইতে উপসদ্‌ শব্ধ নিপ্পন্ন হইয়াছে ।* উপসদ্‌ অর্থে যজ্ঞাঙ্গ বিশেষ । 
এ অর্থে বৈদিক সাহিত্যে এ শের প্রন্ৃত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
দ্বাদশছং উপসদ্ত্রহ্ী ভূত্ব'। 
[ বৃহদারণ্যক, ৬।৬।১ ] 


ষদ্‌ রম্তে তদ্‌ উপনদ:। 
1 মহানারার়ণ, ২৫।$] 
উপসঙ্জশবের কিন্তু ভিন্ন অর্থ। গুরুর নিকট শিষ্য “উপসর়”হন। 
আঙ্গিরসং বিধিবৎ উপসম্নঃ। 
[মুণ্ডক, ১১৩ ] 


স্পা 


 অইরণ পর্ধি+সহ্‌ পরিষদ, মং+সহৃসসংসঘ। 





২০২ পন্থা । [ ১৩১৫ 


ভগবস্তং পিগ্সালাদ্ম্‌ উপসল্লাঃ। 

[প্রশ্ন ১১] 
উপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ। 

[ ছান্দোগ্য ৭১১ ] 

এ সফল স্থলে উপ-/-সদ্‌ ধাতুর অর্থ বিনীত ভাবে গুরুর সমীপন্থ হওয়]। 
শউপ”র উপর নি উপসর্গ ফোগ করিলে ধাতুর অর্থ পরিবর্তিত হওয়! উচিত 
নহে। বরং *নি” যোগে শিষোর বিনীত ভাবেরই বৃদ্ধি হওয়া উচিত। 
অতএব উপনিষদ শবের নিরুক্ত 50700108805] 7068711£ ) বিশেষ 
বিনীত ভাবে শিষ্য কতক গুরুর সমীপাবস্থান। এইরূপে “উপসন' শিষাকে 
প্রাচীনকালে গুরু ্রক্ষবিগ্া উপদেশ করিতেন। 

তশ্মৈ স বিথ্বান্ুপসন্নায় সম্যক্‌ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় | 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং (প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্রহ্ধবিপ্তাম্‌ ॥ 
[মুগ্ক, ১২১৩] 

হসেইরূপে “উপসন্ন” শিষ্যকে (বাহার চিত্ত প্রসন্ন এবং ধিনি শমান্বিত ) 
র যথাযথ বক্গবিদ্ভা উপদেশ করেন, যদ্দবাবা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে 
জানা যায়।; 

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা বায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদ্েশ- 
কালে প্রাচীনেরা অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের ভেদ করিতেন। অর্থাৎ অধিকারী 
ভিন্ন এ বিদ্য! যাহার তাহার গোচর করিতেন না । 

ক্রিয়্াবস্তঃ শ্রোত্রিক্স' বরহ্ষনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহবতে একরিং অন্ধয়স্তঃ । 

+তেধামেবৈতাং ত্রহ্ধবিদ্াং বদেত শিরোব্রতং বিধি বদ্‌ধৈস্ত চীর্ম্‌ ॥ 
[মুগডক, ৩২১৭ রা 

“ধাহায়। ক্রিয়াবান্‌, বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়। শ্রদ্ধা সহকারে “একি” 
অস্থিতে হোম করেন এবং ধাহারা যথাবিধি পশিক্সোব্রত” ( তপস্তা বিশেষ ) 
অচ্ুষ্ঠান কয়েন, তীহ।দিগকে ই এই ব্রহ্মবিদ্তা উপদেশ করিবে। 

বেদাস্তে পরমং গুহং গুরাকল্পে প্রচোদিতম্। 
ন! প্রশাস্তায় দাতব্যং ন। পুত্রায়া শিষ্যায় বা পুনঃ ॥ 
[ শ্বেতান্বতর) ৬২২ ] 


আশ্বিন ] উপনিষদ্‌ শুক্দের নিরুক্ত। ২০৩ 


'পুর্বাকল্ে উপদিষ্ট পরম গুহ বেদান্ত রহন্ত প্রশাপ্তচিত্ত পুত্র বা শিষা 
ভিন্ন অপরকে উপদেশ দিবেনা ।' 
এ সন্বদ্ধে স্পষ্ট নিষেধেরও অভাব নাই। 
ইদং বাব তত জ্যোষ্ঠার পুত্রাক্ম পিতা ব্রহ্ম প্রব্রয়াৎ প্রণাজ্যায় বাহস্তে 
বাসিনে। 
নান্তশ্মৈ ক্মৈচন যদ্যপি অন্মা ইমাং অভ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনন্ত পূর্ণাং দন্ভাৎ। 
এতদেব তরে! ভূয় ইতি। [ ছান্দ্যোগ্য, ৩।১১1৫-৬ ] 
এই ব্রহ্ধ (জ্ঞান) পিতা জোষ্ঠ পুত্রকে কিন্বা উপযুক্ত শিষাকে বলিতে 
পারেন__অন্ত কাহাকেও নছে। ঘদ্দ সে এই সসাগরা বিত্তপূর্ণ। বন্ধন্ধর1 দান 
করে, তথাপি নছে। কারণ ইহ! তদপেক্ষাও মহৎ ।+ 
এতমুছৈব সত্য কামে জাবালঃ অস্তেবাসিভা উত্তেোবাচ * * তঙেতং 
না পুত্রার বাখনস্তবাসিনে বা জয়াৎ।* [ বৃহদারণ ক, ৬া৩।১২ ] 
'সত্যকাম জাবাল শিষাদিগকে ইহা! উপদেশ দিয়া বলিলেন-_- পুত বা 
শিধা ভিন্ন অপরকে ইহ বলিবে না” 
এরূপ সতর্কতার কারণ এই ষে, অনধিকারীর নিকট তব্বক্ঞান বিবৃত 
করিলে অনিষ্ট তির ইষ্ট হয় না। 
বানরের গলায় মুক্তাহীর শোভিত হইলে, তাহার ছর্দিশ। স্থুনিশ্চিত। 
সেইজন্ক। দেখাযায়, বিশেষ পরীক্ষা না করিলে গুরু শিষ্কে এই নিগ্া 
প্রদান করিতেন না। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে নচিকেতা জিন্ঞানু 
হুইয়। মের সমীপস্থ হইলে যম বনুবিধ পরীক্ষান্তে তবে তাহাকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন 
শতাযুষঃ পুত্রপৌত্রা ঘুনীঘ বছুন্‌ পঞুন্‌ হস্তিছ্রণ্যমস্থান্‌। 
তৃমের্মহঘারতনং বৃনীঘ স্বয়ঞ্চঞীব শরদোষাবদিচ্ছসি ॥ 
এতভ্তুল্যং হি মস্টরসে বরং বুনীঘ বিত্তং চিরজীবিকাং চ। 
মহাতৃমৌ নচিকেতত্মেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোম ? 





* এই প্রসঙ্গে এভরেয় আরণ্যক ৩২1৬৯,  মৈভ্রউগনিষধ ৬২৯, নৃসিংহ তাপনীয় 
উপনিষদ্‌ ১০ ও ্মামভাপনীয়উপন্দিষদ্‌ ৮৪ দ্রষ্টব্য 


২০৪ -পস্থা। [ ১৩১৫ 


ফে যে কামানর্লভা মর্ত্যলোকে সর্ধান্‌ কামাংশ্ছদতঃ প্রীর্ঘরস্ব | 
ইম। রামাঃ সরথাঃ সতুর্যা নহীদৃশা লত্তনীয়া! মনুষ্যেঃ। 
আভির্মতপ্রত্তাভিঃ পরিচাবয়দ্ধ নচিকেতো মক়ণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ 
[ কঠ, ১২৩-২৫ ] 
শিতাযু পুজপৌত্র, বহু পণ, হন্তি, সুবর্ণ, অশ্ব যাহা ইচ্ছা! গ্রহণ কর; 
পৃথিবীর মহৎ আয্মতন গ্রহণ কর) নিজেও শতবর্ষ আযুলাত কর। ইহার 
অনুরূপ অন্ত কোন অভিল্ধিত বর, বিত্ব, দীর্থজীবন যাহা ইচ্ছা! গ্রন্থ 
কর। আন্ত পৃথিবীর অধিশ্বর হও। নচিকেতা! যাছা তোমার কামনা 
ভাহাই পূরণ করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যববস্ত দুরলভ, সমস্ত ইচ্ছামত 
বাছিয়া লও। এই রমণী, রথ, বাগ্, মানুষে এনূপ কখন পায় না; ইহার! 
তোমার সেবা করুক। মরণের রহমত জানিতে চাহিও না।+ 
কিন্তু নচিকেতা ইছাতে প্রলুন্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন 
ন বিভ্েন ভর্পনীয়ো? মনুষ্যো 
বরস্তরমে বরণীয়ঃ স এব। 
[কঠ, ১২৭] 
বিশ্বের দ্বার মন্ুষ্যের কখন তৃপ্তি চয় না। ব্রন্মবিদা? উপদেশের বরই 
আমি বরণ করি।” 
যম্মিনিদম্‌ বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো 
যৎসাম্পরায়ে মহতি ত্রাহি নস্তবম্‌। 
যোহয়ংবরো গুডমন্প্রবিষ্টো 
নান্ং তশ্মান্নচিকেতা বৃনীতে ॥ 
[ কঠ, ১২৯] 
“ছে ধম! যেবিষয়ে সকলের সন্দেহ, যাহা! মরণের পরপারের স্মিত 
সংযুক্ত, সেই প্রপশ্নেরই উত্তর আমার বরণীয়। নচিকেতা অন্ত বর চাঁছে ন11, 
ধম দেখিলেন, নচিকেও। প্ররুতই বিদ্ার্থী। বু কামনার লোভেও সে লুন্ 
হুইল ন1!। তখন তিনি তাহার দৃঢ়তায় প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রহ্মবিস্তার 
উপদেশ দিলেন। এই ভাবে ইন্দ্র প্রতর্দনকে (কৌধিতকী, ৩১), রৈক্য 
জানশ্রুতিকে [ ছান্দোগ্য, ৪২) সত্যকাম উপকোশলকে ( ছানো!গা, ৪1১), 


জাশ্বিন ] উপনিষদ্‌ শব্দেয় নিক্তরু | ২০৫ 


প্রধান আফকুপিকে (ব্ুৃহদারণ্যক, ৬২1৬ ও ছান্দোগা। ৫ ৩।৭), জনক বাজ্ঞ- 
বন্ধ্যকে (বৃহদারণযক, 8৩১) ও শাকার়পা বৃহত্রথকে (মৈত্র, ১২) পরীক্ষা 
করি] তবে বিস্তার উপদেশ দিক্াছিলন। প্রশ্ন উপনিষদের আরম্ত এইরূপ, 
স্থকেশ। চ ভারদ্বাজঃ শৈবাশ্চ সত্যকামঃ সৌর্যারণিশ্ গার্গ: কৌশলাশ্চান্ব- 
লাঞনোভার্গবো! বৈদভিঃ কবন্ধো! কাত্যায়নস্তে এতে ব্রঙ্গপর৷ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং 
্রহ্ধান্বেষমাপ। এষ হু বৈ তৎসব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ্‌” সমিৎপাণয়ে! তগবস্তং 
পিগ্ললাদমুপ সন্গাঃ ॥ 
তান্‌হ দ খধিরুবাচ ভূয্ধ এব 
তপস৷ ব্রঙ্গচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং 
ংবতম্তথ যথাকামং প্রশ্নান্‌ পৃচ্ছত 
বদি বিজ্ঞান্তামঃ সর্কবং হ বে! বক্ষ্যাম 
ইতি। [ প্রশ্ন, ১২] 
তরদ্াজ পুত্র, সুকশা, শিবির পুজ সত্যকাম, সৌর্ধ্যায়নি গার্গ, অশ্বলের 
পু কৌসলা, বিদর্ভের পুত্র ভার্গব, কতোর পুত্র কবন্ধি। ইহার! ব্রঙ্গনিষ্ট, বরহ্গ- 
পরায়ণ; পররদ্ধষেব জিজ্ঞান্থ হইয়!, “ইনি আমাদের সমস্ত উপদেশ করিবেন” 
এই আশয়ে দমিৎ হস্তে ভগবান্‌ পিপ্রলাদের সমীপস্থ হইলেন। খধি ষ্ঠাহা- 
দিগকে বলিলেন ধে পূর্ণ এক বৎসর তপস্ত। ত্রহ্ষচর্যয ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করিয়। 
বাস কৃত ) পৰে ইচ্ছামত প্রশ্ন করিও, যদি আমার অবিজ্ঞাত ন! হয়, সমন্তই 
ব্যাথ। কৰিব | 
এইরূপ ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্র ও বিরোচন 
প্রজাপতিব নিকট ব্রক্গবিগ্তার উপদেশের আশার ব্রহ্মাচ্য্য করিয়াছিলেন । 
ইন্দ্রোহৈব দেবানাং অভি প্রবক্রাজ 
বিবোচনোহস্ুরাণাং তৌ। হাসংবিদানাবেব সমিৎপানী 
শ্রীজাপতি সকাশম্‌ আজগাতৃঃ ॥ 
তৌ হ ছান্িংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচধ্য মুষতুঃ | 
[ ছান্দোগ্য, ৮।৭:২-৩ ] 
'দেবভাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং অন্ট্রদিগের মধো বিরোচন বহির্গত 
হইলেন এবং পরস্পরের অজ্ঞাতে সমিৎপাণি হুইয়া প্রজাপতির সমীপস্থ 


২০৬ পচ্ছা । [ ১৩১৫ 


হইলেন । তাহার! ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবার পর প্রজাপতি 
তাহাদিগকে বলিলেন ।” 
প্রজাপতি প্রথমতঃ তাহাদিগকে দেহাত্ববাদ উপদেশ দ্বেন। বিক্লোচন 
ভাছাতেই সন্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্ত ইঞ্জ ইহাতে সন্ত্ট না 
হইন্। পুনরায় প্রজাপতির নিকট উচ্চতর উপদেশেব প্রার্থনা কন্গেন। 
তাহাতে প্রজাপতি তীহাকে বলেন ষে, পুনরায় ৩২: বৎসর ্রক্ষচর্ধ্য কর? 
পরে আবার উপদেশ করিব। এইরূপ ব্রঙ্মচ্যের পর প্রজাপত্তি তাহাকে 
পুনরায় উপদেশ করেন। 
স সমিৎ পাণিঃ পুনরেয়ায়। * * মঘবন্লিতি 
হোবাচ এতং ত্বেব ডে ভূয়োহন্ুধ্যাখ্যাস্তামি 
বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ধাণি। 
সহাপরাণি দ্বাক্রিংশতং বর্ধাণি উবাস তশ্মৈ ছোবাচ্চ। 
[ছান্দোগ্য, ৮1৮৩ ] 
“তিনি লমিৎ হপ্তে পুনরার উপস্থিত হইলেন। প্রদ্র/পতি বলিলেন “ইজ 
আবার ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়। বাস কর। ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস 
করিলে প্রজাপতি তাহাকে উপদেশ করিলেন 
এ উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া! ইন্দ্র আর ও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী 
হইলে, প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাকে ৩২ বৎসর ব্রঙ্গচর্য্য করিতে বলেম,। ইন্জর 
ধরপ ব্রক্ম্ধ্য করিবার পর, প্রজাপতি তাহাকে পুনরায় উপদেশ করেন । 
স সমৎপাণি পুলবেষায় + + 
মঘবন্ধি হোবাচ এতং ত্বেব তে ভূয়োহঙ্থব্যাধ্যান্তামি। 
বস অপরাণি দ্বাত্রংশৎ বর্ধাণীতি, 
সছাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস। তশ্বৈ হোবাঁচ। 
এ উপদ্দেশেও তুষ্ট না হইয়া! ইন্দ্র অ'বও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী হইলে, 
গুজাপতি তাহাকে পুনরাস্থ ৫ বৎসর ব্রহ্মচ্ধ্য করিতে বলিলেন । 
বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি। 
এইরূপে ইস্জ্র একাদিক্রমে ১০৫ বৎসর ব্রহ্মচারী ভাবে যাপন করিলে পর, 
তথ প্রজাপতি তাহাকে প্রত আত্মতত্ব বিবৃত করেন। 


আর্িন ] উপনিষদ শব্দের নিরুক্ত। ২০৭ 


এই ভাবে গুকু শি্ফে যে উপদেশ দিতেন, তাছু। গোপনীয় রহন্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইত এবং লতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত| উপনিষং-সাহিত্যে এ 
বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ বিঙ্গিগ্ত রহিয়াছে, 
য ইদং পরমং গুন্বং শ্রাবয়েত ব্রক্ষদংসদি। [ কঠ, ৩১৭ ] 
বেদ্বান্তে পরমং গুহাং পুরাকল্পে প্রচোদিতং। [ শ্বেতাস্বতর) ৬২২ ] 
তে বা এতে গুহা আদেশাঃ। [ছান্দোগা, এ৫।২ 
বেদ গুহোপনিষৎনু গুডম্। [ শ্বেতাশ্বতর, ৫৬ ] 
এত বৈ মন্থোপনিষদং দেবান।ং গুহং। | লারায়ণোপনিষদ] 
শ্বীতাতে ভগবান্‌ এই জ্ঞানকে “বাজগুহা' (গুহৃতম) বলিয়াছেন। 
মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।২৯) ইহা গুহতম+ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, 
দেখ যায়৷ | 
“উপসঙ্ন' শিষ্যকে গুরু যে উপদেশ করিতেন, তাহা প্রাচীন কালে 
গোপনীয় রহ্ম্য বলিয়া! সযত্তে রক্ষিত হইত বলিয়া, গুরু-শিত্যের এইরূপ রহস্ত 
অবস্থানকে 'উপনিষদ্‌' আখ্য। দে ওয়! অসঙ্গত নহে । * 
ক্রমশঃ এই রহ্স্ত উপদেশ 'উপনিষদ্‌* নামে অভিহিত হইতে লাগিল। 
এই অর্থে উপনিষদ? শঝের বুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
অন্নবান্‌ অল্নাদো ভবতি ষ এতাং এবং সায়াং উপনিষদং বেদ ।__ 
র [ছান্দোগ্য, ১১৩৪ ] 
ধদেৰ বিদ্য়। করোতি শ্রদ্ধয়। উপনিষদ! তদেব বীর্ধ্যবত্তরং ভবতি .___ 
[ ছান্দোগ্য, ১১।১* ] 
তেভ্যো হৈতাং উপনিষদং প্রোবাচ ! [ ছান্দোগ্য, ৮৮।৪ ] 
ষ এবং বেদ তন্তোপনিষন্ন যাচেদিদ্তি। [ কৌধিতকী, ২১] 
সংহিতাক্ব! উপনিষদং ব্যাখ্যান্তামঃ। | তৈত্তিরীয়, ১৩১] 
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২০৮ পস্থাণ [ ১৩১৫ 


“যিনি সামদিগের “উপনিষদ” অবগত হন, তিনি স্বন্নযুক্ত আদ (অঙ্প 
ভোক্ত। ১ হুয়েন। 
“যাহা বিদ্যার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, “উপনিষদের” সহিত অনুষ্ঠিত হয়ঃ 
তাহার শক্তি অধিকতর হুয়।+ 
“তাহাদিগকে এই “উপনিষদ” বাললেন।? 
'বিনি ইহ! জ।নেন, তাহার “উপনিষদ” “এই, যাচ্ঞা। করিও ন11 
“সংহিত্তার “উপনিষদ” ব্যাধ্য করিব ।' 
এই সকল রহস্ত উপদেশ (গুহা! আদেশাঃ প্রাচীন কালে সংক্ষিপ্ত 
সুষ্জ্জর আকারে রক্ষিত হহত। উপনিষদে এইকপ কয়েকটি গত্রের 
(9৮081) আমব। সাক্ষাৎ পাই। ইহাদিগেব পাধাবণ শাম উপনিষদ 
তস্তেপনিষৎ সত্যন্ত সত্যং। 
[ বুহদাবণাক, ২১২১ ] 
অথাত অ'দেশে। নেতি নেতি। 
[ বুৃহদারণ্যক, ২ ৩।৬ ] 
তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং । 
[ কেন, ৩৬ ] 
সব্বং থন্বিদং ব্রহ্ম তঙ্জলান্‌। 
[ ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ | 
এতং সংযদ্দ্াম ইত্যাচক্ষত এতং হি সব্বাণি বামান্তভিসংাস্ত সর্বাণ্যেনং 
বামান্ততিসযস্তিষ এবং বেদ ॥ ২ 
এষ উ এব বামনীরেষ ছি সর্বাণি বামানি নয়তি সর্বানি বাঁমালি নয়তি 
য এবং বেদ॥ ৩ 
এফ উ এব ভামনীরেষ হি সর্বেষু লোকেধু ভাতি সর্ষেষু লোকেযু ভাতি 
ষএবং বেদ ॥ ৪ [ ছান্দোগ্য, ৪1১৫,২-৪] 
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আশ্বিন ] উ্পনিষদ্‌ শব্দের নিরুত্ত । ২০৯, 


তল্মারিদর্ো। নামেদজ্ে। হুধৈ নাম তথিদল্াং 
সম্তহিজ্ঞ ইতাটক্ষতে পরোক্ষেণ। 
[প্ঁতরের ৩১৪] 


তাহার উপনিষদ "সতান্ত সতাং”।” 
অতঃপর আদেশ ( রহন্ত উপদেশ ) --_-”নেতি নেতি”। 

তাহার নাঁম “তদ্বনং”। তন্বন এই বলিয়! উপাসনা করিতে হইবে |; 

“এই সমস্তই ব্রহ্ম । তিনি “তজ্জলান্”। “ইহাকে “সংযদ্বাম” বল! হয়। 
সমস্ত বাম তাহাতে সংযত হয়) ফিনি ইহা জানেন, সমজ্ঞ বাম (কল্যাণ) 
তাহাতে সঙ্গত হয়।' 'ভিনি “বামনী”। সমস্ত বাম ( কল্যাণ) তাহাততি 
নীত হয়) যি ইহ! জানেন, তাহাতে সমস্ত বাম নীত হয়। 'ভিনিই 
ভামনী”। সমস্ত লোকে ঠাহার ভাতি , যিনি ইহা জানেন, সমস্ত লোকৈ 
তিনি প্রভান্বিত হন।+ | 

“সেই জন্থ তাহার নাম “ইদন্ত্র”  ইদজ্্র নাম! তাহাকে লোকে পরোক্ষ- 
ভাবে ইন্দ্র বলে * 

পরবর্থী কালে যে গ্রচ্থে এই সকল উপনিষদ রহন্ত ( উপদেশ) গ্রথিত 
হঈত, তাহার নাম উপনিষদ হইল। সেই জন্ত দেখা যায় টতৈত্িরীয় 
উপনিষদের এক এক বল্লীর শেষে এইরূপ ভনিতা। আছে ;- 

ইত্যুপনিষৎ । 

এইকাপে ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নানা গ্রন্থের নাম উপনিবদ্‌ হইল। এই 
সকল গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ প্রধানতঃ অবিদ্ভার বারণ, সংসারের শাতন, 
প্রদ্ধের গ্রতিপাদন। অতএব উপনিষদ্‌ শব্দের অর্থের সহিত এই সকল অর্থ 
ক্রমশঃ অবান্তর ভাবে জড়িত হইল। সেক জন্য দেখা যায়, শ্রীশঞ্করাচার্ধ্য এই 
ভাবেই উপনিষদ্‌ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহ! 
উপনিষদের মৌলিক অর্থ নহে) 

সেয়ং ব্রহ্ধবিদ্ভা উপনিষদ্‌ শব্ধ বাচা! তৎপরাণাং সহেতোঃ সংগারস্ত 
আত্যন্তাবসাদনাৎ। উপনি পূর্বন্ত সদে ভ্যার্থত্বাৎ। 

[ বৃহদারণ্যক-_ভাষ্য। ২১] 


২১৪ শ্পঙ্থা | [ ১৬১৫ 


ষ ইমাং বঙ্গবিস্ভাং উপব্তি আস্মতাবেন শ্রদ্ধা ভত্তি' পুরঃ সপ্াঃ সম্ভঃ তেফাং 
গর্ভ-জন্ম-জব 'রোধগান্নর্থ পৃগং লিশাতরতি, পরং ব! জঙ্জগ্ববগ়তি,অবিস্বাদি- 
সংসার কারণঞ্চ অত্যস্তম অবসাদয়তি বিনাশয়তি ইতি উপনিষৎ। উপনি 
পুর্ব সদেঃ এবমর্থ স্মরপাৎ। * [মুগ্ডক, ১১) 

“এই ক্রজ্জ বিদ্তা উপনিষদ শব্ধের বাচ্য। কারণ ব্রহ্মবিদ্ভাপরায়ণ ব্যক্তি- 
দিগের পক্ষে দকারণ সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ "সাধিত হয়| উপ--নি পূর্বক 
স্‌ ধাতুর এইকপই অর্থ ।, 

“ইহার! শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এই ব্রহ্মবিস্তাঞ্চে আত্মীয় ভাবে আশ্রয় করেন, 
তাহাদিগের গর্ভ, জন্ম, জরা রোগ প্রভৃতি অনর্থ সমুহের শাতন হয়; পর- 
ত্রন্গের প্রাপ্তি হয়); অবিস্ভার্দ সংসার কারণের একাস্ত্ব ধিনাশ হয়। সেই 
জন্ত এই বিদ্ভার নাম উপনিষদ্। উপ নি পূর্বক সদ ধাতু এইরূপ অর্থেই 
প্রসিদ্ধ ।' শ্রীহাবেন্ত্রনাথ দভ্তু। 


মানবের ইতিবত। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


৩। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানস পুত্র ( অগ্নিষাত্ত পিতৃ ) গণ । 


অগ্নিঘ্বাত্ত পিতৃগণ এবং শুক্রসস্তানগণ, এই উনয়ে মিলিয়! ব্রদ্জার অপর 
ছুই তৃতীয্বাংশ মানসপুত্র । তাহারা পিতার আদেশ শিরোধাম়্য করিয়। 
প্রজাবৃদ্ধি করিতে ব্রতী হইলেন । 

এই অগ্নিঘাত্ব পিতৃগণ দ্বিতীয শ্রেণীর মানসপুত্র । তাহারা শ্বিতীষ 
মণ্ডলের সুপকক ফল স্বরূপ। ব্রহ্মার জ্যোতি; বা দিবা দেহ হইতে তাহারা 
উৎপন্ন । তাহাদের দেহ ঞ্যোতিম্মন্স এবং অনুপম রূপলাবণ্যযুক্ত। তাহার! 
দেবগণের পিতৃপুরষ। এই পিল্ুগণ আমিত্ব এবং পৃথকত্ব জ্ঞানে প্রণোদিত 
না হুইয়! দেবগণের নায় একত্বতাৰে পূর্ণ । তাহাদের মধ্যে নান! শ্রেনী-বিভতাগ 





* কঠ-উপন্ষদের ভাবোর ভূমিকায় এবং তৈত্িরীয় উপনিষদের ভাষোও শক্করাচার্ধয 
এনে উনি সেরা নি 


আঙ্গিন.] মানবের ইতিবৃত্ব। ২১১ 


গ্যাছে ।১খ্রকফ শ্রেণী হইতে ব্মপর শ্রেণী অপেক্ষাকৃত, উদ্নত। খ্রথম অধ্যাকে 
কলা হইয়াছে, কারা সকলে কর্মপুক্রবদের বষ্ট বিভাগের অস্তর্গত। ভীছার! 
, মান! নামে অতিহিত। দ্িভুজ নামে'ও তীহ্থারা খ্যাত ; যেহেতু আত্মা-ুদ্ধি- 
মনং, এই তিনউী তাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। পৃথিবীতে অবতরণ করিস 
তাহার] পঞ্চভূজ নামে খ্যাত হইলেন, কাজণ, মনঃ দুই ভাগে বিভক্ত ) আবার 
কার্ষে বৃদ্ধি গ্রতিফলিত হওয়াতে তাহারা এই পঞ্চগুণ বিশিষ্ট । কিন্ত ষ্ঠান্থার। 
মাঙ্ছগবকে আত্ম! দিতে পারেন না, ইহ? ধড় কঠিন কাজ! গুপ্তবিস্তায় তাহার! 
প্রপিধাননাথ বলিয়া অভিহিত | প্রণিধাননাথ অর্থে প্রণিধানের কর্তা ব। 
যোগাধীস্বর । তীহারাই উর্ধরেত। কুমারগণ। * 

বন্ধন্ধর] মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইলে, গ্রজ। সৃষ্টিকরার জন্ত রক্ষা তাছান্প 
মানসপুত্রগণকে আদেশ করিলেন, কিন্তু এই ঘোশীশ্বর খধিগণ তাহাতে 
অনম্মত হইলেন, কারণ তাহার! পবিত্র 1 এবং লুক হওয়ায় তখন এই কার্য্ের 
সম্পূর্ণ অন্থুপযুক্ত ছিলেন । পরে তৃতীয় মগ্ুলে পঞ্চতৃতাত্মক বস্ত অপেক্ষাক্কত 
দৃঢ় হওয়ার তখন তাহারা সে মণ্ডলের প্রজ। স্থঙ্টি করিলেন । ধরাধামে 
তাহাদের কর্তব্যকার্ধ্য ,সমাধা করিয়া তাহারা পুনব্রায় মরীচির পুঝরূগে 
(কাহারো! কাহারো মতে পুলক্ত্ের পুত্রব্ূপে ) জন্মলাভ করিয়৷ দেবগণের 
পিতৃশ্বরূপ হইলেন। তাহারা বৈরাজনামেও খ্যাত ; তীহাদের দ্বীর স্বর্গীয় 
ধাম বিরাঞজলোক । তীহার। নানা সময়ে নানারূপ ধারণ করিঘ্রাছিলেন, এই 
জন্ে পুরাণে তাকারা নান! নামে প্রসিদ্ধ । অজিত, সত্য, হরি, বৈকু, সাধ্য, 
রাজস্‌ ইত্যাদি নামে তাহান্। বিখ্যাত ' 


5। তৃতীয় শ্রেণীর মানসপুত্রগণ | 
(ক) গুক্কাচার্য। 


শুক্রেত্স পুতগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । স্বপ্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রমের সুলই 
তাহারা । পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণীর মানসপুত্রগণ যেমন আমাদের মণ্ডলেই উন্নতি 








* উর্ঘধরেতা কুষার সাতজন; তন্মধ্যে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুষার, এই চারজন 
বাহ্থ। সন, সনতনুজাত এবং ফশিল, এই ভিন জন গুহা। 


২১২ পন্থা । [ ১৩ 


ঞ্াভ করিস্াছিলেন, এই তৃতীয় শ্রেণীর মানসপুত্রগণ সেইরূপ নক্ছেন। যে 
মণ্ডলে শুক্রগ্রহ আমাদের 'দগুলের পৃথিবীর সভায় চতুর্থ ( ঘ) গ্রহের স্থান 
অধিকার করিল্লাছিল, তাহারা ৪সই মণ্ডল হইতে আগত । পৃথিবী 'ও গুক্ধের 
মধ্যে সম্বন্ধ থাকার বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। শুক্র পৃথিবীকে স্বীয় তনম্বা 
স্বরূপ গ্রহণ করেন। পুক্রাচার্ধ্য অস্ুরগণের এবং দৈত্যদানবগণের খুকু 
ছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া উশনদ্‌ কবি" নামে প্রসিদ্ধ 
হুন।* এই সকল কথার তাৎপর্য দি? শুক্রগ্রহ পৃথিবী হইতে প্রাচীন 
এবং উদ্মত | ক্রমোন্নতি পথে শুক্রের অধিবাসীগণের সপ্তম চক্র চলিয়াছে; 
আমর! মাত্র চতুর্থ চক্রে। শুক্র পথিবী হইতে এতদূর উন্নত হওয়াতেই এই 
গ্রহ পৃথিবীর জননী-স্বরূপ কার্য করিতে সক্ষম) এই জন্তই' বল! হইয়াছে যে 
শুক্র পৃথিবীফে দত্তকতনয়ারূপে গ্রহণ করিয়্াছিলেন। ধরণীকে তাহার 
কনিষ্ঠা ভগ্ীও সময় সময় বলাহ্য। ইহাব গুঢ়ার্থ এই যে, শুক্র তাহার 
সপ্তমচক্রের মহাজ্ঞানী এবং গ্রবলপ্রতাপ ও প্রভৃত বলবীর্ধ্যশালী কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট সস্তানকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহারা ধর্ণীতে আসিয়! 
অজ্ঞ মানবগণের শিক্ষাগুরুরূপে কার্ধ্য করেন। তখন শুক্রাচার্্য দানবকুলের 
নিযনস্তাত্বরূপ ছিলেন। এই কৃতী সন্তানগণ অলৌকিক স্বীয় আভায় উদ্দীপ্ত 
এবং উজ্জ্বপবর্ণে উদ্ভাসত হইয়া ধরণীতলে অবতরণ করিলেন। তন্মধো যিনি 
তাহাদের মধো প্রধান ও তাহাদের নেত। ছি'লন, তিনি পুরাতন গ্রস্থাদিতে 
নান। নাষে অভিহিত। মেডামব্রেভেট্স্কীব মতে, “তিনি গুপ্ত বিস্তার ভিত্তি 
স্বরূপ” । তিনি প্রসারিত বছুতর শাখা প্রশাথা সমন্থিত প্রকাণ্ড অশ্ব বৃক্ষ 
স্ব্ূপ। যে হেতু তিনিই ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে এবং যোগবলে যোগসস্তান- 
দিগকে স্থষ্টি করাতে তাহারা শাস্তবী বিস্বার অধীশ্বর হইয়া পৃথ্বীক্ষপ 
মহীরুহে সুপক্ক ফলরূপে মবন্থান করিত» লাগিলেন। এবং পরিস্রাস্ত ও 
পথন্রাস্ত পথিকের ন্তায়, সংসারকিষ্ট নরনারীগণ তাহার স্গিদ্ধ ছায়ার আ্মশ্রয় 
গ্রহণ করিয়! তাপিত প্রাণ শীতল করিতে লাগিরা। তিনি তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
দীক্ষাগ্রুরূপেও উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ তাহা! হইতেঙ্ প্রকৃত দীক্ষা 





*  কবীনামূশনাঃকবিঃ। 


আকন্থিন ] মানবের ইতিবৃত্ত । ২১৩ 


লোকসমাজে অবতরণ করিক্পাছে। কুমার, মহাদেব, দেবাদিদেব ইত্যাদি 
নাষে তিনি প্রসিদ্ধ । 
(খ) সিদ্ধাশ্রম ৷ 

এই চতুর্থ চক্রের মানবজাতি অনুন্নত। শিক্ষকের স্থান অধিকার করিতে 
পারে, এমন উপযুক্ত লোক তাহাদের মধ্যে ন৷ থাকায় তাহাদিগকে শিক্ষা 
দান করিবার জন্ত কথিত দেবাদিদেবের অল্প সংখাক অনুচর তাহার অন্ুগমন 
করিলেন। জীবনুক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সংসার বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল এবং সুগন্ধি 
ও মনোহব কুসুম স্বরূপ। শুক্রসস্তানগণ কথিত ফলপুষ্পের উদ্যান ন্বব্ূপ। 
এই উদ্ভানই স্ত্প্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রমের প্রথম কেন্ত্র। এক কোটী আশী লক্ষ 
বৎসর গত হইল এই কেন্দ্র ধরাতলে স্থাপিত হইম্বাছে। আমাদের সসীম, 
ক্ষুত্রবুদ্ধিতে এই সময়কে অমীম, অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সুদুর 
অতীতের সময় হইতে এখন এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুণ্য প্রেমের আধার 
এই সিঙ্ধাশ্রম অভ্রান্ত এবং অক্ষুপ্নভাবে অনন্তকাল বক্ষে দণ্ডাক্সমান থাকিয়! 
স্বীয় কর্তব্যকার্ধা সুচাক্ন্ধপে সম্পন্ধ করিয়া মন্গক়কীত্তিব পরিচয় প্রদান 
করিতেছে ।' জনসমাজের আবশ্ঠকতান্থলারে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে শিক্ষাণ্ডরু 
রূপে মন্থাত্মাগণ অবতরণ করিয়া থাঁকন। এহ করুণাঁন্ধান মহাপুরুষগণের 
আবির্ভাব না হইলে মানবসমাজ চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিত, 
লোকে ধর্দপথ খুঁজিয়৷ পাইত না। পুণাপ্রমের আধার, পুজ্যপাদ মুনিখধি- 
দিগের আবাস, স্ব প্রমিত্ধ এবং অতি প্রাচীন কলাপগ্রামে এই সিদ্ধাশ্রম 
অবস্থিত। 

(গ) পৌরাণিক গল্পের রহস্য ভেদ। 

পুরাণে নৈসর্গিক সত্য এবং গুড় তত্বগুলি গল্পের আবরণে আবৃত আছে। 
এই আবরণ উম্মোচন না করিলে রহস্ত ভেদ করা যায় না। মণ্ডল, চক্র, 
কর, জাতি, গ্রহ, স্বীপ ইত্যাদির উল্লেখ পুরাণাদি গ্রন্থের নান। স্থানে পাওয়া 
যা । এমনই কৌশলে এই সকলের উল্লেখ কর] হইয়াছে যে, কোনও স্থানে 
চক্ত মণ্ডল অর্থে, মণ্ডল চক্ত অর্থে, আবার গ্রহ দ্বীপ অর্থে, এবং স্বীপ গ্রহ অর্থে, 
এবং কখনও ব! মহাদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়্াছে। অথবা কোন্টী কোন্‌ 
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অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! স্থানে স্থানে একেবারে উহ আছে। আপাত 
দৃষ্টিতে তাহা অর্থহীন ব! বিপরীতার্থ বোধক বলিয়! মনে হয়, বা কোন কোন- 
টার অর্থ বোধ আদৌ হয় না, যেন তাহ) একটা রহস্তময় আবরণে আবৃত। 
ংরেছজিতে এই আবরণকে ব্রাইণ্ড (31100 কহে। এইগুলি যে অসত্য 
ভাহা নহে, তবে রহস্তের আববণটা উন্মোচন করিলে তবে প্রকৃত অর্থ মেঘমুক্ত 
চন্ত্রের স্থায় প্রতিভাত হয়। আপামর সাধারণের নিকট চিরকাল তাহ! 
প্রহেলিকাবং বোধ হইবে । সময় সময্ম পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে নিতান্ত 
অসার, অসম্বদ্ধ এবং অর্থশূন্য খোসগঞ্প বোধে লোকে উপহাস করিয়া] থাকে৷ 
কিন্তু ইহ! নিত্তান্ত অন্যায়, কারণ কুকার্য্যনি তত, স্থার্থান্ধ এবং কলুষিত লোক 
সমাজের হাত্তে পড়িয়া পাছে পবিত্র অধ্যাত্মজ্ঞানের অবমাননা, গ্লানি এবং 
অপবাবগ্ার হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই শান্ত্র প্রণেতা ত্রিকালজ্ঞ খধিগণ 
শান্্গ্রস্থের কোন কোন মাবশ্তকীয় স্থান এইরূপ রহস্তের আবরণে আবুভ 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যেন পাপিষ্ঠ, ভ্রুরকন্মা জনসাধারণ তাহার 
অর্থবোধ করিতে না পারে। ঘে তালাব ষে চাবি, তাহ? প্রশ্নোগ না 
করিলে যেমন সেক হালা খুলা যায় না, সেইরূপ তাহাদের অর্থবোধ 
করিতে হইলে, প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং টাকাটিগ্লনা না হইলে তাহার বোধ- 
সৌকর্ধ্য হয় না। এই আবরণ উন্মোচন করা, প্রকৃত চাবি খু'িয়। 
পাওয়া, প্রকৃত ব্যাখা? এবং টিকাটিপ্লনিব মস্ুসন্ধান করাই বর্তীমান 
পরাবিষ্ঠার্থী সভা (থিওসফ্রিকেল সোসাইটিব ) প্রধান কার্য । যাহার! 
শাস্ত্রে গৃঢার্থ বুঝিতে উৎসুক তাহাবা থিওসফিকেল সোসাইটির আশ্রর 
গ্রহণ করুন। 


(ঘ) জীবন্ুক্ত মহাত্মাগণ। 
প্রলয়স্তাপি হুঙ্কারৈর্মহাচলবিচালকৈঃ। 
বিক্ষোভং নৈতি যস্তাত্মা! সমহাম্মেতিকথ্যতে ॥ 
তৃতীয় জাতি বড়ই কদাকার। দেখিতে যেন পণ্ড বা মর্কটের স্তান্ন! 


অতি বিশ্রী নরনারীগণ এই জাতিতে জন্মলাভ করিল। তন্মধ্যে শুক্রের 
পু্রগণের বসবাসের উপযোগী স্সতি সুন্দর, অতিশয় রলবী্ধ্যশালী, আকযপ- 
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নি 


এ 
ভেদী প্রকাণ্ড দেহসমূহের সৃষ্টি হইল। সেই সেই দেহ ধারণ করির। তাহারা 
পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিলেন । আবার এই তৃতীয় ভ্বতির মধ্য সময 
ভিত্বের মধ্যে থে মানবজাতির অস্কুরের স্থষ্টি হইয়াছিল অগ্রিঘাত্ব পিতৃগণ 
পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া সেই দেহগুলির উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। 
পরে গ্য়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন । কালক্রমে তাহ।রাই নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা 
পদবাচা হইলেন। শুক্রপুগণ সমধিক যোগবলসম্পন্ন এবং জ্ঞানী মহাপুরুষ- 
গণের অগ্রনী ছিল্েন। তাহারা অজ্ঞ মানংজাতির শিক্ষকদিগের শিক্ষাগুরু 
হইলেন। তন্মধ্যে এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী মধ্য এপিয়ায় বর্তমান গবি. 
মরুভূমির স্থানে তাহারা পরম পবিজ্র শম্তল নগর নির্মাণ বরিয়! বাস করিতে 
লাগিলেন । পৃথিবীর সর্ধোত্তবে মেরু পদেশ ( খ্রেতদ্বীপ') হইতে তাহার! 
আগমন করিয়াছিলেন । সেই অতি পাচীনকাল হইতে এখন পর্যান্ত তাহার 
প্রসিদ্ধ শম্তভলনগরে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই নগরকে পৃথিবীর হাদয় 
বলাহয়। হাব গুঢ তাৎপর্যা মাছে। মানবজাতির বক্ষঃ 9 হৃদয় স্বরূপ 
(সই মহাজ্ঞানী এবং মহাঁযোগীগণ তথায় বসতি কবিতেছেন। তাহাদের 
নিকট হইতেই পরমার্থতত্ব এবং অধ্যাত্মজ্ঞ।ন জনসমাজে আসিয়া প্রচারিত 
হয়, এবং সময়ে তাহা তাহাদের নিকট প্রতিগমন করিয়া তাহাদের মধ্যেই 
লীন হর তাহারা অধ্যাত্জ্ঞানের কেন্দ্র ম্বরূপ। 

আহাধ্য বস্ত শারীরিক যগ্ত্রাদির প্রক্রিয়া দ্বারা শোশিতরূপে পরিণত 
হইয়া যেমন সর্বশবাঁরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি সাধন করে; 
আবার ইঞ্জিয়াদির সংস্পর্শে আসিয়া ব্লুষিত হইয়! যেমন পুনরায় হৃদয়ে 
প্রত্যাগমন কবে, এবং তথায় সংশোধিত হইয়া! পুনঃ শবীরের নানা স্থানে 
প্রবাহিত হইয়া যেমন দেহঝল রক্ষা! করে. সেইরূপ জ্ঞানধাব] সেই মহাত্মা- 
গণের নিকট হইতে জনসমাজে প্রবাহিত হইয়া সময়ে তাহা আবিল ও 
কলুধিত হয়; পরে সেই উৎপত্তিগ্তানে এত্যাগমন কবিয়া সংশোধিত হয় এবং 
আবার তাহা লোকসমাজে প্রবাহিত হইয়া! জীবের কল্যাণ সাধন করে। এই- 
রূপে? পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত, পরে দুষিত, তৎপবে সংস্কৃত হইয়1 পুনরায় প্রচারিত 
হওতঃ আবহমানকাল হইতে কপাসিস্ু মহাত্মাগণের এই মহাজ্ঞানষঞ্ঞ চলিয়! 
আসিতেছে । তত্র জনসমাজ দ়তররূপে সংবদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। 
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পৃথিবীতে আগ্লমনকাল তাহারা শুকগ্রহ হইতে নানাবিধ জীবজন্তয় এবং 
উ্ৃবিদের বীজ তাহাদের সঙ্গে করিয়া এই পৃথিবীতে আনক্বন কয়েন । 
পুরাপাদি পাঠে দেখ যায়, মন্তস্তরের প্রারস্তে অপরাপর খধিগণের সাহায্যে 
ভগবান মন্ছ নানাজাতীন্ত প্রাণীবীজ নৌকাযোগে ডাহার সঙ্গে আনয়ন 
করেন। থুষ্টিয়ান বাইবেন গ্রন্থে পাওয়া যায়, প্রলয়কালে নওয়! তাহার 
আর্কে ( &হ₹ এটা অর্থাৎ জলযানে করিয়া! সকল প্রকার উদ্দৃবিদ, প্রাণী শু 
অপরাপর জীব জন্তব বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ৷ এই নওয়াই 
আমাদের মন্গু এবং প্রলয়ই আমাদের মন্বস্তর | 

গম এই পৃথিবীর জিনিষ নহে, তাহা! কথিতরূপে শুক্র হইতে আন 
হইয়াছিল। এই গঘে এবং পৃথিণীব নানাজাতীয় ঘাসের সঙ্গমে এবং সংমিশ্রণে 
আমাদের নানাজাতীয় ব্রীহিব উৎপত্তি হইয়াছে । মধুমক্ষিকা এবং পি্পী- 
লিরাকেও শুক্র হইত আনয়ন করা হইয়াছে। এই তই জাতীয় শিল্পী-প্রাণী 
সুক্রেই তাহাদেব অতাশ্চর্ধ্য সামঞ্জিক বীন্তি পদ্ধতি এবং অবিশ্রাস্ত শম- 
কৌশল শিক্ষা করিফা পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে। শুক্রগ্রহে মানুষেব স্তায় 
উদ্‌বিদ এবং প্রাণীজগৎ উন্নতিপথে অধিকতর অগ্রসর । 

তৃতীয় জাতির বুদ্ধ ও বোধিসন্বসমূছ এই মহাত্মাগণ হইতে জাত। চতুর্থ 
(দৈত্য)'জাতিতে অগ্রিধবাত্ব পিতৃগণ মহাত্মারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের 
মধ্যে চবিবশ জন পঞ্চম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। জৈনধর্ম্ে তাহার] চতু" 
ব্রিশতি তীর্ঘগ্কর ( জিন ) নামে খ্যাত। তাহারা সকলেই অগ্নিঘাত্ত পিতগণ। 

তৃতীয় জাতির মধ্য সময়ে স্বর্গীয্প উভলিঙ্গ মহাত্মাগণ ইচ্ছাশক্তি এবং 
যোগশক্তি বলে সন্তান উৎপাদন করিতেন। সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রিঘাতত পিতৃগণ 
তাহাদের মধ্যে জন্মলাভ করিলেন। তাহারাই বর্তমান অর্থৎ (21186) 
ও মহাত্মাগণের প্রকৃত গুরু। তাহারা আইন কাম্ুন, নানারপ ভোজ 
বিদ্বার ও যাছুমক্ত্রেরে আবিফারক। আদিম ও অনভিজ্ঞ মানবজাতিকে 
শিল্পবিজ্ঞান এবং সামাজিক রীতি নীতি তাহারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
নানারূপ বর্ণমালার তাহারাই আবিষ্কারক এবং প্রচগারক। তাহারা উদ্বিদ 
হইতে ওষধ প্রস্তুতের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মিশর, কেল্'ডয়! 
প্রন্ৃতি দেশের প্রাচীন ধর্ম শান্ত্রাদিতে তাহাদিগকে অসামান্ত বলবীর্ঘাশালী 
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ফবিরি এবং ফৌঁন কোন স্থানে টিটান (11157) বলা হইয়াছে। খত 
বিস্তায় তাহাদিগকে মান্যী বলা হইযাছে। তাহা? পবিভ্র 'সেনজণয়* 
(58781) ভাষার আবিফীরক। এই ভাষা তাহারা অতি প্রাচীনকালে 
দানর ও দৈত্যকুলকে শিক্ষ! দিয়াছিলেন। সেই দেন্জার ভাষা! নাফ 
বৈদিক ভাষার এবং বেনেবও পূর্বে প্রচলিত ছিল। 
(ক্রমশঃ ) 
ধুগল দেবক । 


শিব ও শক্তি । 


এক অনন্ত ও অতলম্পর্শ বিশাল সমুদ্র--স্তির, ধীব, গভীর । তাহ! এন্ধপ 
নিশ্চল ও প্রশান্ত যে তাহা আছে কি নাই অনুভূতই হব না। তাহাকে 
'"অসৎ” বা *শৃন্ত” বলিয়াই ভ্রম হয়,মনে হয় থেন কিছুই নাই) ইছাই 
শিব। কোন অজ্ঞেয় কারণে ইহ] সচল হইল,--অনীম জলরাশি আন্দোলিত 
ও গতিশীল হছইল। এখন আর সে শাস্তি নাই, সে নিস্তব্ধতা নাই, ভীষণ 
চাঞ্চল্য ও নির্ঘোষ। দিগন্তব্যাপী পর্বাত সদৃশ প্রকাণ্ড উর্দিনালা নিদ্ধত 
উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, বৃহৎ ও ক্ষুদ অসংখা কল্লোল, বীচি, তরঙ্গ, ফেন 
ও বুদধদ ক্রমাগতই আবিভূতি ও তিরোহিত হইতোছ। এই অবস্থাই শক্ি। 
আমর! মন্থাসমুত্রের ছুইটি ভাব দেখিলাম--১ম, শান্ত ও নিষ্রিয়ভাব, ২য়, চঞ্চল, 
ও ক্রিয্াস্থিত ভাব । পরমাত্বা। বা শিবকে ৮ম ভাবটির সহিত এবং মায়া ৰা 
শক্তিকে ২য় ভাবেব সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রকাণ্ড উর্দিগুলি 
এক একটী ত্রহ্ধাণ্ড এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অসংখ্য তরঙ্গ উন্নত ও অবনত অসংখ্য 
জীব। ইহারা সকলেই এক অন্ত ব্রন্মে উদ্ভূত 'ও লয়প্রাপ্ত হ্টতেছেন এবং 
এই উত্ধান ও পতন শক্তিসাপেক্ষ, অর্থাৎ শক্তিই গুষ্টি ও লয়ের একনার 
ছেতৃ। যে অজ্ঞেছ কারণ নিশ্চল সমুদ্রকে দচল করে তাহাই শব্জি এবং 
তীয় গর্জনময় অসংখা ভুরঙ্গযুক্ত যে চঞ্চল অবস্থা তাহাই "শক্তির ক্রি! 
(87575585807 )। শক্তি হইতেই স্পন্দন ও গতি। শক্তি প্রকাশিত 


০ 


২১৮ পদ্ছা। [ ১55৫ 


রইলে নিশ্চল ও নিস্পনদভাব, যেন কিছুই নহি। এই অত্তই শব্বরাচার্য 
হরিযাছেন-__ 
শিবঃ শক্তা? যুক্তে! ঘদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং । 
নচেৎ এবং দেব: ন খলু কুশঙ্গঃ স্পন্দিতুমপি ॥ 

অর্থাৎ, শিব যদি শক্তির সহিত মিলিত হন তবেই প্রভাববান্‌, নচেৎ তাহার 
স্পদনেনও ক্ষমত| থাকে না। যতক্ষণ শক্তি ক্রিয়ান্বিত। ততক্ষণই জগৎ 
তাই ইহার নাম জগদঘ!। 

শিব নিগুপ। তাহার কোন বিশেষ বর্ণ (গুণ) নাই। অথচ তাহাতে 
সুল বর্ণের (গুণের ) সমন্থদ্ধ বা একজ্র সমাবেশ হইয়াছে, তাই তিনি শুভ্র) 
যেখানে দ্বন্্ (1915615 ) বা বিপরীত (€০909051695) বর্ডমান, সেই খালেই 
গতি ও স্পন্দন। তীহা?তে সকল ঘন্দ ও বিপরীত পরস্পরকে খণ্ডন করিয়। 
সাদ্যভাবাপর ভইয়া আছে। তাই তিনি স্থির, নিশ্চল, মৃতবৎ পতিত। 
সাহার বক্ষের উপর নৃতা করিতেছেন ইনিকে? ইনিই সেই মহাশকি। 
বক্ষের উপর .কেন? ইহার ঈীড়াইবার কি অন্ত স্থান নাই ? শ্কিমানের 
হৃদয়ে ভিন্ন শক্তি আব থাকিবেন কোথায়? ভাল, ইনি কৃষ্ণা কেন? 
গুভ্রের বিপরীত কৃষ্ণ । ব্রহ্ম নিগুণ, ইনি গুপময়ী; ব্রহ্ধ নিক্ষিয়,। ইলি 
ক্রিয়াবতী ) বর্ম নিশ্চল ও নিষ্পন্দ, ইনি ঘৃত্তিমতী চঞ্চলতা ও গতি; তাই 
শিব শুত্র, ইনি কুষ্টা্গ'। ইনি এরূপ বিকট বদনা ঘোর দংগ্রা ভীষণ মুস্তি 
কেন? ভাবুক, একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখুন দেখি, ইনি কি কেবলই 
ভঙ্করী? ইহাতে কি দয়া কঠোরতা, পালন বিনাশ, মাধুর্য পারুত্য ও স্যটটি 
সংহারের এক অপূর্ব, সম্মিলন, এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যাইতেছের। ? 
এক হুন্তে দান ( জগদাদিস্থষ্টি) করিতেছেন, এক হস্তে মাভৈঃ* ররে পালন 
ফারিতেছেন, এবং ছুই হস্তে সব সংহার করিতেছেন । আবার তিনি উলঙ্গী! 
উলঙ্গ না হইলে তীহার তিনটি গুণ বা! তিনটি ধুগপৎকার্ধ্য জীব দেখিবে 
কিন্ধপে 1? জীব, এ দেখ তীহার যোনি। এঁদেখ তাহার আ্বনন্ব়। 
ফবেখ তাহার রুধিরাক্ত লোৌল জিহবা! বুঝিলে তো? এ দেখ যোনিদেশ 
হইতে কোটি কোটি ব্রক্ধাণ্ড নি্যত হইতেছে, ত্র দেখ অবংখ্য জীব তাঁহার 
জ্দপীধৃবপালে প্রাণ ধারণ করিতেছে, এবং ই দেখ শেষে সমস্তই তাহার 


খাশ্থিন ] শিব ও শক্তি । ২১৯ 


করাল ফবলে কবলিত হয়! চিরশার্তি লাভ করিতেছে !! এখন “কুতো ঘা 
ইমানি ভূতানি জায়স্তে কেন জাতানি জীবস্তি কিং প্ররস্তা তিসং বিসম্ভি* 
তাহা বুঝিলে কি? অজ্ঞান জীব আমরা । আমাদের বোধের জন্তই 
“্র্ধপো রূপ কল্পনা” এই যে মূর্তি_ইহাতে সমুদয় জগত্রহন্ত উদ্ঘাটিত, 
সপন্টী্কভ ; কঠিন ছুত্ডে ক তত্থুটা এন্ড সহজে ও এন সংক্ষেপে বুঝইবখ় বপঠ 
উপায় আছে মনে হয় না। নিগুণের বক্ষে গুণময়ীর নিত্য ক্রীড়া ইহাই 
জগৎ। ইহাই দব। নুক্ুতম পরমাণু হইতে বৃহতম ব্রন্ধাও পর্য্যস্ত যাবতীয় 
পদার্থে এই শিব ও শঙ্তির একত্র সমাবেশ, এই নিশ্চল ও সচল ভাবের 
জপূর্ব্ব মিলন ! 
আত্মা, পুরুষ ও শিধ-_এই তিনে এবং পক্ষান্তরে মায়া, প্রকৃতি ও শক্তি 

এই তিনে যেক্পপ সাদৃস্ত লক্ষিত হয় তাহাতে মনে হয় বে বেদাস্তে যাহা আত্মা 
ও মায়া, সাংখ্যে তাহ। পুরু ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রে তাহাই শিব ও শক্তি। 
আমর] প্রথমে সাদৃশ্তগুলির একটু আলোচন! করিয়া, তৎপরে যদি কিছু 
বৈপানৃশ্ঠ থাকে তাহাই দেখিব। প্রথমতঃ দেখা যাক আত্ম! ও মায়ার 
মোটামুটি লক্ষণগুলি কি। কঠ উপনিষদে নিয়্লিখিত উপমাটি দৃষ্ট হয়, 

আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। 

ুদধিং তু সারথি বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইত্যাদি 
অর্থাং, আত্মা রথী, শরীক রথ, বুদ্ধি সারথি এবং মন প্রগ্রহ (লাগাম )। 
ইহার তাৎপর্য্য এই যেরথী যেরূপ নিক্ষিয় ও সাক্ষী, আত্মাও সেইরূপ। 
গীতাতেও কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়, 

প্নিত্যঃ সর্বগর্তঃ স্থা$ং অচলোহয়ং সনাতন: ।” 

*্অনাদিত্বাৎ নিগু পত্বাৎ পরমাত্মাক্সম ব্যস | 

শরীরস্থোহপি কৌস্তেকস ন ফরোতি ন লিপ্যতে ॥” 
অর্থাৎ, আত্ম! নিত্য, সর্বব্যাপী, অনাদি, নিশ্চল, নিশু ৭, নিক্কির ও নি্িপ্ত । 
আচ্ছা, মায়ার লক্ষণ কি? 

শঙ্কর ইহাকে অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বলিয়াছেন। পঞ্চদশীও 

বলেন, 

প্শক্কিরত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ববন্ত নিয়ামিক।। 


হক পন্থা! 1০১৫ 


'জর্থাৎ। ইনি ব্রক্ষের শক্তি এবং ইহা ছারাই সব নিঘুদিত ও পরিচালিত হই 
তৈছ। বেদাস্তদারে ইনি পত্রিগুণাখ্কং ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ” অর্থাৎ, সত্ব" 
রজস্থমোগুণাত্মিক! ভাব্রূপিণী কিছু বলির! বর্ণিত হইয়াছেন।, গীতাতেও 
ভগবান তিন গুণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 

ত্িভিগুপমগ্মৈ ভাবৈরেতিঃ সব্বমিদ্ং জগৎ । 
মোহতং নাভি জানাতি মামেভাঃ পরমব্যযুং ॥ 
দৈবী হোষা গুণময়। মম মায়া ছুরতায়া। ৭1১৩--১৪ 1 

অর্থাৎ, ফত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে ব দ্বারাই »মন্ত জগৎ মোহিত । এই 
ব্িগুণাত্মক ভাবই আমার মায়! ইন্যাদি। ভ্রাহ1 হলে আমরা দেখিলাম 
মায় ভ্রিগুণাত্মিক, স্ৃষ্টিস্থিতি গ্রসরঙ্করী, ভাববপিণী বঙ্গশক্তি | 


এখন পুরুষ ও গ্রকৃতি কিরূ” দেখা ধাউক । সাংখ্যকারিক। বলিতেছেন - 
«“  সিদ্ধং সাক্ষিত্বং অন্ত পুরুষস্ত | 


কৈধঙাং মাধ্যস্থং দ্র ত্বম্‌ অকর্তৃভাঁবশ্চ ॥* ১৯। 
৭. সত্বরজন্তমাংসি এয়োগুণাঃ কর্মাকর্তৃভাবেন প্রবর্তীস্তে ন পুকষ এবং '-'৮ 
গৌড়পাদ ভাষ্য । 
অর্থাৎ, পুরুষ সাক্ষী, কেবল? মধ্যস্থ ( উদাসীন ), দ্রষ্টা এবং অকর্তী। সব্বরজঃ 
তম্ঃ গুণতআক়ই যাবতীয় ক্রিস (স্ষ্টিস্থিতিগ্রলয্াদি ) করিতেছে, পুরুষ 
নিক্রিয়। পুনশ্চ - 


ব্রিগুণং-.প্রসবধর্মি প্রধানং', দ্বিপরীতঃ'"'পুমান।৮ ১১ 
সত্বরজন্তমাংপি ভ্রয়োগুণাঃ বস্ত ত্রিগুণং অব্ক্তং চাগুণঃ পুরুষ ' একং 
প্রধানং তথ] পুমানপ্যেকঃ - নিতামবংক্তং তথাচ নিতাঃ পুমান্‌.. হস্ত 1” 


গৌড়পাদ তাস্ত। 
অর্থাৎ, প্রকৃতি ত্রিগুণ।ত্মিকা ও হিরন জগদাদি উৎপাদন 


করিতেছেন ), কিন্তু পুরুষ তদ্ধিপরীত, অর্থাৎ, নি ইত্যার্দি। তবে কোন 
কোন বিষয়ে প্রকৃতির সহিত পুরুষেব একা আছে, যথা--প্রক্কৃতি এক পুরুষ 


এক)প্রকৃতি নিত্য পুরুষও নিত্য ইত্যাদ্দি। ভগবান্‌ গীতাতেও বলিম্মাছেন,-- 
গ্রকতেঃ ক্রিয়মাপানিগুণৈঃ কন্দানি সর্বশঃ। ৩২৭। 


প্র্কত্যৈব চ কর্াণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ | ১৩২৯। 
অর্থাৎ, প্রক্কৃতিই সব করিতেছেন, পুরুষ নিশ্টি। 


জ্াস্রিন ] শিব ও শক্তি। ২২১ 


এখন শিব ও শক্তির লক্ষণগুলি দেখিব। কুলার্ণবতগ্ত্রে শিব সম্বন্ধে এই 
রূপ উত্ভি পাও! যায়, 
অন্তি দেবি পরংব্ন্ধ স্বন্নপী নিষফলঃ শিবঃ 
সর্ববক্তঃ সর্ববকর্তাচ সর্ধেশো নির্দমলোদয়ঃ ॥ 
অয়ং ভ্দ্যেতিরনাগ্তস্তো 'নর্ব্িকারঃ পরাতপরঃ। 
নিগুপঃ সঙ্চিপানন্দঃ তদংশাজীব সংজ্ঞকাঃ ॥ ১ম উল্লাস। 
কার্থাৎ, শিব পরব্রহ্ষ্ব ₹প, অথণও্ড, অনাদি, অনন্ত, নিও ৭, নির্ব্বিকার ইত্যাদি! 
শিব পরম ত্রহ্গ স্ব্ূপ। এই পবমত্রঙ্গ কিং বিধ? 
মহানির্বাণতন্্র বলিতেছেন, 
সদৈকরূপং চিন্মাজং নিলিপ্তং সর্ব বস্তযু 
ন করোতি ন চাশ্লাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ৷ 
না চি চি খু 
তস্তেচ্ছ! মাত্রমালদ্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা । 
করোনি পাসি হংস্তন্তে জগদেতচ্চরাচরং ॥ ৪র্থ উল্লাস। 
অর্থাৎ, জ্বন্গ লিক্রিয়, নিলিপ্ত, সর্বদাই একরূপ (নির্বিকার ) এবং তীহার 
ইচ্ছা! মাত্রেই তূমি (শক্ত ) স্থষ্টিপালন ও সংহাঁর কর। গন্ধর্ধতন্ত্র শক্তি সম্বন্ধে 
বলিতেছেন, 
যা৷ শক্তি সর্বভৃতানাং জগচ্চৈতন্ত কপিণী | 
স1 এব হি জগৎ সর্বং সা এব পবমাঁকলা। 
তগ্তাঃ পুনঃ পুনঃ স্থষ্টিঃ জায়তে লীয়তে সদা । 
অর্থাৎ, চৈতস্তরূপিণী সর্বভূতের যে শক্তি, তিনিই জগৎ, তিনিই পরাৰিস্ভ|। 
তাহ! হইতেই জগদাদির পুনঃ পুনঃ কষ্টি ও লয় হইতেছে। 
পুরাণৈও শক্তির উল্লেখ আছে, 
ক্সান্ত। নারাফণী শক্তিঃ স্ষটিস্থিত্যন্তকারিণী । 
করোমি চ যয়া শৃষ্টিং যয়। বরহ্মাদি দেবতা । ব্রক্ষবৈবর্ত। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন আমার শক্তিই আছ্ভা। ইহা! হ্বারাই আমি নতি, পালন 
ও ঘংহার করি, ইহা দ্বারাই ব্র্মাদি দেরতার উৎপত্তি। | 
খাভএব আমরা দেখিতেছি আত্মা, পুরুষ ও শিব--এই তিনই অনাদি, 


২২২. পন্থা । | ১০৮৫ 


নিত্য, নিগুণ, নিষ্বি়, নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ) এবং মাঝ, গ্রন্কতি ও শক্তি-_ 
এই তিনই অনাদি, গুণময়ী, ৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী ও নানারূপধারিণী। 
এখন ইহাদের মধ্যে কি বৈসাদৃশ্ট আছে তাহাই আলোচ্য । আত্মা ও শিবে 
কোন প্রভেদ নাই । কারণ, উভয়েই এক ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। কিন্তু 
সাংখ্যের পুরুষ সেরূপ নহেন, তিনি বু। গৌঁড়পাদ সম্ভবতঃ এই মতাবলম্বী 
ছিলেন না, কারণ, ১১ কারিকার ভাষ্যে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন 
“গরকমব্যস্তং তথা পুমানপ্যেক$৮” অর্থাৎ, প্রক্কৃতিও এক, পুরুষও এক, ৰহু 
নছেন। 

মারা, প্রকৃতি এবং শক্তির মধ্যেও কিছু বৈষমা আছে। মায়া “সঘসন্ত্যাম্‌ 
অনির্বচনীয়”__.সৎ নহেন অসৎও নহেন। কিন্ত প্রকৃতি ও শক্তি সং ও 
নিত্য। বেদীস্ত বলেন মায়া ব্রন্মের শক্তি) ব্রহ্ম হইতে ইহার স্বতন্ত্র ব! স্বাধীন 
অস্তিত্ব নাই। ব্রঙ্গ কখনো। বা এই শক্তির ব্যবহার করেন এবং কখনে! ৰা 
ইহা তন্মধ্যে বিলীন থাকে । তিনি শ্তিযুক্ত হইয়! যে সকল অলীক পদার্থ 
বা শ্বপ্রের স্ষ্টি করেন তাহাই এই জগদাদি। এবং শক্তির প্রত্যাহার করিলে, 
এই স্বপ্নেরও অবসাঁন হয়। অতএব শক্তিটি একবার আমিতেছে ও একবার 
যাইতেছে,--পর্যযাঃক্রমে সক্রিয়ও নিক্কিয় (8০156 ৪720 196176) ভাব ধারণ 
করিতেছে,_-অর্থাৎ, বরাবর একরূপে থাকে না, স্থতরাং ইহাকে সৎ বলা যাক্স 
না। আবার ইহা! অনাদ্দি ও অনন্ত, স্থতরাং অসৎও বল। যায় না। সাংখ্য বর্ম 
বা! পরমেশ্বররূপ একটা চরম পদার্থ স্বীকাব করেন লা । পুরুষ ও প্রক্কৃতি এই 
দুটিই তাহাদের চক্সম। ছুইটিই পরস্পর স্বাধীন এবং ছুইই নিত্য । তন্ত্রের 
শক্তি সাক্ষাৎ ব্রন্ধস্বরূপিণী, অতএব নিত্য। বেদাস্তর্গত দেখীশ্ক্ে ও 
'কেনোপনিষদে, পুরাণে এবং তস্ত্রে যে যে স্থানে দেবীর উল্লেখ আছে, সেই 
সৈই স্থানেই ইনি ব্রন্ধস্বর্ূপিণী বলিয়৷ বর্ণিত] হুইয়।ছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে 
অধিক বচন উদ্ধৃত করা নিপ্রয়োজন। কেবল দেব্যুপনিষদেক্র নিয়লিখিত 
কয়েক পঙক্কি ইহার যখেষ্ট প্রমাণ হইবে, 

“সর্ষের বৈদেবাঃ দেবীং উপতস্থুঃ কাঁসি ত্বং মহাঁদেবি ? সাব্রবীৎ 

অহং ব্রহ্ধ-স্বর্পিণী মত্ত প্রকৃতি পুরযাত্মকং জগৎশুর্তাখণ শুন্ভধ্ 'অহ্ষ্‌ 

আলন্পানানন্দাঃ অহ্ংবিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ক্র্ধ বজ্জাণী বেদিতব্যে. 


'আশ্ষিন ] শিব ও শক্তি। ২২৩ 


॥ 


ইত্যান্থাখর্ধশ্রাতিঃ.... এধাত্মশক্তিং এষা বিশ্ববিমৌহিনী 1” অর্থাৎ, সফল 
দেবত1 দেবীকে জিজ্ঞাস! করিলেন “আপনি কে*? তিনি বলিলেন "ব্মামি 
্ঙ্মন্বরূপিনী। আমা হইতেই এই প্রকৃতি পুক্ুষাত্মক জগৎ, শৃদ্য ও অশূন্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে । আমিই আনন্দ অনাননা, জ্ঞান অজ্ঞান, ব্রদ্ধা ও অত্রদ্ধ! 1” 
অর্থর্কবেদ ইহ! বলিয়াছেন . ইনিই আত্মার শক্তি, ইনিই বিশ্ববিমোহিনী। 
একই চরমতত্ব বিতিন্নতাখে গ্রহণ .করাতে মতেব বিভিন্নতা উপস্থৃগ্ত 
হইয়াছে । প্রথম সাংখ্য মতটি চিন্তা করিলে দেখ। যায় যে সাংখ্য যদি ব্রহ্ম 
বা সর্কনিয়ন্তা এক পুরুষের স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে অনেক কুটিল 
যুক্তি ও অনার তর্কের অবতারণা! করিয়! স্থমত পোষণের জন্য তাহাকে বৃথা 
প্রয়াস পাইতে হইত না। তাহার পুরুষ নিক্কিয়, নিশুণ, উদাসীন, কিন্তু 
তিনিই একমাত্র চিৎ বা -জ্ঞাতা। প্রকৃতি জড়। প্ররুতির উপর পুরুষের 
কোন শক্কি বা প্রভাব নাই, অথচ জড প্ররূতিকে পরিচালিত করিবার অন্ত 
কোন নিয়স্তাও নাই । তবে প্ররূতির বিকার বা পরিণাম কিরূপে হয়? 
কে তাহাকে পরিণামত করিয়া! এই বৈচিত্রময় জগদাদি উৎপাদন করে? 
সাংখ্য উত্তর করেন প্রকৃতি স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হয়) সেমন অচেতন ছুগ্ধ 
বৎস পোৌধণের ভন্ত ্বতঃপ্রবৃত্ত হয় এবং পোষণ কার্ধা সম্পন্ন হইলে নিবৃত্ত হয়ঃ 
সেইরূপ পুরুষের ভোগও মোক্ষ সাধনেব জন্য অচেতন প্রকৃতি মনোহর 
ফগদাদির বিস্তার করে এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে নিবৃত্ত হয়। কিন্ত 
পুরুষের সামিধ্যের প্রয়োজন, পুরুষ দ্রষ্টুূপে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত ন! 
হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় না। কেন যদিকোন দর্শক নাথাকে তবে 
কি নর্ভক্কণীর নাচিবার বৃত্তি হয়, তাহার মনোমুগ্ধকর বিচিত্র কৌশল 
দেখাইবে কাহাকে? কিন্ত সাহখ্য এ সপ্ন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
তাহা হইতে পুরুষ যবে কেবল দ্রষ্টা ও উদাসীন তাহা প্রমাপিত হয় না, বরং 
প্রক্কতির উপর যে তাহার আধিপত্য (0000:0] ) আছে ইহাই সিদ্ধ হয়। 
মনে করুন চৌহ্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত । সাংখ্য বলেন চৌন্বকের সান্নিধ্য 
বশ্তঃ যেমন লৌহ্‌ ক্রিননাশীল, সেইরূপ পুরুষের সান্লিধ্োই প্ররুতি ক্রিয়াধুক্ত । 
জিজ্ঞান্ত এই লৌহের ক্রিয়াশীলতা! কি চৌন্বকের শক্তির উপরই নির্ভর 
করিতেছেন]? চৌস্বকের শক্তি বশতঃই লৌহের এই গুণ জন্মে, কেবল 


২২৪ পন্থা । ১৩১৫ 


সান্িধ্যবশত্তঃ নহে । চৌন্বক যদি কোন শক্তি বিস্তার না করিয়া কেবল 
লৌহের নিকটে থাফিত, তাহ! হইলে পৌহের এ গুণ জন্মিত কি? আবার 
ধরুন গন্থু ও অন্ধেব দৃষ্টাস্ত। পুরুষ চক্ষুম্ান্‌ কিন্তু পঙ্গু, একৃতি অদ্ধ কিন্তু 
হস্থপদবিশিষ্ট। দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কেবল অন্ধের সন্ধে চাপিক়াই 
থাকেন, কোন্‌ পথে যাইতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া না দেন, তাহা হইলে অন্ধ 
ঠিক পথে চলিতে পারে কি? কিন্তু প্রতি যেখানে যেট দরকার সেখানে 
সেইটি সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ঠিক পথে চলিয়াছেন তাহার অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই। অতএব এই দৃষ্টান্ত হইতেও প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ প্ররাতিকে , 
পরিচালিত করিতেছেন। গৌড়পাদ ২১ কারিকার ভাষ্যে আর একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন। তিনি বলেন “যেমন স্ত্রীপুকষ্বেব সংসর্গে সম্গানোৎপত্তি, লেইক্বপ 
প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে সক পদার্থের উৎপত্তি।” ভাল, জিজ্ঞাসা করি 
স্ত্রীর রজংই কি কেবল সম্তানোৎপত্তিব কাবণ, তাহ! কি পুরুষের শুক্রের 
অপেক্ষা করে ন? তাৰ পুকষেব কোনও প্রভাব (1,26০) নাই, কিনূপে 
বলিব? পুরুষের বনুত্বও সাংখ্য এবনিধ যুক্তির দ্বার! সমর্থন কবিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন। পুকুষ বছ , কারণ পুকষ এক হইলে, একটা জীবের জন্ম, মুত 
বা সুখ ছুঃখে সকল জীবেরই জন্ম মৃত্য বাস্থথ ছুঃখ হইত। এরূপ যুক্তির 
মূল্য আমর! বুঝিতে অক্ষম । আমবা দেখিতেছি সকল ঘটেই এক আকাশ 
(700:) বা একই বায়ু বর্তখান আছে, কিহ্ছ কই, আমার ঘরের কলসীটি 
ভাঙ্গিয়। গেলে, পৃথিবীর যেখানে যত কলসী আছে সব ভাঙ্গিয়! যায় ফি? 
একই সুর্ধ্যালোক নানা দর্পণে, গৃহে, পটে, প্রতিবিস্বিত হইয়াছে, কিন্তু তাই 
হলিয়৷ কি একথানি দর্পপেব বিকারে যাবতীয় দর্পণ, পট প্রভৃতি বিরুতত 
হইয়; যার? পুরুষ বা! আত্মা নিঃসঙ্গ ও নির্বিকার, স্ুতরাং--উপাধির 
বিকারে তাহার বিকার হইবে এন্ধপ অনুমান করা কি যুক্তি সিদ্ধ? এতত্তবার। 
বুঝা যাইতেছে যে সাংখ্য “পুরুষ” শব্ধে আত্মাকে লক্ষ্য করেন লাই, জাত্মার 
আভাস বা! জীবই তাহার লক্ষ্য । 

ব্্ম এক। তাহার ছ্ুইটি ভাব আছে | একটা নিশ্চল, নিশু'ণ, শান্ত, 
নিক্রিত্ব, বা শিবভাব। অপরটি লচল, সণ, সক্তিম্ধ বা শক্তি ভাঁব। এই 
ছুই শাবই সব,_-সর্ব এই ছুইটি বিরাফিত। ইহাই চরম তব। এই তত 


জমাস্্িন ] শিব ও শক্কি। ৫ 


পাংখ্য কিয়ণে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংঙ্গি্ত 'পরিচগ্ দিলাম। এখন 
ব্দোস্ত ও তন্ত্রের কথা। বেদান্ত প্রথমোক বা নিগুণ ভাবটিকেই একমান 
সৎ বা লত্তা বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ভাবটিকে মায়! বা! মিধ্যা বলিয়া! উপেক্ষা 
করিয়াছেন । কিন্ত তত্র এই ছুই ভাবই একত্র এক সঙ্গে দেখিতে চান। 
তাই তাহার শক্তি, প্্রন্ম দরূপিণী” এবং তাহার কল্িত মৃত্তি শিবধুদ্ত শস্ধি 
কা শক্তিযুক্ত শিব। তিনি যে কুগুলিনী রূপিণী শক্তির ধ্যান করেন, 
তাছাও সার্ধ ভ্রিবকয়াকারে শিবলিজকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তাহার 
শক্তি বিদ্যাও কবিষ্ভা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্বি, সাকার ও নিরাকার উদ্তয়ই । তিনি 
ভূক্তি মুক্তি প্রদাক্িনী, ভোগ ৪ মোক্ষ ছুইই তীহার করাম্বত। মহানির্ববাণ 
তস্ত্রের চতুর্থোল্লাসের চতুর্থ শ্লোকের টিপ্লনীতে আগম রহস্তবেত্তা আস্ধের 
ভজগম্মোহন তর্কালঙ্কার লিখিয়াছনপ-__আপ্বাশক্তি শবে তীয় জরঙ্গযুক্ত 
মুল প্রকৃতি । ইনিই মার, মহামায়া, কালী, মহাকালী, আস্তাশক্তি প্রস্ভৃতি 
নামে উপাসিতা হইয়। থাকেন। বন্ততঃ ব্রহ্ম ও মায়! পরম্পব পৃথক নছেন। 
যদি উভয়কে পৃথক্‌ করা যাইত, তাহা হইলে ব্রক্ষের কর্তৃত্ব প্রভৃতি ন! 
থাকাতে তিনি জড়পদার্থ মধ্যে এবং শক্তির চৈতন্ত ন! থাকাতে তিনিও জড় 
পদার্থ মধ্যে পরিগর্পত হইতেন। শক্তি ও ব্রহ্ম উভয়ের অ-বিনা-ভাব সম্বন্ধ 
অর্থাৎ শক্তি-বিরহিত-ব্রন্দ ও ব্রহ্ম-বিরহিত শক্তি থাকিতে পারেন না। স্ন্ষের 
।উপাসন] করিবার সময় শক্তিযুক্ ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েন, এবং শক্তির উপাসন! 
করিবার সমর ব্রন্ধযুক্ত শক্তি লক্ষিত হয়েন। সুতরং ব্রন্ষের উপাসনা ৰা 
শক্তির উপাদন। ভিন্ন নহে; কারণ, ব্রচ্মলমবেত শক্তি ও শক্তিসমবেত ব্রদ্ধ 
খ্কই কথা।” 

আমরা শাহ! দেখিলাম তাহা হইতে মোটামুটি এইরূপ বলা যাইতে পারে ;-- 

ংখ্য প্রধানগুঃ ব্রন্মের সক্রিয় ভাবটিই দেখেন, বেদাত্বের নাক্রয় ভাবটির 
প্রতি দৃষ্টি এবং স্তর এই ছুট ভাবই যুগপৎ দেখিয়া! থাকেন। এই বিতিন্নঙা 
হেতু ইহাদের সাধন প্রণালীর ও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অবস্ত জীবের সর্ধবিধ 
ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বাযুক্তি সাধন-__তিনেরই লক্ষ্য, কিন্ত যে উপায়ে এই যুক্তি 
গত করিতে হু্বে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাংখ্য বলেন প্রকৃতি পুরুষের 
ভ্বেষ জ্ঞানেই মুক্তি । এই ভেদ জ্ঞান কির্ূপে হইতে পারে? যত দিন ন! 

৪ 


৬ পঙ্থা। [ ১৩১৫ 


'গুরুষ লমগ্রা! প্রকৃতিকে জারিতে পারেন ভতদিন তিনি প্রস্ততি হইতে যে 
সত্তর বা পৃথক এ জ্ঞান তাঁহার জন্মিতে পারে না। অতএব চতৃ'বাংশত্তি তত্ব 
(শ্রক্কৃতি এবং ইহার ব্রয়োবিংশতি বিকার ) জানিতে পারিলেই, পুরুষ নিজের 
স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া কৈবল্য লাভ কবিতে পারেন । নর্তৃক'র সকল ফেোশল, 
লকল হাব ভাব যখন দেখা হইয়া গিয়াছে, তখন পুরুষ আর কি দেখ্িব” 
বলি! মুখ ফিরাইয়া লন, এবং প্ররুৃতিও পআমার তো সবটট দেখিয়াছে” 
এই ভাবিয়া 'নবৃত্তা হন । তাহ! হইলে সাংখ্যের মতে প্রকৃতি এবং ইছার 
যাবতীয় খিকৃতির জ্ঞ'নই মুক্তির উপার। এই্জ্ঞান**্ছের অর্থকি? 
পুস্তক পাঠ বা যুক্তি বিচার দ্বারা ক্ষিতাপ্তেজ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়)" 
সতাঞ্চাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। অপবোক্ষান্থুহৃতিই (087500 51১675৩0606) 
প্রকৃতজ্ঞান। ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরু) ব্যে'ম, অহঙ্কার ও মহৎ--এই সফল 
ত'ত্বর ত্ব'র! নির্দিত, বিভিন্ন ও ক্রম সুম্মা কতকগুলি লোক (15765 আছে 
যথা ভূলোক (1:550. 0187৩), ভূবলৌক (48051 01579) স্বর্জোক ও 
মহলে ক (100৮% 1)21)10 [19119 ), জন ও তপঃ লোক (,35911710 01806) 
সহ্যলোক (টি ম58)01501216), বৈকুগ্ঠ ও গোলক (0518-0852010 গা) 
814177181%111517710 0171793 )1 প্রকৃতি এবং ইনার যাবতীয় বিফারের 
বরা এই লোরগুলি নির্মিত। অতএব এই সকল বি ভন্ন ভূবন ব1 [181৩8 
এর সম্পূর্ণ জ্ঞান না হইলে চতুরর্বংশতি তত্বের জ্ঞান হইয়াছে বল। যায় ন1। 
অর্থৎ। যখন পুরুষের ঙ্গ'গড সন্বপন্ধ কিছুই জ্ঞাতধ্য থাকিবে ন--যখন তিনি 
সর্বজ্ঞ হইবেন, যখন নর্ভকীর পকল মুত্তি ও ভাব ।তনি দেখিয়া লইবেন, তখন 
ত'হার কৈবলা লাভ হইবে। বলা বাহুল্য সাংখ্যে ভত্তর কোন স্থান লাই, 
ভক্তির কথা উঠি৫ঃই পারে না। 
ক্রমশঃ 
শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুগী। 


আ্ির ] বেদাস্তাভাস। ২২ 


বেদাস্তাভাম | 
গীতি-_আত্মতত্ব। 


কেমনে চিনিব তোমায় ওছে দীন দয়াময় । 
ভ'জে তোমায় লাঁত কি আমার, আমি কি তুমি নিশ্চয় ॥ 


না জানি কি লীলাচ্ছলে, 

তুমি ব্রহ্ম বহু হলে, 

তাই কি দেখাইয়ে দ্রিলে, 
“আমি* আত্ম-পরিচয় ॥ ১ ॥ 


কোটি কল্প কাল হইতে, 
(আমি ) প্রামামান চৌব্াশিতে * 
বন্ধ নিদ্দারণ যেমন, 

রাশিচক্তে গ্রহতয় ॥ ২ ॥ 


মান়্াবশে গভিমানে, 
আমি এই দেহ জ্ঞানে, 
ভুলে গেছি তুমি-“মামি,” 
(এখন ) মিটে না মনে সংশয় ॥ ৩॥ 
“ছুর্মতর” কি সে দিন হবে, 
ভেদ বুদ্ধ নাহি রব, 
ফেই.“আমি” এই স্বৃতি, 
পুনরায় হবে উদয় ॥ ৪1 


প্রমতিলাল রায়। 


সি সিপাপাপন পিগ লি পিপল 


*গ চৌনাশিতে অর্থাৎ চৌন্নাণি লক্ষ যোনিতে । 


২২৬৫ পস্থা। [ সি 
রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী। 
স্ন্ন্ধ তত্ব । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর । 


প্রাপা শ্রীরুষ্ষই বেদ শান্থ্ের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাস্ত বিষয়; কর্তব্য 
শ্রবণাদি নাধন তক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; আর ভক্কিফলক্গ প্রেমই 
প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ। শ্রী এবং তত্প্রাপ্তির গৌণ সাধন শ্রবণাদদিতক্তি 
ও মুখা সাধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রের প্রধান সঙ্থন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন । 
& তিনেক্স জ্ঞান হইলে, মায়াবন্ধন আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া খায়। 
শ্রীকঞ্চের সহিত বেদের মুখ্য সম্বন্ধ পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে ;__ 
“ব্যামোহায় চরাচরস্ত জগতন্তে তে পুরাণাগমা- 
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জঙ্পস্ত কল্পাবধি। 
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌ বিধুঃ; সমস্তাগম- 
ব্যাপারেষু বিব্চেন ব্যাত করং নীতেষু নিশ্চীয়তে |” 
চরাচ জগতের মোহনাথ বিবিধ পুরাণ ও আগম বিরচিত হইয়াছে, 
তত্তপ্লিরূপিত দেবতা সকলও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন 3; কল্পকাল 
পর্যাস্ত এই বূপহ হুটক, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ 
নিখিল শাস্ত্রের বিচার প্রসঙ্গে ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে এক 
মান্জ বিষুই সর্বেশ্বর বলিয়। নিশ্চিত হয়েন। 
বেদশববদকল গৌণবুত্তি ও মুখাবৃত্তি দ্বারা এবং বেদবাকামঞ্চল অথ্থয় 
সন্বদ্ধ ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ সবার! একমাত্র শ্রীকুষ্চকেই নির্দেশ করিয়া খ'কেন। 
বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যবসাক্িপী। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,_- 
“কিং বিধতে কিমাচষ্টে কিমনৃস্ত বিকল্পর়েৎ। 
ইত্যন্তা হৃদয়ং লোকে নান্তে৷ মদ্বেদ কশ্চন ॥ 
মাং বিধত্তেইভিধতে মাং বিকল্প)াপোহতে হহম্‌। 
এতাবান সর্ববেদার্থঃ শব্ধ আস্থান্স মাং ভিদাম্‌ 
মায় মাত্র মন্দ্তাস্তে প্রতিবিধ্য প্রসীদতি ॥ 


আঙিন ] রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী । ২২৯ 


ক্রতিকর্ম কাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে 
মন্ত্র বায দ্বার। কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞান কাণ্ডে কাহাকে অন্জবাদ 
করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্ত কেছই 
জাগে না। শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে 
অভিধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। 
ইন্াই সমস্ত বেদের তাৎপর্য, বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ 
মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পুর্ধক, মধ্যে আমার অবতারাদিন্ূপ ভেদের 
অনুবাদ করণাস্তব, অস্তে, অস্কুরগত রস যেমন কাণ্ড শাখাদিতে প্রস্যত হয়, 
তেমনি, প্রণাবার্থভূত একমাত্র শ্রীকুষ্ণই সমস্ত কাণ্ড শাখাদিতে অগ্থস্থ।ত 
বলিয়া, মিবৃত্ত হইয়া থাকেন। 
শ্রীকৃষ্ণের স্বৰপ অনন্ত অর্থাৎ কা'লক পরিচ্ছেদরহিত বা বিভূ, দৈণনক 
পরিচ্ছেদ রহিত বা নিত্য এবং বস্ত পরিচ্ছেদ রহিত বা পূর্ণ। তাছার বৈভবও 
অনন্ত। সং চিৎ ও আনন্দই ঠটাহার ্বঙপ। শক্ষি ও শ্তিকার্ধ্য সকলই 
ভীহার বৈভব। তাহাক শক্তিপকল প্রধানতঃ ভাগরয়ে বিভকু হইয়া! থাকেন। 
উক্ত ভাগন্রয় যগা,_-চিস্থক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্কি। চিচ্ছক্তি তাহার 
স্ব্রপেরই অন্তর্গত অর্থাৎ বাচক বলিয়া চিচ্ছক্তি.ক স্বরূপশক্তি বাঁ অন্তরঙ্গা- 
শক্তিও বলা যয়। মায়াশক্ষি তাঙার স্বপে না খাকিয়। তাহার শ্বরাপের 
বাহিরে অর্থাৎ স্বরূপ বহিশ্চর জীবশ-্তিতেই থাকিয়া তাহার শ্বরূ”পর লক্ষক 
হুয়েন বলিয়া! মায় শক্রকে বহিরগ্গাশক্তি ও বলা যায়। আর ভীবশক্তি তহার 
স্বঙ্প শক্তি ও মায়াশ-্তর মধাবত্তিনী বধলিয়] অর্থাৎ তাহার চরূপশক্ষির 
এবং মায়াশক্তির সঙ্গে থাকিয়া স্ববূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া জীবশক্তিকে 
তটন্থাশক্তিও বলা যায়। বৈকৃষ্ঠ 9 ত্রহ্ষাও্ড সকল ভাহাব শক্তি কার্য 
তশ্মধ্ে বৈকৃঠ তাহার স্বরূপশক্তির কর্মা এবং ব্রহ্ধ:গসকল তাহার জীবশক্তি 
ও মাক্বাশরক্তির কার্য । স্বন্ধপ, শক্তি ও শক্তিকার্ধ; এই তিনের তিনিই এক 
মাত্র খাশ্রয়। 
শ্রীধন্ভাগবতের 'দশম স্ষান্ধের টাকার মঙ্গলাচরণে শীপরস্বামিপদ ব'লয়াছেন,-_- 
শ্মখমে দশমং লক্ষ মাশ্রিতাহ্য়বিগহম্‌। 
জীড়দ্‌ হদুকুলাস্তোধো পরানন্দনুবীর্ষ।ছে ॥* 


২৩৫ পন্থা । [ ১৩১৫ 


দশম স্বন্ধে শত্তিন্প ভক্তগণের আশ্রয-স্বরূপ-বিগ্রহ্‌-ধাক্কী পরসানলাষধ 
ধছ-কুলসাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দশম লক্ষ্য বস্ত ৰণিত হইতেছেন। 
অতঃপর, শ্রীকফের শ্বব্ধপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। বিনি হজে ব্রজেন্্র- 
নদন শ্রীকুষ্ণ, তিনিই অদ্বয় ভ্ঞান তত্ব । তিনি সকলের আদি, সফলের অংশী। 
তিনি কিশোর শেখর । তিনি চিদানন্? বিগ্রহ সর্ধাশ্রয় ও সব্যেশ্বর। 


প্ঈশ্বঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদান ্দবিগ্রহ 
আনাদিরাদিগোবিন্দঃ সব্বকারণকারণম্‌ 1” 


শ্রীকষ্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্বশক্তি পরিপূর্ণ, সুন্দর-ন্ব প্রকাশ _স্ুথ মতি 
গোপালনলীন, যাদবদিগের অগ্রাহ্য অর্থাৎ দেবতা, ব্রঙ্গবাসীদিগের প্রান 
অর্থাৎ নিজ্জ জন এবং কারণ সকলেরও কারণ। 
গএতে চাংশকলাঃ পুংদঃ কৃষ্তস্ত ভগবান স্বয্নম্‌। 
ইন্ত্রারিব্যাকুলাং লোকং মুড়য়স্তি যুগে যুগে ॥” 
ইতি পুর্বে যে সকল 'অবতারের নাম কীত্তিত হইল, এবং পরেও যে সক 
অবত'রের নাম কীর্তিত হইবে, তীহাদিগের কেহ বা পুরুষের অংশ, কেহ ব! 
পুরুষের কলা) কিন্ত বিংশতিতম অবতারে ধাহার নামোল্পেখ হুইল, সেই 
প্রীক্ ভগবান্‌, পুরু যর অ'শ ব কল নছেন, অংশী। নারাঘণ ও ভগবান্‌, 
অত এব পুরুষের মংশী, ইহ সঠা কিন্তু নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন, ভী/হঃ 
স্বয়ং ভগান্‌, অর্থাৎ নরাহণের ভগবত্বা শ্রীরুষ্ণের ভগবন্তা হইতে সিদ্ধ 
বলির! গৌণ এবং শ্রীকৃষের ভগবন্ত খ্বর়ংসিদ্ধ ব'লয়া মুখা জানিতে হইন্ব। 
পূর্ন্বোক্ত অবত'রসকল যুগে যুগে অন্থত্গণ কর্তক উপক্রহ লোকপকলকে 
সখী কয়া থাকেন। 
আয় জ্ঞান তত্বই শ্রীরুষ্ের গরূপ। অন্য জ্ঞানচত্ব-্বরূপ প্রীরুঞ্চই জ্ঞানীর 
সম্বন্ধ জীবাতিরিক্ত বিশেষণ-প্রঙ্গাশ-রঠিশ শুক্ক বিশেষারপ ব্রহ্ম ্ন্ধপেন 
যোষীর সবন্ধ অন্তর্নিহাদি মায়িক বিশেষণ প্রকাশবুক্ত পরমা ?পেও 
ভক্তের স্বন্ধে সর্ঘনক্তি সমন্থি5 শ্রীভগবদূ দপে প্রক,শ পাইয়। থাকেন। 


বদস্তিত্ততববিদ স্তথত্বং যজজ্ঞানমন্তরম্‌। 
ব্রঙ্ষেতি পরমাত্মেত ভগবানিতি শব্দ্যতে-॥ 


আর্থিন ] রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী 1 ইগু১ 


তত্ববিধগণ অছযজ্ঞামকে তত্ব বলেন | এ অবন্ধয় জ্রা'নগ়ূপ তত্ব নিবিশেধ- 
প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তঁ"ছাকে বরক্ধ বলেন. অন্তর্ধযামিরূপে প্রকাশ 
পাইলে, ফোগিগণ তাহাকে পরধাত্বা বলেন; আর সর্ধা্শক্তি সযহিতরূপে 
প্রকাশ পাইলে, তক্তগণ তঁহাকে ভগবান বলেন। নির্কিশেষ- গ্রকাশ- 
রূপ ব্রদ্গ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গকাস্থি। হুর্যয যেমন পোকরৃষ্টিতে জাতির কপেই 
দৃষ্ট হয়েন, মূর্তরূপে দৃষ্ট হরেন না। 
প্যস্ত গ্রাভা গ্রভবছে। জগদস্তকোটি। 
কে'টিঘাশষ বন্থুখাদি বিভৃতি টিষ্লম্‌॥ 
গদ্রক্ষ নিষ্ষলমননূমশষভ তং । 
গোর ন্দমাদি পুবষং তমহং ভজামি ॥% 
বিনি কোটি কোটি ব্রহ্ম ণ্ডে অশেষ বশ্ধাদি বিভূতি ভেদে ভিন্ন 
হইয়াছেন, সেল শিষ্কল, অনস্ত ও অশেষভৃত ব্রচ্গ যে প্রভূর অঙ্গকাস্তি, আমি 
সেই মাদ্রি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। 
পরমংত্থা ভ্রীকূষের এক অংশ। ই কৃষ্ণ স্বপ্ং আম্মার৪ আত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ । 
“ইফ্জমেনএবেহি তুমাস্বানম্ধিলাত্মন ম্‌। 
ভগদ্ধিতায় সোহস্যর দেহীবাভা'ত মায়য়। |” 
এই কৃষ্ণ ক তুমি আত্ম'র মাত্মা বলিয়। বিদিত হ9। তিনি তথাবিধ 
হইয়াও, জগতের হিতার্থ যোগমায়। দ্বারা দেহধাগী জীবের ভ্তাক প্রকাশ 
পাইহেছেন। 
“অথ বা বছুনৈতেন কিং জ্ঞানেন তবাজ্জুন। 
বিষভহমিদং কতন্পমেকাংশেনস্থিভোজগৎ * 
অথব' ছে ভজন, তোমার এহ অধিক জানিবাব প্রয়ে'জন নাই; আমি 
একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা ঘারা এই সমন্ত জগৎ 
ব্যালিয়। অবস্থিতি কর্‌ ছি। 
তান যোগাছি দ্বার শ্রভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তি সমন্বিত আবির্ভাবের 
অনুভব হয়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা তাহার পরিপূর্ণ সর্ধশ-ক্তস্ঘ্বিত শ্বরূগের 
গ্সসুভব হইয়া থাকে | তীহার একই বিগ্রছে অনস্তরূপের় প্রকাশ হয়। এ 
স্মনস্তদপ প্রধানত? ভিন 'ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উজ ভিন ভাগ 
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ধখা;-দ্বয়ংজপ, তদেকাম্মরূপ ও আবেশরূপ। স্বর়ংরূপের আবার ছয়ং € 
খ্প্রকাশ এই ছুই রূপে শ্ছুহি হইয়া থাকে তন্মধো শ্বয়ংরূপের লক্ষণ যথাঃ” 
গ্অনন্ত'পেক্ষি যদ্রপং গষ়ংরূপঃ স উচাতে 1৮ 
যেরূপ অনন্তাণ্ক্ষ অর্থাৎ শ্বতঃসিদ্ধ, তাহ'ই শ্বয়ংকূপ। ব্রজেজ্নন্ধল 
প্রীরফই গয়*রূপ। এ লয় রূপ যদি যুগপৎ অনেকত্র পকট হইয়াও বনুত্ব 
প্রভীতি উৎপাদন না করিয়। একত্ব প্রতঃতিই উৎ্সাদন কদেন, তবে তাহাকে 
প্রকাশ বলা হয়। প্রকাশ স্বয় ব্ৃূপ হতে পৃগক নহেন, স্বয়'রপই । 
“অনেকত্র গ্রকটত] রূপন্তৈ বস্ক যৈকদ]। 
সর্দপ] তত স্রটৈব স প্রকাশ ইতসাতে ॥ 
এক রূপের যুগপৎ অনেক স্থ'নে সকল প্রকারে ততস্বরূপে প্রার্টা 
হুইপে, ত্র রূপের ত্র প্রাঞ্াট্যকেই গ্রক।শ বলা যায়। প্র প্রকাশ কোন ব্ধপ 
তেনের ঘধো গণা হয়েন না) কারণ, উহা] কোন অংশেই গয়ংরূপ হইতে 
পৃথক নহেন। এ £কাশ জাব রমুখা ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। তক্মধ্যে 
সুখা গ্রকাশকেই প্রকাশ বলা যায় এসং গৌণ প্রকাশকে বিলাশ বল! যায়। 
আর দেব শীবাসে ও ধহিষাবিবাশ্ছ শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তীহাকেই মুখ্য 
প্রকাশ বলা যায়। আর্তদেবকা নন্দনে, বলদেবে ও নারায়ণে তাহার থে 
প্রকাশ, তভাহাকেই গৌণ প্রকাশ বলা যায়। যে প্রকাশে আরত্বাদির অভেদ 
হেতু স্বরংরূপেব সন্ত একা প্রন্টীত উৎপাদিত হয়, ্টাহাকেই মুখ্য প্রকাশ 
বল! যায়। এ নিমিত্ত দ্বিভূ্জ দেবকীনন্দনকে মুখ্য প্রকাশই বলা উচিৎ। 
আর যে প্রক'শে আকত্যাদির ভেদ হেতু স্বরংরূপ হইতে পার্থক্য প্রতীতি 
উৎপাদিত হয়, তাহাকেই গৌণ গ্রকাশ বলা যায়। 
এই নিমিভ দেবকীনন্দন চতুভূজ হ্টলে, তাহাকে গৌণ গ্রবাশই বল! 
উচ্চিত। এই গৌণপ্রকাশ বাখিলাশ আবার বৈভব ও প্রঃভব তেদে স্িবিধ 
হয়েন। ঘে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষারত অধিক শক্তি প্রকটিত হয়, তাহাকে 
বৈভবপ্রকাশ এবং যে গৌণ প্রকাশে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রকটিত হয়, 
তাহাকে প্রাতব প্রকাশ বলা ঘায়। দেবকীনন্দন ও বলদেব গভৃতি ছু 
মূর্তিদল বৈতব প্রকাশ এবং ভ্রনারায়ণাদি.চতুস্থ্ মূর্তিদকল প্রাভ়ব গ্রফাশ। 
উক বৈভব ও প্রাভব সংজ্ঞক দ্বিবধ গৌণ গ্রকাশই তদেকা স্বরূপের অন্ত 


আশ্বিন ] রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী । ২৩৩ 


“ষজ্রপং তদতেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে ৷ 
আকৃত্যাদিভি রন্তাদৃকৃসতদে কাস্বরপকঃ ॥" 
যে রূপ শ্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকুত্যাদি দ্বার! 
অন্তাদৃশ অর্থাৎ অন্তের স্তায় প্রকাশ পান, তাহাকেই তদেকাত্মরূপ বল। যায়। 
এই তদেকাস্মরূপকে কারব্যহ বলিলেও বল! যায়। শ্রীকুষ্ণের মুখ্য প্রকীশকে 
কিন্তু কাকবব্যহ বলা যাঁয় না) কারণ, তাহার মুখ্য প্রকাশ কোন রূপেই ভেদ 
বুদ্ধি উৎপাদন করেন না। তদদেকাত্মরূপ কায়ব্যহের ন্তার কোন না কোন 
অংশে ভেদপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। ভীরুষ্ণের মুখ্য প্রকাশ 
কায়ব্যুহ হইলে, তদ্দর্শনে কাক়ব্যহ নির্মাণকুশল নারদাদি খধিগণের বিশ্ময় 
উৎপন্ন হইত না। শ্রীকৃষ্ণের গৌণপ্রকাশ বা বিলাসমুর্তি সকল দর্শন করিয়া 
নারদাদি খষিগণের বিশদ্রয় জন্মিতে দেখা যায় না। 
তর্দেকাত্মরূপ আবার বিলাম ও ন্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ, বিলাসের 
লক্ষণ ঘথা 
“ম্বরূপমন্তাকাঁরং যৎ তন্ত ভাতি বিলাসতঃ 
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা সবিলাসো নিগদ্যতে 1৮ 
যে রূপ লীল। বিশেষ সম্পাদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও শক্তিতে 
প্রায়ই মুলরূপের তুল্য, তাহাকেই বিলাস বল। ষায়। 
“একই নিগ্রহ কিন্ত আকার হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ 
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ। 
যৈছে বাসুদেব গ্রছাক়্াদি সন্কর্ষণ ॥৮ 
শ্রীকষ্ণ অনস্তরূপে প্রকাশ হইলেও, তাহার মূর্তিতেদ শ্বীক্কৃত হয় নাঃ 
তাঁহার একই মূর্তিতে অনস্ত মূর্তির প্রকাশই স্বীকৃত হইয়া থাকে । তিনি 
অনস্তগ্রকাশে অনস্ত মূর্থি হয়েন না, তাঁহার এক মূর্তিই অনন্ত মূর্তিতে তৃষট 
হয়েন। তীহার একই মুর্তিতে বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ বিবিধ অস্ত্র 
বিবিধ বেশ ও বিবিধ ভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং বিবিধ নাম শ্রুত হয়। তম্মধ্যে 
স্বয়ংরূপে গোপবেশ ও গোপাভিমান এবং বিলাসাদিতে ক্ষত্রিয়াদিবেশ ও 
কষতিয়াদি অভিমান হইয়া! থাকে । স্বয়ংরূপে যাদৃশ সৌনদর্ধ্য, উশ্রধয, মাধুর্য ও 
€ 
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বৈদস্ক্য অভিব্যক্ত হয়, বিলাসাদিতে তাদৃশ সৌনর্ধ্যাদি অভিব্যক্ত হয় না. 
স্বয়ংরূপের সৌনদ্য্যাদি দর্শনে বিলাসাদিরও ক্ষোভ জদ্দিয় থাকে। 

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস গোলকে বলদেব, মথুরার বাস্থদেৰ ও সন্বর্ষণ, দ্বারকায় 
বাস্থদেব, সন্কর্ষণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ এবং বৈকুষ্ে শ্রীনারায়ণ। জীনারায়ণের 
বিলাস বৈকুঠ্ে বাঙ্গদেব, সন্কর্ষণ, প্রহায় ও অনিরুদ্ধ। গোলকে একমান্র 
বলদেবরূপ ব্াহের প্রকাশ । মথুরায় ছুই ব্যুহের ও দ্বারকায় চারি ব্যুহের প্রথম 
এবং বৈকুষ্ঠে চারি ব্ুহের দ্বিতীয় প্রকাশ হইয়া থাকে। উক্ত চারি ধ্যাহ 
হইতে আবার অনেক ব্যহের প্রকাশ শ্রবণ কর! যায়। এই বিলাস উক্ত. 
হইল। অতঃপর ম্বাংশ বলা হইতেছে। শ্বাংশের লক্ষণ যথা ১-- 

“তাদুশো নন শক্তিং যো ব্যনক্কি স্বাংশ ঈবিত:।” 

যিনি বিলাস সদৃশ হুইয়াও বিলাসাপেক্ষা নান শক্তি প্রকাশ করেন, 
তীহাকেই স্বাংশ বলা হয়। সন্কর্ষণা!দ পুরুষাবতার সকল এবং মত্হ্তার্দি 
লীলাবতার দকল স্বাংশের মধ্যেই গণ্য হুইয়! থাকেন। 

অনন্তব আবেশ বল। হইতেছে । আবেশের লক্ষণ যথা,-- 

জ্ঞান শক্ত্যাদি কলয়! যত্রাবিষ্টোজনার্দিনঃ 
ত আবেশ! নিগস্তস্তে জীবা এব মহত্বমাঃ ॥৮ 

শীভগবান্‌ জ্ঞানশক্ত্যার্দির অংশ দ্বারা যে সকল মহত্ম জীবে আবিষ্ট 
হয়েন, তাহাদিগকেই আবেশ বলা যার। পৃথু, ব্যাস ও সনকাদি আবেশ 
বলিয়। গণ্য হইয়া থাকেন। অনস্তর শ্রীতগবানের প্রপঞ্চাবতার নকল উক্ত 
হুইতেছেন। শ্রীতগবানের প্রপধ্াবতার আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও, 
উহ॥ অসম্ভব নহে; কারণ, অচিস্ত্যশক্তি শ্রীতগবানের পক্ষে কিছুই অপস্ভব 
ছয় না। এই নিমিত্তই শ্রীভগবানের অবতার সকল সর্বদেশে ও লর্বকালে 
সর্বজনসমাজে সমাদৃত হইয়া! আসিতেছেন। এই নিমিত্বই দর্শন ও বিজ্ঞান 
রী বন্ধমূল অবতারের পোষকতা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকল ধর্ধশাহোেই 
“অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অবতার যে কল্পনার সামগ্রী 
নেন, উপেক্ষার বস্তু নহেন, উপহাসের বিষর নছেন তাহা অবশ্ত শ্বীকার্ধয। 
বিশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্মিকাদি জিবিধ মঙ্গলই শ্রীভগবানেরই অবতারেই 
প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। 
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অতঃপর দেখা যাউক, শাস্রসকল সেই সর্কধিধ মঙ্গলের মৃলীভৃত অবতার 

কাঁরাকে বলেন ?__"বিশ্বকার্ধ্যার্থ প্ীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার । 
এর অবভাঁর কখন অলৌকিকবূপে অর্থাৎ পিত্রাদি নিরপেক্ষভাবে এবং কখন ব! 
লৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইক্] থাকে ।” অংশাবতার, গুণাবতাঁর 
ও ক্সাবেশাবতার ভেদে উক্ত অবতার ভ্রিবিধ। অংশাবতার, পুরুষাৰতান, 
লীলাবতার, মন্বস্তরাবতার ও ধুগাবতার ভেদে চতুর্বিধ। গুণাবতার সম্থাধি 
গুণ ভেদে ব্রিবিধর্থ। আবেশাবতার শ্রীভগবদ। বিশ্ব ও তচ্ছক্ত্যাবেশ ভেদে 
দ্বিবিধ। উক্ত অংশাবতারাদি ভ্রিবিধ অবতারের অধিকাংশই স্বাংশ ব! 
আবেশ । যিনি স্বয়ংরূপ, তিনি কথন কখন ধরাধামে অবতরণ করিস 
থাকেন। তাহার অবতার সম্পূর্ণ স্থতন্ত্র। প্র স্বতন্ত্র শ্বয়ংরূপের বিষ পরে 
বলা হইবে । আপাততঃ ছ্বারাস্তর দ্বার অবতরণই উক্ত হইতেছে। বিশ্ব 
কার্ধ্যার্থ ভগবান্‌ শেবশারী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ দ্বার বা বহথদেবাদি ভক্ত 
স্বার। অগ্রপর্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়। থাকেন । যেকার্ষোর নিমিত্ত 
শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, এ কার্ধ্য কি কি শ্রীভগবান্‌ নিজ মুখে 
বলিয়াছেন, 

প্যদাযদ। হি ধর্্স্ত গ্লানির্ভবতি ভারতঃ। 

অভ্যুতথানমধর্্াহ তদাত্মানং স্থজাম্যহুম্‌ ॥” 

“পরিকআ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ হস্কৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থার সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 


যখন যখনই ধর্দের গ্লানি ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে 
প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়া থাকি । আমিন্দাধুগণের পরিত্রাণ, ঢুর্কবূস্তগণের বিনাশ 
ও ধর্্-সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকি। 
ক্রমশঃ | 
শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী ৷ 
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আদর্শাবলী। 


(পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 


ভু অপর পক্ষের অনুপবুক্তত! যতই হউক ন! কেন; কর্তব্যের লঙ্গ্যক 
অনুষ্ঠান অবস্তাই হইতে হইবে ; কারণ, অপর জন তাহার কর্তব্য প্রতিপালন 
করিল না বলিয়া আমি আমার নিজ কর্ত্যব্যানুষ্ঠানে কেন পরাস্মুখ হইব? 
সে বিধিভর্জের জন্ত কর্মের নিকট জবাব দিবে, আমাদের পরস্পরের সাধারণ 
অবস্থাতে আরও'ভলদোষ যোগ করিয়া উহাকে অধমতর করিবার আনার 
আবস্তক নাই। 

এই রূপে, হিন্দুর কর্তব্যাদর্শ অন্ুদারে, সংরক্ষণ কার্ধে রাজার 
কর্তব্যাচরণের প্রত্যবার হুইলে ও তাহার প্রতি রাজভক্কি গ্রদর্শন সম্বন্ধে 
কর্তব্য প্রতিপালন হইতে প্রজাগণেরও অব্যাহতি নাই। ইহার কারণ এই 
যে, অন্তায় অন্ঠারের দ্বারা ব্যাহত ন হইয়া স্ায় দ্বার! ব্যাহত হইলে, উহা 
স্বল্নকাল মান্জ স্থায়ী হইয়া থাকে । বিশ্বের যাবতীয় নিয়ম কর্তবাপরায়ণ 
ব্যক্তির সহযোগীতা করে ও তাহাকে সুনিশ্চিত জয়লাভের পথে লইয়? যায়) 
অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্কিব যাতনাসমূহ অত্যাচারকারার বনবিক্রমের 
গুপ্ুভাবে ক্ষয় সাধন করে, এবং যে নিয়ম দ্বার! ছূর্জন দণ্ডিত ও ধার্মিকের 
পথ হইতে অপসারিত হয় সেই নিয়মের অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া! কেবল কর্তব্যের 
অগ্রতিপালন হেতুই প্রতিবন্ধকত। গ্রাপ্ত হইতে পারে। কর্তব্য প্রতিপালন 
শী কার্ধ্য প্রণালীর সহিত মমভাবাপন্ন, এবং যে ইচ্ছা হইতে এই বিশ্ব- 
্রন্ধাণ্ডের স্থিতি, কে তাহা প্রতিরোধিত বা! বার্থ করিতে পানে? 

স্বত্ব ওকর্তৃব্যের এই ছুই প্রকার আদর্শের ইদানীস্তন অবস্থা কি 

রূপ; এবং উহাদের কি কি পরিবর্তন হুইয্াছে? 

পাশ্চাত্য প্রদেশে আধুনিক ব্যক্তিগ্রণের মনোভাবের একটা গন্ভীর 
পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতীবই এইরূপ 
পরিবর্তনের প্রধান কারণ। সার্‌ অলিভার্‌ লজ্‌ সম্প্রতি ষেক্দ্‌প প্রমাণ 
করিয়াছেন তদসুসারে আধুনিক বিজ্ঞান একত্ের অভিমূখেই দম্যক গতি- 
গ্রবণ। বিজ্ঞান উত্তরোত্তর প্রক্কতিরাজোন্ন গল্ভীরতর প্রদেশে প্রবেশ বা 
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করাতে বৈষম্যাবৃত সাম্যরস্মির অন্ুটাভাস উহার নয়নে গ্রতিবিদ্বিত ছুই- 
বাছে। অবিকস্ত, পরিণতি প্রণালীর উপলব্ধি অনুসারে মানবজাতি একটা 
সাধারণ আদিপুরুষ-সম্ভূত বলিয়। প্রতিপন্ন ও সমাজ একটা কৃজিম চুক্তির ফল 
না হুইয়। একটা যাস্ত্রিক পরিবর্ধন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । মনুষ্য ঘে 
অপয় হইতে প্রাপ্ত আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই জীবিত থাকে ইহা দুষ্ট হইয়াছে 
“মনুত্ম আজন্ম স্বাধীন” , কিন্তু এ কথার অর্থকি? তিনি তাহার প্রাণটা 
পর্যন্ত রক্ষার জন্ত তাহার চতুর্দিকস্থ বাক্তিগণের উপকারাপেক্ষী হয্বা জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন; জগতে দুপ্ধপোষ্য শিশু 'অন্যনিরপেক্ষ হইলে তাহার 
অবস্থা কেবল শোচনীয় হইত। যে সকল ব্যক্তি দ্বার! সামাজিক চুক্তি নিষ্পন্ 
হইয়াছিল, তাহার! এ চুক্তিবাদের উপযুক্ত হইবার জন্য অবস্ত প্রাপ্তবরস 
হুইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে যাবতীয় 
ব্যক্তিই কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থ। পরিবেষ্টিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হয় এ অবস্থাগুলির সহিত অবস্থা আপনার সামঞ্জন্ত করিয়া 
লইতে হইবে, না হয় অবশ্ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হুইবে। প্ররুতি স্বাতন্তরয 
স্বীকার করেন না) তাহার বিধিসংহতি সকলের নিকট হইতেই বস্ততা 

চাহিয়া থাকে, অথবা, তদপ্রাপ্তি হেতু, প্রতিরোধককে হনন করে । এ নিয়ম 

অগ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, এবং উহার প্রতিরোধ করিলেই প্রাতি- 

রোধকগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

মানবজাতির সাধারণ আদিপুরুষের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে একটা সাধারণ 

উদ্দেস্তের প্রত্যভিজ্ঞা পরিবদ্ধিত হইয়াছে, এবং সাধারণ অধিকার বিশিষ্ট 
জনসমাদ্ের জ্ঞান হইতে পরার্থে জীবনধাবণ ও কার্য্যকরণ জ্ঞানের সমুস্তব 
হুইয়াছে। যখন সকল ব্যক্তিবই একটী সাধারণ উৎপত্তি স্বান আছে এবং 
যখন সকলেই একটা সাধারণ ভাগ্যনছ্ধে আবদ্ধ, তখন পরস্পর পরম্পরের 
সাহাধ্য করাই কর্তব্য, এবং এই রূপে বিরোধ কার্যে সামর্যোত্ব অপব্যয় না 
কদ্িয়া গারস্পারিক অস্ুকুলাচরণ দ্বার! উল্নতিমার্গে অগ্রসর হওয়াই বিধেয়। 
হুর্ধল ব্যক্তিকে বিদলিত করিতে বলাংশের বায় ন' করিয়া, বলশালী ব্যক্তি 
হৃদি ছূর্বল ব্যক্তি ক্ষুত্র বলে তাহার নিজ বল যোগ করে, তাহা হইলে সেই 
নংযোগ অধিকতর বলবৎ হুইয়া! থাকে । পরোপকারীতা ভ্রমশঃ সম্্রসারিত 
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হইন্! নর্বসাধারণকে একবংশীয়্ পরিজনবর্গ স্বর্পপ হৃদয়ে আলিঙ্গন করে, 
এবং পরহিতপরায়ণ বিশ্বপ্রেমিকের মহুৎ নিদর্শনরূপী মানবের আবির্ভীব 
হইয়া! থাকে, ধিনি সকল বস্তই সমভাবে দর্শন করেন এবং বলেন “তুমি ও 
আমি একত্রে, আর “আমি একক” নহি । 
ইহা! হইতেই সমগ্র উপায়া্ির বিধান ) যদনুসারে সাজ একটা মহাবংশ 
বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং তত্রস্থ বালক ও ছূর্ববল ব্যক্ষিগণের শুাতি 
কোনরূপ অন্যায়াচরণের চে হইবার পরিবর্তে উহার! আশ্রপ্নভাঁজন বলিয়। 
বিবেচিত হইতেছে। 
ক্রমশঃ । 
শ্রীনাধুসেবক শর্মা । 


অলৌকিক ঘটনা । 

দমদম! সবরেজেষ্টারী আফিস দমদম ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেসনের সন্লিকট। 
বাবু গোপীকৃঞ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সবরেজিষ্রীর। যে বাটাতে আফ্িস সেই 
বাটীতেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত বাস করেন। দমদমা সবরেজি ই্রারের 
কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া! যখন তিনি প্রথম এই বাটাতে আসিয়! বাস করিতে 
থাকেন প্রতিদ্দিন সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে বাটীর মধ্যে ইষ্টকথণ্ড প্রভৃতি পড়িতে 
আরন্ত হয়। ইঠ্টকথণ্ড সকল কোথা হুইতে পড়ে-_-কে ফেলে-_-ধরিবার অন্ত 
অনেক চেষ্টা হয়-_-কিস্ত সকল চেষ্টাই বিফল হয়। নবাগত দেখিয়া 
ইহীদিগকে ভয়প্রদর্শন জন্ঠ হয়ত কোন বদমার়েস লোক কোন স্থানে লুক্কায়িত 
থাকিয়! অনৃষ্তভাবে এইরূপে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া! থাকে ভাবিরা। পুলিশে 
মংবাদ প্রেরিত হুযু। সবরেজিষ্্রার গবর্ণমেপ্ট কর্ম্মচারী-_তাহার বাটাতে 
উপন্বব- সংবাদ পাইবামাত্র সসজ্জ পুলিশ আলিয়া উপৃস্থিত- চতুর্দিকে পুজিশ 
প্রহ্রী-_চতুর্দিকে পলীস্থলোকসমূহ আগ্রহপহকারে দণ্ডায়মান _ দেখিবার অন্ত, 
কে কোথা,হইটতে কি অভিগ্রাষ়ে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে, কিন্তু সকল চেষ্টাই 
বিষ্ল হইল-_কফেছ ধরা পড়িল না। পুলিশ আর কত পাহার! দিবে, প্থীস্থ 
লোকদ্িগের আশ্রহই বা! আর কত দিন" থাকে । পুলিশ নিরাপ হা, 
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বন্থানে প্রস্থান করিল, লোকেরাও নিরস্ত হইল-_বিস্ত ই্টকাদি পূর্বববৎই 
পড়িতে লাগিল। এক রাত্রে রেজিষ্টার বাবু গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া! শঙন 
করিয়াছেন; বারান্দায় জনৈক ভৃত্য শুইয়াছে, সকল দরজা জানাল! বন্ধ) 
গৃহ্মধ্যে কাহারও প্রবেশ কৰিবার কোন উপায় নাই। দরজার মৃদু আঘাতের 
শবে রেজিষ্টার বাবুর নিদ্রাভঙ্ হইল, চাহিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও 
মাই, ঘরেব দরজা যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে; শষ্য) 
হইতে উঠিক্াা দেখিলেন তাঁহার মশারীর ভিতর একথানি এবং শহ্যাতলে 
আর এক খানি চালের “খোলা” রহিয়াছে। সেই খোলা ছুই খানি কে 
কিরূপে সেস্থানে রাখিল তিনি কিছুই বুঝিয়! উঠিতে পাঁরিলেন না--চাকরকেঁ 
নিত্রা হইতে উঠাইলেন। সে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অচেতন 
ছিল, কিছুই বলিতে পারিল না, অধিকস্ত তাহার “ভূতের তয়” আরও 
অধিক বাড়িল, সে আর নিদ্রা যাইতে পারিল ন।। রেজিষ্টার বাবুও আর 
পে রানি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, নানারপ চিস্তাতরঙ্গে তাঁহার মন 
আন্দোলিত হইতে লাগিল । নালাবপ চিন্তা করিতে কবিতে রজনী শেষ 
হইয়া! আসিল। 

আর এক দিন সন্ধ্যাকালে কতিপয় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন--এমন 
সমন্্ব অকম্মাৎ একটা বাশের আলন1,_যাহার উপর কয়েক খানি লেপ 
ভুপিয়া রাখা হুইয়াছিল,_ভগ্মানক বেগে ছুলিতে আরম্ভ হইল-_-বোধ হইতে 
লাগিল, প্রাচীর, ছাদ পর্যন্ত ছুলিতেছে--যেন বা পড়িয়া যায়। সমাগত * 
ব্যক্তি নকল দেখিস্া অবাক্‌-__বিন্বয়্াবিষ্ট। 

উপযুপরি এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সকল দেখিয়া রেদিষ্্রীর বাবু অতীব 
বিশ্মিত ও [প্রতষোনী কর্তৃক এই সকল অলৌকিক কার্ধ্য ঘটিতেছে ভাঁবিস্বা 
বিলক্ষণ ভীত ও চিন্তাযুক্ত হইস্বাছিলেন। 

,হিজ্দুদিগের বিশ্বাস প্রাম নামে” ভুত পালায়। রেজিষ্ট্রার বাবু, হিন্দু 
ব্রাহ্মণ, জাতিধর্্ব অনুসারে বোধ হয় তিনি ভাবিয়া থাকিবেন বে, দৈব অনুগ্রহ 
র্যতীত এ উপন্্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্ত আর সছুপায় নাই। তিনি 
সবতযস্কনাদি আঁরস্ত করাইলেন। ক্রমে সকল উপদ্রব থামিক়। গেল। ৷ এখন 
তিথি নিধিষ্বে ও নিশ্চিন্ত মনে সপরিবারে স্ুথে সেই বাীতে বা ফরিতে- 
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ছেন। এই ঘটনার বিষদ্ঘ আমি তাহার নিজমুখ হইতে শুনিয়াছি এবং 
প্রতিবানী অনেকেই দেখিয়্াছেন, সুতরাং সত্য বলিন্না বিশ্বাস করিতে হ্য । 

আর একটী ঘটনা । দমদমা ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে স্বর্গীয় মিঃ এ, এম্‌, 
বোসের “ফেয়ারীহুল” নামক একটী বাগান বাটী আছে। এই বাগাঁনকে 
দমদমার ছোট কুঠী বলে। এই বাগান নাতি প্রাচীন । প্রথম ইংরাঁজ গবর্ণর 
ওস্বারেন হেষ্টিংস এই বাগান বাটীতে বাস করিতেন। কোন, কার্ধ্য বশত; 
আমি গত পুর্ব সেপ্টেম্বর মাস হইতে করেক মাস এ বাগানে রাল করিয্না- 
ছিলাম। শ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক আর এক ব্যক্তি আমার ধীহিত . 
শ্বাস করিতেন। এ বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ দ্বিতল .অদ্রালিক। 
আছে। সেই অষ্রালিকার নিম্বঙলস্থ একটী গৃহে আমর উভয়ে শয়ন করি- 
তাম। প্রায় প্রতি রাত্রেই আমর শুনিতে পাইতাম যেন কোন লোক 
আসিয়া দ্বিতলস্থ একটা গৃহের দরজ। খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশানস্তর চেম্বার 
টানিয়া বসিত এবং গৃহ মধ্যে ইতঃস্তত পাদচারণ করিতে থাকিত। ব্যাপার 
কি দেখিবার জন্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, 
কিছুই দেখিতে বা মীমাংসা করিতে পারি নাই।. মালীরা বলে এইন্বপ 
বছকাল হইতে হুইয়া আসিতেছে । তাহারা কেহ ভয়প্রযুক্ত সে 
বাটার মধ্যে শয়ন করে ন1। কিন্তু আমরা ভয়ের বিশেষ কোন কারণ 
দেখি নাই। 

এই বাগানবাটার তত্ববধানের ভার ছিল, সাউথ দমদম মিউনিসিপালিটির 
ডাক্তার বাবুর উপর। সেভার এখন তাহার উপর আছে কি নাবলিতে 
পারি না। ক্তিনি আমাদিগকে বিশেষ স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিগনা কেবল 
“সাবধানে” থাকিতে বলিম়াছিলেন। আমরা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারি 
নাই। পরে বুঝিলাম কি জন্ত তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়। দিয়াছিলেন । 

শ্ীমনোমোহন পোষ। 
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মরণ ও মরণান্তে। * 


আজ বহু শতাব্ধির কথা। একদা ইংলগ্ের জনৈক রাজা তরদীয় 
অমত্যাগণে পরিবেষ্টিত হুইয়! রাজসিংহাদনোপরি বার দিয়! বসিয়া আছেন। 
ভগবান মরিচীমালী অন্তাচলেব চুড়াবলদ্বন করাতে পশ্চিম গগন রক্কিমরাগে . 
রঞ্জিত ,হইয়! প্ররুতির অপুর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে! স্ুমন্দ সান্ধা 
সমীরণের মৃছুমধুর হিল্লোলে চতুদ্দিগস্থ বৃক্ষরাঞ্জি ধীরে ধীরে আন্দোলিত 
হইতেছে, অনতিদূরবর্তা কুন্গুমিত উপবনের মনোহর কুনুমরাশির সুমধুর 
বমস্রাপে-রাজপডা আমোদিত হুইয়াছে। এমন সময় একজন গ্রী্টায় ধর্মযাজক 
্বীর ধর্শপ্রচার ব্যপদেশে তথায় উপনীত হলেন, এবং নানা কথোপকখনের 
পর যেই দ্ভিনি জীবের জন্ম, মৃত ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের 
জবতারণা করিলেন, অমনি একটা পাখী উন্ুক্ত বাতান্ধন পথে অকম্মাৎ সেই 


রঙ এই প্রবনধটী জ্রীফতী এনি বেসেপ্ট (175. 40036 959০৫) প্রণীত “20৩28 ১০] 
81581?" হাক পুম্তক অবলম্বনে লিখিত। 
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খ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, করিয়া তাহার চতুর্দিগে হগুলাকারে ঘুরিয়া পরে 
শনুহূর্তেই তথ। হইতে বহির্গত হইয়া সেই অমানিশার গাঢ় ও গতীর 
অন্ধকারে ডুবির দৃষ্টিপথের অতীত হুইয়! গেল 

পাথীটা এইর্ূপে চলিয়া গেলে পর সেই খ্রীষ্টান পাত্রী রাজাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “মহারাজ! দেখলেনত, এইমাত্র পাখীটী গবাক্ষদ্বার দিয়! 
কক্ষে প্রবেশ করিল, আবার নিমেষ মধ্যেই উড়িয়া! উড়িয়া! বাহিরে গিয়! 
একেবারে অন্তহিত হইয়া গেল! মানবজীবনকেও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিক্সা 
জানিবেন। আমাদের এই যে দেহ, ইহা একটী প্রকোষ্ঠ বিশেষ, তাহাতে 
জীবরূপ পাখী প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে, পরে সময়ে অচিরেই তাহা! 
হইডে বাহির হইয়! চলিয়া যান্স। তবে জীবপাখী অমানিশার তিমিরে ন! 
মিশিযা দিবাকরকররাশিব অত্যুজ্জল অথচ স্িগ্ধ ও সুমধুর আভাযুক্ত স্থমহথান্‌ 
রাজ্যে প্রবেশ লাত করিয়! থাকে । 

জননীজঠররূপ ঘন তিমিরাচ্ছন্ন কক্ষ হইতে জন্মরূপ জানালাদার দিয়া. 
জীব ভূমিষ্ঠ হয়, হইয়া বৎসর কয়েক মাত্র এই ধরাধামে বিচরণ কবে, পরে 
কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যারূপ যুক্ত বাতায়নপণে দৃষ্টিশক্তির বাহিরে চলিয়া যার। 

তুমি যে ধর্'বলম্বী ও ধন্মসন্প্রদায় ভূক্তই হওনা কেন, যখনই ধর্ম- 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সর্বাগ্রে তোমার মনে খ্বতঃ এই প্রশ্নগুলির 
উদয় হইবে )--প্জীব কি?” “এই জীব কোথা হইতে আইসে ?" ও 
*কোথায় চলিয়া যায় ?” 

্ী্টীর ধর্শ্জগতে ইত্যাকার প্রশ্নাবলির আন্দোলন আলোচনা বন্ুশতাখি 
যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। উক্ত ধর্ম্সম্প্রদায়ভূত্ত কেহ কেহ বলিতেছেন, 
মৃত্াশস্কা তীহাদের মন হইতে অপনোদিত হইয়। গিয়াছে । কিন্তু তাহাদের 
কোন আত্মীয় কুটুন্ঘ পরলোকগামী হইলে তাঁহারা শব সমাধির সমর যেরূপ 
প্রক্রিয়া! অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে মৃত্যুজনিত আশঙ্কা! যে তাহাদের 
“মনে দৃডুকপে বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ব্রীষ্টানদের মধ 
কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হছলে সেই মৃতদেহ কয়েক দিবদ এক নিভৃত স্থানে 
সাথ হয়) এইট স্থানটাকে এরূপ আবরণে আবৃত কর! 'হুইরা খাফে যে 
দেখিজে মনে যুগপৎ তয় ও বিষাদের ভাব উপস্থিত হত্ব। পরে যে শব-বালে 
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মৃতদেহ সংস্কার ও সমাধিস্থ ফরাঁর জন্ত সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয় লইয়া 
যাওয়া হয়, তাহ এইরূপ ভাবে ঘোব কৃষ্ণবর্ণ আৰরণে আচ্ছাদিত করা হয় ঘষে 
দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হত্ব। মৃতের রোরুত্ভমানা পরী শোক-পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়া আর্তনাদ ও বিলাপ সহকারে উক্ত শববাহছ্র অন্থুগমন 
করেন। কৃত্রিম শোক প্রকাশের জন্ত ব্যবসাঁদার শোককারী লোকের সংগ্রহ 
করা হুইয়! থাকে ; তাহার! অন্বাভাবিক ও বিকৃতরূপে মুখব্যাদান করিয়া 
বাহাশোক প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল দৃশ্ত বাস্তবিকই বিসদবশ, 
হান্তোদ্দীপক ও বিরক্তিক্তনক। অধুনাতন গ্রীষ্টানসমাজে কালেব পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন হওয়াতে এবং লোকের মনে মৃত্যু রহস্তের দ্ধার 
কিম্ংপরিমাণে উন্মুক্ত তওয়াতে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সেই ভীতি 
উৎপাদক ও হান্টোদ্দীপর পুরাতন শবসংস্কারের প্রথাগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজ 
হইতে উহিক্া' যাইতেছে। পূর্বে শব-শকট ভীতিপ্রদ কৃঞ্ণবর্ণ মক্মলের 
আবরণে আবৃত থাকিত, বর্তমানে ভাহীর পরিবর্তে এখন তাঁছ। নয়নের 
প্রীতি প্রদ সুগন্ধ কুস্ুমদামে সুসজ্জিত থাকে । যদিও সম্প্রতি তাহার! মৃত্যু- 
শোক পবিচায়ক শোক-বেশ ধারণ করিয়া! থাকেন, কিন্তু পূর্বের ্তায় এখন 
আর তজ্জন্য দেহকে কোনরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপীঙিত ও ক্রিষ্ট করেন 
না) জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন হইতে ক্রমেই কুসংস্কারের 
বীজ উৎপাটিত হুইয়! যাইতেছে । ইংরাজী সাহিত্যে ও ইংরাজী শির মৃত্যুর 
ছবি এইরূপ বিভীষিকাময় ভীষণাকারে চিত্রিত কর! হইক্লাছে যে, তাহাতে 
পাঠকের এবং দর্শকের ভয়ানক হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইংরাজ চিন্রকরগণের 
নুক্ তুলিতে মৃত্যুর ছবি বডই ভয়ঙ্কর ভাবে অস্কিত কর! হুইয়াছে_ঠিক ষেন 
চামুণ্ড মৃত্তি! হস্তে করাল করবাল স্জিকিমিকি করিতেছে, বিস্তৃত মুখগহবরে 
মরকপাল ফেলি তাহা ভীষণ দত্ত দ্বার] চর্বণ করিতেছে । কঙ্কালময় দেহ, 
সয়ন্কর সুখযওল, উর্ধাৃষ্টি ! অস্থিচর্শবিশিষ্ট শীর্ণহত্তস্থিত দণ্ডদ্বারা হোরার কাটা 
দোলাইতেছে!! বষের এই ভৈরবমৃত্তির প্রতি তাকাইলে ভয়ে শরীর 
শি্রিয়। উঠে। 

ইংরাজ কবিগণ তাহাদের গ্রস্থাদিতে মৃত্যুর যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাক পাঠ করিলে হৃদয় কাপিয়া উঠে, সর্বশরীর রোমাঞ্চিত ও বণ্টকিত 
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হয়ঃ | আধর্শম্বরূপ স্থপ্রসি্ধ কবি মিপ্টনের গ্রন্থ হইতে নিয়ে কিছু উদ্ধত 
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মহাত্মা বীন্ুগ্রীষ্ট জীর্ণশীর্ণ ও মুমূর্ষপ্রায় পাশ্চাত্য মানবসমাজে সঞ্্ীবনী মন্ত্র 
প্রয়োগে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অমৃত্ত্ব আনয়ন করিয়াছেন। ধর্মরাজ যমরাজের 
এরূপে ভীষণ চিত্র আঙ্কত করিতে এ হেন মহাপুরষের প্রবন্তিত মতাবলম্বী- 
গণের যে এমন প্রবৃত্তি ও অভিরুচি হইয়াছে, তাহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । 

ন্যুনাধিক প্রান্ধ উনিশ শত বলব হইল খ্রিষ্টানধর্মগ্রস্থ বাইবেল প্রণীত 
হুইয়্াছে, তাহাতে মানবাত্মা যে অমর তাহার উল্লেখ আছে। গ্রীষ্টানগণ 
বলেন, এই তত্বটা প্রভূ ষীশ্ডই সর্বপ্রথমে মানব সমাঞ্ষে আনয়ন ও প্রচার 
করেন। কিন্তু তাহাদের এই উক্তি কি প্রকৃত ? কখনই হইতে পারে না৷! 
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অতি প্রাচীন আর্ধ্য খষিদের প্রচারিত সনাতন বৈদিক ধর্মের কথা ছাড়িকা 
দাও ; তাঁহার বছ পরবর্তী অথচ খ্রীষ্টধর্মের বহু পূর্ববর্তী মিশর, পারস্ত ও 
চীনদেশবাসীদের ধন্বগ্রস্থগুলি আলোচন1? করিলেই শ্রীষ্টানদের পূর্বোক্ত 
উন্ত থে একেবারে অসমীচীন ও অযৌক্তিক তাহা বিশেঙ্বর্ন্পে উপলব্ধি 
হুইবে। মিশরদেশীয়দের “বুক অব্দি ডেড (739০. ০% 0৪ 19889) 
নামক পুরাতন ধরন্মগ্রস্থে মরণের পাব জীব পরলোকে কিবপে প্রক্মাণ করে, 
তাহার প্রসঙ্গ পাঠ কর, আত্মার অনবত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। উক্ত 
গ্রন্থে লেখা আছে, মবণাস্তে ধান্মিক সাধুর জীবায্মা এ কপ বলিগ্না থাকেঃ__ 

ওহে ঈশ্বরের পার্ধদ সহচরগণ, আমাব দ্িগে তোমাদের হস্ত প্রসারণ কর, 
যে হেতু আমিও তোমাদেব সারপ্য লাভ করিয়াছ। 

হে ওসিরিস, আপনি জ্যোতিঃস্বামী অথচ নিবাময় ও নির্বিশেষ তিমির 
হৃদয়ে মহদাশ্রমে আপনি বাস কবিতেছেন, আপনাকে অভিবাদন করি। 
আপনাব আত্মা পরিজ হওয্াঞ্ছে, আমি আপনার সন্দুখীন হইয়া! হত্তহদষ 
আপনার চতুর্দিকে প্রসাবিত কবিতেছি । 

আমি স্বর্গঘ্বাব উন্মুক্ত কবি। যেম্পিসে আমি য্রেপ মাদিষ্ট হহয়াছিলাম 
তাহাই করতেছি । আমি আমার হৃদয়ের জ্ঞান অবগঞ আছি। আমার 
ইচ্ছামাত্র আমার হৃদয়, আমার বাহদ্ববধ আমার জজ্বাদ্বয় আমাব বশে ও 
আধকাবে আসিয়াছে । এমেণ্টীৰ ভোরণদ্বারে আমার 'মাত্মা আমার দেহ- 
কারাগাবে আবদ্ধ নছে। 

মরণাস্তে পরলোহ্ক জাবাত্মার কার্যাকলাপাদির তিস্তৃত বিবরণ এই 
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গ্রন্থে বর্ণিত আছে ; তাহা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিলে পাঠকের 
বিরক্তিকব হইবে আশঙ্কা করিয়া তাহাতে অস্তিষে পুণাত্মার বিজয় ও 
মুক্তিলাভ সম্বদ্ধে উপসংহারে যাহা লেখা! আছে কেবল মাত্র দাহারই উল্লেখ 
গ্রচুর মনে কল্লিলাম | 
* স্বৃতবাক্তি দেবত্ব লাভ করিয়া নিয়তর দেবলোকে দেবগণ সহ বাস 

করিবেন, ইনি কখনই পরিত্যক্ত হইবেন ন1। স্ব্গায় মন্দাকিনীর শ্রোতজল 
তিনি পান করিবেন। তাহাব আত্মা কারাবদ্ধ হইবে না, কারণ যাহার] 
উক্ত আত্মার সংস্পর্শে আইসে, তাহারাই যুক্তলাভ করে। রুমিকীট তাহ, 
ভক্ষণ করিতে পারিবে না। 

ধর্্মবীর যারাথুষ্ী (7915)0০08 ) মীশুত্রীঠের বহু পূর্বে পারস্তদেশে 
আবিভূ্তি হইয়। ধর্ম প্রচাব করেন, এই ধর্মুকে যারাথুষ্রীয়ান ধশ্ম কহে। 
এই ধর্মের সর্ধপ্রধান ধর্মগ্র্থের নাম জেন্দাবেন্তা বা আবেস্তা (4359917% )। 
জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদরূপে লেখা আছে । 

সাধুগণের আস্ম! প্রথম পদক্ষেপে হুমত নামক স্বর্গে উপস্থিত হয়, তৎপর 
দ্বিসতীক়্ পদক্ষেপে হুখত নামক ন্বর্গে উপনীত হয , তৃতীয় পদক্ষেপে হোরষ্ট 
নামক অর্গে উপস্ীত হয়। পরিশেষে কথিতাত্মা চতুর্থ পদক্ষেপে অক্ষয় 
জ্যোতির্ময় রাজো উপস্থিত হইয়। থাকে । 

ইতঃপুর্বে ষে সাধু আত্মা পরলোকগামী হষ্ক়াছেন, তিনি কথিত 
আত্মাকে এই বলিয়! সত্বোধন করিয়া থাকেন, “হে মৃত সাধু আত্মা, তুমি 
শোণিতমাংসমর় ভবন, পার্থিব বিষয় ও স্থল জগৎ পরিত্যাগ কবিষ়্ 'এথানে 
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কার্িক ] অসশ ও অরণান্ডে ই হ৪% 


নুষ্ম অনৃষ্ঠ জগতে উপনীত হইয়া, বিলশ্বর রাজ্য হইতে ' অবিনস্বর রাজে 
আসিয়াছ ; তুমি আছ কেমন 1 তোমার মঙ্গল হউক !” 

তচ্ছ,বণে ভগবান অহা মজদ (ঈশ্বর ) বলিলেন, "তাহাকে কোন কথস্ 
জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদিরূপ আতি ভীষণ ও 
দারুণ পথ অবলম্বনে এই জীব শ্বর্গরাজ্ে আসিয়াছে । তাহাকে আবা 
কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কি ?” 

পারন্ত ভাষায় ডেসাটির্‌ (196886) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও স্থু প্রসিদ্ধ 
পারসা কবিগণের গ্রন্থে জীবাত্মাব অমরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি 
প্রমাণও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃষ্টান্তস্বরূপ নিয়ে কিছু উদ্ধৃত 
করিলাম। - 

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সর্দপ্রাণী মধ্যে মন্ুষ্মকেই আত্মার উপযুক্ত 
অধিকারী মনে করিস, সেই মুক্ত, মৌলিক, অপার্থিব এবং ক্ষুৎপিপাসা বর্জিত 
দেই আত্মা প্রদান করিলেন, কালে ক্রমবিকাশে ও ক্রমোন্নতিত্ডে মানৰ 
দেবস্থ প্রান্ত হয়। 

তাহার অপরিসীম জ্ঞান ও অপ্রমেয় বুদ্ধির সাহ।যো তিনি সেই আম্মার্ক 
পার্থিব স্থৃল দেহের সঙ্গে সযোজিত করিলেন। যদি মানুষ তাহার পার্থিৰ্‌' 
দেহ ধারণ কালে সৎকার্ধ্য করে এবং ধর্মপথেব অগ্সসরণ করিয়। জ্ঞান লান্ভ 
করে তবে তাহাকে হার্টা্প (7505৭ ) কহে। 

মানুষ স্থল কলেবর পরিত্যাগ কর মান্রই আমি (ঈশ্বর) তাহাকে" 
দেবরাজ্য স্বর্গে লইয়| যাই, যাহাতে তথায় তাহার দেব সাক্ষাৎকার ও আমার 
দর্শন লাভ ঘটিতে পারে । 
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২৪৮ পন্থা । [ ১৩১৫ 
ক 


কিন্তু মানুষ কথিতরূপে হার্টাম্প না! হইয়! বদি জ্ঞানের অধিকার হয় ও 
অধর্্ম এবং পাপানুষ্ঠান হইতে বিবত থাকে, তবে আমি ( ঈশ্বপ্ন ) তাহাকে 
'ফেবতাদের পর্দবীতে উন্নত করিয়া থাকি। প্রত্যেক মানুষ তাহার জ্ঞান ও 
পবিত্র ধর্মভাবের অনুরূপ শ্বর্গরাজো ও নক্ষত্রমগুলে জ্ঞানিগণের পদবী লাভ 
কক্মিবেন এবং সেই আনন্দময় ধামে তিনি চিরকাল বাস করিবেন । 

চীনদেশে পরলোকগত পিতৃপিতামহাদির আত্মার পুঁজ গ উপাসন। 
পন্ধতি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তন্বার। স্পষ্টই দেখ! বাক্স 
ঘে মৃহ্ার পরও যে জীবাত্মা অবিনশ্বব ও বর্ধমান থাকে এই বিশ্বাসও 
আবহমান কাল হইতে সেই দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ন্বকিং 
(98010) নামক গ্রন্থ চীন দেশের প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ জেম্ 
লেজ সাহেব € ধা, 2৩0) 1,50০ ) বলেন, ইহাতে খ্রীঃ পৃঃ ২৩৫৭ হইতে 
শ্রী: পৃঃ ৬২] র্ীর পর্যন্ত চীনদেশীয় এতিহাসিক ঘটনাবলী বিবৃত আছে, 
কাধে ক্ষ ক্গ্ড শর্বধপুকধগিঞ্চেক আজ্। ঘে কবল) ও ভার হে 

বংশ এবং চীন রাজ্যের হিতের জন্ সর্ব ঘুষ্টি রাখেন 
জার ভরি রি খ তাহাতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পান করং ১৪০১ 
*হুই'তৈ ১৩৭3 শ্রীঃ এ পর্যান্ত টানে রাজত্ব করেন তিনি তাহার প্রজাবৃন্দকে 
জগ্থোধন করিয়! বলিয়াছিলেন 

তোমাদিগকে প্রতিপালন ও পোষণ করাই আমার উদ্দেশ্ট | আমার 


শি 














% (30৭. 8619০] 1070 11010 01001 09 ০9016 ৩০ 00110) 0006 9010১ 10701) 2৪ & 


808857091700) 51701)15) 2)77101452121) 1702) ০9101)080790 274 17900-897৩05 5৪ 
4003 0085 5090077068৭) 81091 1) 1111)105015)6]01 
739 1016 07080010 %71500)08 10 77006 ১০)71)10 20091175670) 150 0010760%80 


675 ৪070] ৮7701) 1110 10066900401 ০০০ 

1609 (0080) 006৪ £9০0. 10 11)9 10%68118] 0১005? 470 1188 & 2090. 000%/19089 
80 19116100009 18 4015৭) রি 

4১9. 89900. 8৪ 139 168568 10718 1010601101 1১015, ] (099) দৈ% 1)্রা) 0) 00 07৪ 
01108 80515) 00061) 008) 1950 87 100519% 10079808918) ৪00 109৯ 
1010 19, 00 70006091006 11076891006 098 78700) ০00. 80868281792 
₹108) ] /1]] 01077701917) 60 609 010 08 81785]8 চ)৮10 06780 10) 001700802 
60 108 78000) 800 1)1965 ৮11] 600 ৪ 101509 210 006 1808 00 198. 1090) 82000 
839 0905908 830 035 ৪, 4১00 ম) 0086 7907 06 1092010গ 9০ সা] যা 


কাত্ধিক ] মরণ ও যরণাস্ত্ে। ২৪৯ 
ী 
পূর্ববপুরুষগণ এখন অধ্যাত্মীত্্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, আমি এখন 


ভাহাদেরই বিষদ্প চিন্তা করিতেছি । যদি আমি এ মরজগতে দীর্ঘকাল 
ব্যাপিকা বসবাস করত রাজ্যশাননে ভ্রম প্রমাদ করি, তবে আমাদেক্স 
বংশস্থাপত্িতা সেই মহা! ন্সধীশ্বর আমার পাপের প্রার়শ্চিতত্ব্প কঠোর 
দও বিধান করিবেন, এবং বলিবেন, “কেন আমার প্রজাগণকে তুমি অব্ধু! 
উৎপীড়ন করিতেছ ?” তোমারা, অসংখ্য প্রজাবৃন্দ, দি তোমাদের জীবন 
চিরম্বরণীয় করিতে যত্ববান না৷ হও, যদি আমার সঙ্গে একমত ন! হও ও 
আমার রাজনীতি কুশলে অনুমোদন না কব, তবে পূর্বতন ও পরলোকগত 
রাজাগণ তোমাদের এই পাপ কার্ষোর জন্য তোমাদের প্রতি কঠোর 
শাসনদণ্ড প্রেরণ করিবেন এবং বলিবেন “কেন তোমরা আমার নবীন 
বংশধরেব সঙ্গে একমত ন। হইয়া পুপালাভে বঞ্চিত হইতেছ ?” বখন সাহারা 
স্বর্গলোক হইতে তোমাদের প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন, তথুন রা হইতে 
আর "উদ্ধারের ও পলাম্নেব পথ থাকিবে না। রঃ 
তোমাদের পগগলোকগত পিতা ও পিতামহ নীতি পূর্ব 
তোমাদ্দিগকে এখন কাটিক্া খণ্ড খণ্ড কর্সিয়া হফলিবেন ও (তোরা 
তাহাদিগের কর্তৃক পবিত্যন্ত হইবে, এবং তাহারা ভোমাদিগকে সৃত়ীগৃধ্‌, 
. হইতেখরক্ষা করিবেন না। 
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২৫০ পন্থা । [ ১৩১৫ 


এএই বিশ্বীম চীনদেশীয়দের মনে পুরুযানুক্ষমে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়! আনাতে 
মৃদ্াজনিত চিন্তা, তয় ও বিভীষিকা তাহাদের মনে স্থান পায় না। মরণ 
সগ্ঘন্ধে তাহার। বড় একটা ভ্রক্ষেপ করে না বলিলেও অত্যুক্তি ছয়,ন1। 
সর্ষেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্‌। 
তদ্বাগ্রং সর্ববিস্তানাং প্রাপ্যতেহ মৃতং ততঃ ॥ 
৮৫ শ্লো। ১২ শঅং। মন্ুসংহিত]। 
ভৃগু বলিলেন £_.এই সকল মোক্ষসাধন কর্মের মধো আত্মজ্ঞানই 
তেষ্ঠ, ইহা সকল বিস্তার মধ্যে প্রধান এবং ইহা! ভইতেই মোক্ষলাভ হুয়। 
্রীষ্টান ধর্মের বহু পূর্বের অন্তান্ত প্রাচীন ধর্মগ্রস্থাদি হইতে এইরূপ 
আরও শত সহত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব! দেখান যাইতে পারে যে, ষীগুত্রীষ্টের 
আবির্ভাবের ও বাইবেল প্রচারের বু বু শতাব্দি পুর্ব্বে পৃথিবীর নানা 
দেশে আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল । খ্রীষ্টধর্ম তাহার 
প্রতিধবনি করিয়াছেন মাত্র। 
'আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস খ্রীষ্টানধর্ম বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত 
পোষণ কবা সত্বেও কেন যে তাভাটের গার্স্থা জীবনে, সাহিত্য কাঁব্য 
্রস্থাদিতে এবং শিল্পাদি কাধ্যে মৃত্যু সন্ধে এইরূপ ভীষণ ভাব পরিলক্ষিত 
হুয়, তাঁহা এক বিষম রহগ্ত বলিতে হইবে। উক্ত ধন্মে নরকে ও নরক- 
যন্ত্রনায় বিশ্বাস আছে খলিয়াই কি মৃত্যুর নামে তাহাদের এইরূপ আতঙ্কের, 
কারণ! তাহা হইতে পারে না, কারণ চীনদেশীয় এবং প্রা্ীন অন্তান্ত 
দেশীয় ধর্মেও নরকে বিশ্বাস বিদ্বমান ছিল ও আছে, কিস্তৃকই? মৃত্যু 
সম্বন্ধে ত কথিভ ধর্মাদিতে এইরূপ কোন বিভীষিকার ভাব পরিজক্ষিত 
হয় না। এই তাবকে ধন্মঈগত না! বলিয়া জাতিগত বলা যাইতে পারে। 
হর্কঁতে পারে আধুনিক মুরোপীয় পাশ্চাত্য জাতিসকল অপরিসীম শৌর্য্য ও 
বলবীর্ধা সম্পন্ন হওয়াতে কাজেই মৃত্যুজনিত ক্লেশ ও শোক ছঃখাদি তাহাদের 
যনে ভীতি উৎপাদন করে এবং মরণের পর স্থুলদেহবিহীন অবস্থায় ধারগ! 
করিতে ও তন্বারা ষে কোনরূপ স্ুখান্থভব হইতে পারে এরূপ ভার আদে 
তাহাদের ধ্যান ধাবণার অনভ্যন্ত মনে স্থান পাইতে পারে নখ) কাজেই মরখে 
তাছাদের এত আতঙ্ক ! এত ভয় |! 


কার্তিক] শিব ও শক্তি। ২১ 


অপর পক্ষে, প্রাচ্জাঁতিসমূহ বাহ জগতের ক্রিয়াদিতে নিমীলিতনেত্র, 
অন্তর্জগতের রহস্ত ভেদে স্বতঃপ্রবৃত্ত, ধ্যানাদিতে চিরাভ্যন্ত এবং এই 
নশ্বর দেহের ইন্ড্রিয়াদি রিপুসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হুইবার জন্য সর্বদা 
সচেষ্ট) কাজেই তাঁহার! মৃত্যু প্রসাদাৎ এই পার্থিব স্থুলদেহ হইতে বিমুক্ত ও 
উৎক্রান্ত হইয়া মুক্তিলাত করত অবাধ চিস্তার অধিকারী হওয়াকে বিশেষ 
বাঞ্চনীয় মনে করেন। তাই পাশ্চাতা জাতি মৃতকে এইরূপ শক্রভাবে ও 
ভীতির চক্ষে এবং প্রাচ্জাতি স্ুহদ্ভাবে ও প্রীতির নয়নে নিরীক্ষণ 
করিয়া থাকেন। 

€ ক্রমশঃ) 
শরীন্ুদর্শন দাস। 


শিব ও শক্তি । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 


বেদাস্ত মতে ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে সাধককে প্রথমতঃ 
সাধনচতুষ্টন্রসম্পন্ন হইতে হইবে। সাধন চতুষ্য়কি? বিবেক, বৈরাগ্য, 
ষট্‌ সম্পত্তি ও মুমুক্ষা। । ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্ত্র এবং অপর সমস্তই অনিতা-_- 
এই জ্ঞান্ট বিবেক। পার্থিব ব' স্বর্গীয় যাবতীয় ভোগ্যবস্ত্র অনিত্য_ এই 
জ্ঞান দৃঢ় হইলে তত্তাবতেব প্রতি বে অনাসক্তি আইসে তাহাই বৈরাগ্য। 
অতঃপর সাধককে টু সম্পত্তি ব! ছয়টি শক্তি লাভ করিতে হুইবে--শম, 
দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধ! ও সমাধান। বিষয়ের চিস্তা হইতে মনের 
নিগ্রছ (0০7970] ০ 0১9. 00100) ইহাই শম। বাহেক্িরগুলির 
সংযমের নাম দম । ইন্জরিয়গণ সংষত হইলেও তাহাদের পুনঃ পুনঃ ব্রচ্মব্ান 
বিরোধী কার্য প্রবৃত্তি হইয়। থাঞ্চে। এই প্রবৃত্তি দমনের নাম উপরতি। 
তিতিক্ষা-__শীতোষণাদি ঘন্ঘ সহিষ্ণত1। গুরুবাকে] বিশ্বাস-শ্রন্ধা এবং চিত্তের 
একাগ্রতা সমাধান। এই শক্তিগুলি কিন্তৎপরিমাণে আয়ত হুইলে 


ইক পস্থা। [ ১৩১৫ 


শিষোক় অন্তরে বলবতী মুমুক্ষা (যোক্ষেচ্ছ1) জাগিয়া উঠে। তখন তিনি 
স্তর স্থির থাকিতে পারেন না। অশ্রিময় লৌহকটাহ সস্তকে স্থাপিত 
হইলে যেমন কোন ব্যক্তি সবেগে সলিলোঙ্গেশে ধাবমান হয়, তিনিও 
সেইরূপ জ্িত্রাপে দগ্ধ হইয়' উপযুক্ত গুরুর আশ্রয্স গ্রহণ করেন। গুরু 
কৃপা পরবশ হইসা তাহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ দিয়া বালেন *বৎস, এই 
জগৎ প্রপঞ্চ সমস্তই মায়া _মিথা1, একমাত্র ব্রহ্মই সতা, এবং “তব্বমসি”_- 
তুমিই সেই ব্রক্ম।” তথন শিষ্য এইরূপে চিন্তা ও বিচার করিতে থাকেন ₹-- 

অহে নিরঞ্জনঃ শান্তঃ বোধোহহং গ্রকৃতেঃ পরঃ। 

এতাবস্তমহং কালং মোহেনৈব বিডদ্বিতঃ ॥ ২১। 

অহ বিকল্লিতং বিশখ্বং অক্ঞানাৎ ময়ি ভাসতে । 

রূপ্যং শুক ফণী রজ্জৌবারি হূর্ধ্যকরে যথা ॥ ২৯1 

মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি | 

মৃদি কুস্তো জলে বীচিঃ কনকে কটকং থা ॥ ২১*। 

শরীরং স্বর্গ নরকৌ বন্ধ মোক্ষোৌ তয়ং তদা। 

কল্পন! মাত মেবৈতৎ কিং মে কার্ধ/ং চিদাত্মনঃ ॥ ২1২০ । 

ময্যনস্তমহান্তোধৌ জগন্বীচিঃ স্বভাবতঃ। 

উদ্দেতু বাস্ত মায়াতু নমে বৃদ্ধির্ণমে ক্ষতিঃ ॥ ৭া২। 

ক ধর্ম; কচ বা! কামঃ ক চার্থঃ কক বিবেকিতা। 

ক দ্বৈতং কচ বা দ্বৈতং স্বমহিক্ষি স্থিতস্যমে ॥ ১৯ ২। 

কোপদেশঃ কব শান্ত্রং ক শিষাঃ ক চবাগুরুঃ | 

ক চাস্তি পুরুষার্থোব! নিরুপাধেঃ শিবস্তমে ॥ ২০ ১০। 

অগ্টাবক্র সংহিত] । 
অর্থাৎ, আমি নিরঞ্জন, শান্ত, জ্ঞান প্ববূপ এবং প্রকৃতির অতীত। এতকাল 

আমি মোহ্দ্বার বিড়স্বিত ছিলাম। যেমন শুক্তিতে রৌপা, রজ্জুতে সর্প 
'এবং হূর্য্য কিরণে জল ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ আমাতেই এই বিশ্বের ভ্রম 
হইতেছে । যেমন কুত্ত মৃত্তিকাতে, তবঙ্গ জলে এবং কটক ( অলঙ্কার) 
দর্ণে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব আম! হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
আমাতেই লীন হইবে। শরীর, ন্বর্গ», নরক, বন্ধন, মুক্তি, ভয়-_.এ সমস্তই 


ফার্ভিক ] শিব ও শক্তি । ২৪৩ 


কল্পনা! মাত্র । আমি চিৎ স্ব্ূপ। আমার এসফলে গ্য়োজন কি? আমি 
খনস্ত মহাসমুদ্র। জগত্রপ তরঙ্গ স্বভাবতঃ আমাতে উতিত বাঁ বিলীন 
হউক। ইহাতে আমার বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই। আমি নিজ মহিদাতে 
অের্থাৎ শরূপাবস্থায়) রহিয্বাছি । অত এব আমাব,ধর্মহ বাঁ কোথা, অর্থ ই ব1 
কোথায়, কাই বা কোথায় এবং দ্বৈত, 'অদ্বৈত প্রভৃতি বিবেকিত! (ভেদ বৃদ্ধিই) 
ব। কোথায় ? আমি নিরুপাধি শিব; অতএব আমার উপদেশ কোথার, শান্ত 
কোথার, শিষ্য কোথায়, গুরুই বা কোথায় ? ণবং আমাৰ পুরুণার্থই বাকি? 
এইন্সপ চিন্তা ও বিচার করিতে কবিতে জগতবপ কল্পনা তিরোহিত হয় 
এবং শিষা অদ্বৈত রসে নিমগ্ন হুইয়া ধান। অবশ্থ এখানেও ভক্তির কোন 
অবসর লাই ; কারণ টপাস্ত নাই আমিই সব। এই জন্তই পূর্বোক্ত শিষ্য 
বলিতেছেন, 
অহে। । অহং নমোমহাং বিনাশে নান্তি যশ্যমে । 
্রহ্ধাদিস্তস্ত পর্যান্ত জগন্লাশেহপি তিষ্ঠতঃ ॥ 

অর্থাৎ, ব্রহ্ম! হইতে স্তস্ত পর্যন্ত সমুদায় জগতেব বিনাশ হইলেও আমার 
বিনাশ নাই, অত এব আমি আমাকেই নমস্কার কবি। 

তন্ত্র বলেন এক ব্রন্ষের ছুইটি ভাব আছে-নিগুণ বা শিবভাব এবং 
সগ্তণবা শক্তিভাব। এই দ্ই ভাবই সতা। কোনটিই মিথ্যা ধুনহে। 
ইহারা পবস্পর পৃথক নহে -ছুইটি লইয়াই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ষকে জানিতে 
ওইাল, ছুইটিই জানিতে হইবে । কোনটিই উপেক্ষনীয় নহে। 'এই সমগ্র 
খিশ্থ ব্রন্মা্ড এক শিব ও এক শক্তি ভি আরকিছুই নহে । এইজন্ত নির্বাণ 
তন্ত্রে দেবী শিবকে বগিতেছেন, -- 

ত্বাং বিন! পুরুষো। কোবা! মাং বিন| কাপি মোহিনী । অর্থাৎ তুমি ভিন্ন আর 
পুরুষ লাই এৰং আ'গি ভিন্ন আর মোহিণীও নাই । এই ছুই ভাব অবিচ্ষেম্তরূপে 
মিধিত। শিবহীন শক্তি ব' শক্তিহীন শিব কল্পন! করা যায় না। তাই তত্কে 
শিব শঙ্ষে যে ব্রহ্ম লক্ষিত হন, শক্তি শবে সেই ব্রহ্ম ই লক্ষিত হন! সাংখ্য 
ও বেদাস্ত এই ছুই ভাবকে পৃথক করিণা দেখেন বলিয়া সাংখোর প্রতি 
অচেতনা ও বেদ্বাস্তের মায়! (মথ্যা। কিন্ত তন্ত্রের শক্কি সেরূপ নহ্েন। তিনি 
চিৎ স্বন্ধপিনী 'মথচ গুণমস্্ী, নিক্রির অথচ ক্রিয়াবতী। তবে “শিব” বলিতে 


২৫৪ পস্থা। | [ ১৩১৫ 


ষেমন নিক্ষিয্ ভাবটিই প্রধানতঃ লক্ষ্য এবং সক্রিয় ভাবটি অনুদ্দিষ্ট হয়, 
সেইরূপ “শক্তি” শর্ষে সচল, সক্ত্িয় ভাবটিই লক্ষিত হয়, নিশ্চল ভাবটি 
অস্ফুট ও অন্ুদ্দি্ট থাকে । তাই মোটামুটি নিশ্চল তাবটিকে বুঝাইতে “শিব” 
এবং সচল ভাবটি বাক্ত করিতে “শক্তি” শব্ধ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সুস্কতাঁবে 
দেখিলে একটি ভিন্ন অপৎটি থাকিতে পাবেন না। 

ব্রহ্ম শিব ভাবে একও অথ শক্তি ভাবে বহুরূপী , শিব ভাবে শান্ত ও 
নিৰ্বিকাব, শক্তভাবে গুণনয় ও ক্রিয়াশী ল, শিব ভাবে অগ্রকট, শাক্ত ভাবে 
প্রকট। এ প্রকট বিশ্বাদি তাহারই শক্তিভাব। এই জন্ত তন্ত্র বলিয়াছেন 
“নব্বং শক্তিবপং পশ্তেৎ1” তিনি একভাবে অথগ্ড সচ্চিদানন্দকপে সর্বত্র 
পরিধ্যাপ্ত রূহিম্বাছেন, আর একভাবে নানারূপে ও নানা! নামে প্রকাশিত 
হইয়াছেন। অতএব অণু পরামাণু হইতে স্থল, সুক্ষ, কারণ জগতের যাবতীয় 
পদার্থে, যাবতীয় জীবে এই দুই ভাব যুগপৎ বর্তমান--শিব ভাব গ্রচ্ছ্্, 
শর্তিভাব প্রকট । জাঁবে এই ভ্রই ভাবাককপে অবস্থিত ? 

“চলাচস্তে বসে শক্তিঃ স্থিরুচিত্তে বসেৎশিবঃ 1৮ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র! 

অর্থাৎ, আমাদের চঞ্চল চিত্তে শক্তি এবং স্থির চিত্তে শিব বাস করেন । 
যে শক্তিপী ব্রহ্ম 'অসংথা কুর্্যক্পে আলোক দ্বান করিতেছেন, অসংখ্য 
্রহ্গারপে স্থষ্টি ও অসংখ্য বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন, ধিনি অসংখ্য বদনে 
পান ভোজন, অসংখা পদে গমন ও অসংখ্য মনে চিন্তা করিতেছেন, 
সংক্ষেপো বনি এই এগৎ প্রণঞ্চরূপে প্রকটিত, সেই অনস্ত সমষ্টি শক্তিই শান্ত্িক 
সাধকের ম্বারাধ্য] জগদ্গ। , ধ্যান ধারণার সৌকর্ষযার্থে সাধক এই নিবাকর 
শক্তির একটি মৃত্তি কল্পন! করেন (মূর্তির অন্ত গভীর রহস্ত থাকাও অনস্তব নহে) 
এবং যথা বিধানে ইহার পূজ। করেন |এুতিনি মাকে নিজ মূর্তিতে দেখিতে চান 
অথাৎ, সগুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বাসন। করেন। নিগুণ ভাবকে ত্যাগ করিক়্! 
সগুণের উপাসন। কেন? শিবকে ছাড়িয়া! শক্তির ভজন। কেন? শক্তিকে না 





* শর্মা ও মাযা” শীর্ষক প্রবন্ধের শেষার্দে আমরা ইহাই দেখাইতে যধাসাধা চেষ্টা 
করিয়াছি ; সুত্নাং সে সকল কথার পুনরুল্লেথ নিত্রয়োজন । 
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জানিলে_-লাভ না করিলে, শিবকে জানা অসম্ভব । কুগুলিণী রূপিণী (অর্থাৎ 
জ্ঞানরূপ1) এই শক্তি অধিকাংশ জীবে প্রন্প্তা রহিয়াছেন। সাধক সাধনা বলে 
ইহ্ীকে জাগরিত করিলে, ইনিই প্রদীপ কলিকাকার জীবকে ষট্‌ চক্রের মধ্য 
দিয়া লইয়| গিয়। ( অর্থাৎ 01656116 019065 ০4 0০75019807985 অতিক্রম 
করাইয়। ) সহকআ্ারস্থিত পরম শিবে ( অর্থাৎ 90106৩ 00171500037855এ ) 
সংযোগ কক্রিয়া দেন। অস্তএব দেখা যাইতেছে সাংখ্য, বেদাস্ত ও তন্ত্র-- 
তিনেরই উদ্দেস্ এক -মুক্তি, কিন্তু প্রণালী স্বতন্ত্র । সাংখ্য ও বেদান্ত কেবল 
জ্ঞান, যুক্ত ও বিচ'রের পথ অবলম্বন করিঘ্ভাছেন, তন্ত্র জ্ঞানের মহিত কর্ম ৪ 
ভক্তি মিলাইয়! পথটি অপেক্ষারুন সরস ও সুগম করিয়াছেন। ভক্তিগদগদ- 
চিত্তে সাধক সমস্ত জগদম্বাতে মর্পণ করেন। তিনি [ছু করিতছেন 
না, সব জগদম্বাই কবিতেছেন। আহাবেব সময় ভাবেন লগদম্ব! “বিতৃপ্ঠ! 
হুইতোছন, দান কবিয়া ভান, জগদম্বাই দান কর্রলেন অন্যায় 'দখিলে 
জগদম্বাই কুষ্টা হন। এহরূপে সাধক অহঙ্কাবটি শীপ্র জয় করিয়া ফেলেন। 
তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি বডই বনুস্তময় ও গভী'ব অর্থযুক্ত উপযুক্ত অধি- 
কারী নিকটেই গুরু এই সকল রহস্য উদবাটিন ক্বন, কারণ সাধাবণের 
হহা জানিয়া! কোন লা নাই নবং অনিষ্টেব খিলক্ষণ সম্ভাথনা। উহাদ্বার! 
সাধক অতি লীঘ্ব ও সংজে পসাদ্ধ (০০0161১0618) «“ণভ কবিতে পারেন। 
মুমুক্ষু সাধক মহাদেবের ন্তান্স এহ অষ্ট সি্ধ ঝুলির মধো পুবিয়া রাখিবেন-_ 
অর্থাৎ, বাবহার করিবেন না--ইহছাই অন্ত্রেরে আদেশ। কিন্তু অসংযতেক্দিস্ব 
অপরিপামদ্র্শী অনধিকারীকে সিদ্ধিলাভের রহস্ত বলিক্না দেওয়া এবং 
হিতাছিতবোধশূগ্ত শিশুর হস্তে শাণিত অন্তর দেওয়া তুলা কথা, শক্তিব 
অপব্যবহার অনিবার্য । এই জন্তই মহাপুকষগণ তন্ত্র হস্ত এত সাবধানে ও 
সধত্বে গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে একটি বিষম ফল ফলিয়াছে। 
অনেকে ক্তিয়াগুলির স্ুুপভীর ও প্রচ্ছন্ন উদ্দেস্ত ন। বুঝিয়া কেবল বাহক 
ক্িয়াগুলিতেই রত আছেন, স্থৃতরাং জনসাধারণ বিশেষ*ঃ আধুনিক 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ) তন্ত্রকে শস্তঃসাবশৃন্ত * অসভ্যোচিত জঘন্ত বা'পার ভাবিয়া 
ঘ্বণ ও অবজ্ঞাব চক্ষে দেখিয়' থাকেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে খিওসণ্ষ 
([05050705) অধুনা কোন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ার রহস্ত কিয়ৎপরিমাণে 


২৬ পক্ষ ) [ ১৬১৫ 


উদঘাটিত করিয়া জনস!ধ!রণের এই কুসংস্কার বিদুরিত করিতেছেন । বানলয়- 
সমন্থিত (২70১1070891) বীজমন্ত্রকূপে কিরূপে স্থল ও সুক্ম জগতে স্পন্দন 
উৎপাদিত হয়, এহ স্পন্দন আমাদের হুক্মদেঞকে কিরূপে সুগঠিত করে, এবং 
অনিষ্টকরী শক্তিষ্ঈলিকে নিকটে আ সতে দেয় না,কিনূপে এই ম্পন্দনের দ্বারা 
হুক্মগতে নাধ +র ইষ্টদেবের মুত্তি নিন্মিত হয় ও দ্বেবগণ এই মুষ্তি আশ্রয় 
করিয়া কিরূপে সাধকের মনোবাঞ্' পুর্ণ কছেন- মন্ত্রের এই সকল রহ্স্ত 
আমরা খিওসঁফ" রুপায় অবগত হহম্গাছি।* মুদ্রা ববনিকাঁও কিঞ্চিৎ 
উত্তোলিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাই যে সমগ্র রহস্ত কে বলিল ? সেইবূপে স্তাস 
প্রাপায়াম, পুজা, “হাম, পুরণ“চরণ, অভিষেক, যন্কঃ চক্র, মালা, আসন প্রভৃতির 
মধ্যেও ষে গভীর রহন্ত প্রচ্ছন্ন নাই কে বলতে পারে? এমন্‌ কি যে 
পঞ্চতত্ব ( মগ্ত, মাংন, মত্স্ত, মুদ্র, -মথুন ) সাধারণের নিকট বর্বরোচিত 
ও বীভৎন বলিয। প্রতীয়মান হয়, ত্রাহার মধ্যেও এরূপ সত্য থাকিতে 
পারে যাহা আমধা কখনও কল্পশা করি নাই--শ্বপ্লেও ভাবি নাই। 
কোন বস্তর রহস্ত নাজানিয়া হত্প্রাত বিছবেষ ভাব পেষণ করা কদাপি 
কর্তব্য নহে। পু 

সাংখা, বেদান্ত ও তন্ত্রের সামান্য আতাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র; 
ইহাদের তারওম্যাধচাব কারয়া কোন একটির প্রধানত বা! শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা 
আমার অভিপ্রায় নহে এবং শাহ] সম্ভব ও নয়। কারণ যিনি যেরূপ 
অধিকাবী, ধাহার যেরূপ মানসিক অবস্থা (৮০700981090), তছুপযোগী পথই 
তাহার পক্ষে প্রশস্ত 9 সহজ; স্ু৬রাং ধন্মমত সন্ধে ভালমনা বিচার চলে না 
সবই ভাল, কেন না কোন না কোন শ্রেণীর মানবের উপযোগী । তবে তন্ত্র 
সপ্ঘন্ধে লোকের কৃস'স্কার অপনীত হয় এবং ইহাকেও মুক্কিব অন্ঠতম পথ 
ভাবিয়া সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ইহাই আম উদ্দে্তা । 


শ্রীমাথনলাঁল রায়চৌধুরী । 











* ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাঠক শ্রদ্ধেষ শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত প্রণীত £1810892;5 
94806 ৫০15 নাক পুস্তকে ও জ্রীমতী বেসাস্তের 2০৩৫৩7০ 0৮৭588৮1%তে প্রাপ্ত 
হইবেন। 
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যাহা কিছু আমরা শরীরের দ্বারা সম্পন্ন, মনেব দ্বারা সংকল্প, চিত্তের হবার! 
চিন্তা, বুদ্ধির দ্বার! নিশ্চম্ এবং বাক্যের দ্বার! গ্রকাঁশ করি, তাহাই এবং এই 
সমস্ত কা্যের পরিণামকে কর্ম বলে। শারীরিক ক! মানসিক চেষ্টা মাত্রই 
কর্ম; কর্মের সহিত কর্মাফলের ছায়াতপের স্টীয় সম্বন্ধ; কর্ণ করিলেই 
তাহার ফল উৎপাদিত হইবে। 
যথা ছায়াতপৌনিতাং স্ুসম্বদ্দৌ নিরস্তরং | 
তথ! কর্মচ কর্তাচ সম্বন্ধাবাত্ম কর্ম্মভিঃ ॥ ৭৫ 
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব অঃ ১। 
কর্মরূপী অনস্ত রজ্জুথণ্ড অনন্ত হইতে আসিয়া, বর্তমানের মধ্য দিয়া, 
আবার অনস্তে মিশিয়্াছে। এই রজ্জুর কর্তন মানৰের সাধ্যাতীত। আবার 
এই কর্ম্ম-রজ্জ, অসংখ্য হুত্রের দ্বারা নির্টিত ; মানব এই সুত্র আপনিই প্রস্তত 
করিয়া আসিয়াছে ও প্রস্তুত করিতেছে । আমাদ্রিগের কর্মের কতথানি 
অতীতে বর্তমান ছিল/ কতথানি আবার বর্তমানে চলিতেছে, আবার 
কতখানি ভবিষ্যতের গর্ভে নিছিত। আমরা কর্মতত্বে কর্মের এই তিন 
অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
শান্তর বলিরাছেন, যেরূপ কর্ম কর। হয়ঃ তাহার ফলও তদস্তুরূপ হয়) 
অর্থাৎ ভাল কর্পের ভাল ফল, মধ্যম কর্মের মধ্যম ফল ও নিকৃষ্ট কর্মের 


শোচনীয় ফল হইয়া! ণাকে। মহাভারতে আছে) 
গুভেন বর্মণ সৌধ্যং হঃখং পাপেন কর্মশা। 
কৃতং ফলতি সর্বত্র নারুতং ভুজ্যতে কচিৎ | ১ 
মহাভারত অন্রশাসন পর্ধ-_অধ্য ৬। 
শুভকর্ণে সুখ উৎপাদন করে, পাঁপ কর্মে সেইব্ূপ কষ্ট উৎপাদন করে). 
কর্ম করিলে তাহার ভোগ হয়, কর্ম্ম না করিলে তাহার ভোগ হর না। 
ভগবান মন্থ বঞ্িয়াছেদ যে, কার, মনঃ ও বাক্যের দ্বারাই শুভ ও অগুত 
কর্ম কৃত হইয়া থাকে, এবং সেই কার্য্যগতি অনুসারে মানবের উত্তম, মধ্যম 
ও অধম গতি প্রাপ্তি হয়। 
শুভাশ্ডতফলং কর্ম মনোবাগ্দেহ সংভবম্‌। 
কর্দাজ। গতয়ে! নৃণাসুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ মন্গু, ১২ অঃ, প্লোক। 
০ 


২৮ পন্থা? [ ১৩৯৫ 
ভিনি আবও । বলিয়াছেন বে, মানবের “মন”ই মনোৰাকৃকায়াশ্রিত 
উত্তম,মধাম ও অধম কর্মের প্রবর্তক; এই'ভ্রিনিধ কর্ম বক্ষ্যমান দশ লক্ষণ যুক্ত । 


পরদ্রব্যেঘতিধানং মনসানিষ্টচিত্তনম্। 
কিতথাভিনিবেশঞ্চ জ্িবিধং কর্মামানসম্‌ ॥ 
পারূষ্যমনৃতাং চৈব পৈশুন্কং চাপি সর্বশঃ | 
অসংবদ্ধ প্রলাপঞ্চ বাঁঙ্ময়ং স্তাচ্চভূর্বিধম্‌ ॥ 
অদত্তানা মুপাদানং হিংসা চৈবা বিধানতঃ। 
পরদাবোপসেবাচ শারীরং ত্রিবিধং শ্মতং ॥ 


পরের দ্রব্য অন্ায় রূপে কি প্রকারে লইব «ই চিন্তা, মনঘারং অনিষ্ট 
চিন্তা, পরলোক নাঈ-_দে€ই আত্মা এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ, অপ্ুভদারক 
মানস কর্ম এই ত্রিবিধ; পরূষবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ কখন, বাজার, 
দেশের বা! পুরাি সম্বন্ধিয় নিপ্রয়োজন অসম্বন্ধ প্রলাপ-_অগ্ুতকর বাচিক 
কর্ম এই চতুর্বিধ। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার সেবা, শারীরিক 
অণ্তভ কর্ম এই তিন প্রকার। কর্মতন্ব অতিশয় জটিল, এবং সুক্ষ্দ্শী 
খধষিদিগের সেই সম্বন্ধে আলোচনা স্থুলদর্শী আধুনিক মানবের ছুবেণধ্য 
বলিয়া! তাহাদিগের মধ্যে একজন মহাঁথ্ৰা দয়াপববশ হইয়া! আমাদিগের 
বোধগম্য হইতে পারে এরূপ সরলভাবে সেই অতিুব্ধহ তত্ব জগতে যেরূপ 
গ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিগ্না তাহাবি আলোকে আমরা 
কর্ম্মতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

“মানবের মানসে উদ্িতভাব নুপ্্পলোকে প্রবেশ করিয়া কোন না কোন 
«ঞলিমেন্টযালের” (ছ197060081) সহিত মিলিত হইয়! ক্রিয়াশক্তিশালী একটা 
প্রাণীরূপে পরিণত হয় এই পপ্রাণীগণের জীবন কাল তাহাদিগের অঙ্টার চিন্তার 
তীত্রতার উপর নির্ভর করে, এবং চিস্তা সৎ হুইলে তচ্ছু্ট মু্তি সংক্রিয়াশালী 
শক্তিমান বন্ধুরূপে এবং অসৎচিস্তায় প্রশস্ত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শক্র- 
রূপে বিচরণ করে। এই মহাশুন্তে আমরা অহরহঃ প্রি মুহূর্তে এইরূপ কতশত 
প্রাণীর স্থজন করিতেছি, আমাদিগের প্রত্যেক মভিপ্রাম্ন, প্রত্যেক বাসনা, 
প্রত্যেক আবেগ এবং প্রত্যেক আশক্কি হইতে এক একটা মৃষ্তি প্রস্থত হইতে 
থাকে । মহাঁশুন্তে এইরূপে কি মহান প্রাণীআোঁত চলিতেছে; এবং তাহ] কিন্ধুপ 
চৈতন্ত বিলিষ্ট জাযুবান অপর প্রানীর উপব প্রতিক্ষণে কার্ষ্য করিতেছে 


কার্তিক ] কর্মতত্ব। ২৫৯- 


হিন্দুর শকর্ম* ও বৌদ্ধের "স্কন্ধ” ইহারই প্রতিধাক্য । ধোগী ইন্ছাদিগকে লজ্ঞানে 
ও স্বেচ্ছায় প্রসব করেন, অপর লোকের অগোচরে ইহা প্রান্ত হয় ।” 
শীতায় কর্মশবের অর্থ এইরূপ দেওয়া আছে $-- 
"ভূতভাবোস্তবকর: বিসর্মঃ কর্ম সঙ্গিতঃ।” 

(ভূতানাং ভাব উৎপত্তিঃ, উত্তবশ্চ বৃদ্ধিঃ, তৌ করতি ইতি যঃ সঃ) বিসর্গঃ 
€ দেবোঁদেশেন দ্রব্যত্যাগন্ষপঃ ) কর্ম সঙ্গিতঃ ( কর্শা শবকাবাচ্য)) সর্বপ্রাণীর 
উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক হজ্ধিয় আহুতি দানাদি ক্রিয়্াই কর্ম শকের 
অর্থ; অথব। যে ক্রিছ়ায় পূর্ববকণিত অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় তাহাই কর্ম! 
যেমন একমাজ অদ্ধিতীয় ব্রদ্ষেরই যে অসংখ্য জীবভাব লম্পাদক স্যষ্টিবাপার 
তাহাই আদি কর্মরূপে অভিহিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের স্থষ্রজীব 
কর্মনামে অভিহিত হয়। 

পূর্বব উদ্ধৃত খবিবাকা অবলম্বনে কশ্মতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে তাহার 
ওই পূর্বকথিত বাক্য কিছু বিশ্লেষিত করা আবস্তক এবং মানব কি ও 
তাহার কর্মক্ষেত্র কিরূপ তাহাও জান! আবস্তাক। 

এই পরিদৃশ্তমান জগৎকে ব্রহ্গাণ্ড 008010৫0927) এবং মানধকে ক্ষুত্র 
ব্রহ্মা (00101909517) বলে, বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে এমন কোনও উপাদান নাই যাহা! 
মানব শরীরে বর্তমান না আছে ; তবে মানব শরীরে মকলগুপির সমভাবে 
বিকাশ হয় নাই; কতকগুলি অধিক বিকশিত, কতকগুলি ফুটনোন্ুথ ; 
আবার কতকগুলি অফুট অবস্থায় সত্বমাত্র ভাবে, - অশ্বথের : বীজে যেন্ধপ 
অশ্বথ্থের মহান শরীর অদৃশ্রভাবে নিহিত থাকে;,-সেইরূপভাবে অবস্থিত । 
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[ ৮৩৯৫ 


মানর়ের এই উপাদানগুলি বৈদাস্তিকেরা ০কোঁধ* তারকক্রঙ্গযোগীরা 
"্উপাধি” এবং পরাবিদ্ত (12998071)) তত্ব ৰা (17008199) বলির 


পন্ছা | 


২৬৬ 


অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে এই তিন মতের 


পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পার ষায়। 


ও 72 ৬ 


৬ ০০ 


৬ 
ণ। 


পরাবিস্তামতে। বেদাস্তমতে । তারকরাজষোগমতে । লোক। 
স্কলদেহ (196756199৭৮) 

ছার! শরীব (70,406 10816) ] অন্নময় কোষ ] স্থলোপাধি ] চ 

প্রাণ (709 186) প্রাণময় কোষ 

কাম দেহ (1)9179 ০০৭১) ] র সুম্মোপাধি তুবর্লোক 
মন (101) 001079) ৮ 

ক। কাম-মনস্‌ (1405/51 1725193) পম কোর ৰ ] স্বলোক 
থ। বুদ্ধি-মনস্‌ (18৩71020785)  বিজ্ঞানময় কোষ 

বুদ্ধি দেহ (প্রজ্ঞাদেহ ) আনন্দময় কোষ কারণোপাধি ] অত 
আত্মা আত্মা আত্ম। ধত্যলোক 


কান্তিক ] কর্মতত্ব । ২৬১ 


মানবের বাসদাদি ক্রিয়া তাহার কামদেহ সাহাষ্যে, তাহার চিন্তায়] 
ষন দেহ সাহায্যে সম্পাদিত হর। মৃত্যুর পর সে তাহার কামদেহ ধারণ 
করিয়। ভৃবর্জোকে তাহার কাম-কর্মমের ফলভোগ করে, মন-দেহ ধরি 
হ্বর্গলোকে অবস্থান করে। স্বর্গলোকের উপরেরগুলি আত্মার চৈতন্তের ৪৪ 
অস্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র, জীবনুক্ত হইলে এই উচ্চতর কোষ বিকশিত 
হয়, সাধারণ মানবে ইহা বিন্দু্ূপে অবস্থিত। অতএব কর্্দতত্ব বুঝিতে 
হইলে উচ্চতর কোষগুলির আলোচন। নিশ্রয়োজন। 

আমরা এই স্থানে কাল্লিক স্যষ্টির বিষয় আলোচনা করিব। সৃষ্টির আরম্ত 
নাই, হ্ৃষ্টি-প্রবাহ অনাদ্দি। প্রলয়কালে স্থ্ট পদার্থ সমন্ত মূল গ্রককতিতে 
লীন ছিল। তখন নাম কিংব1 ব্ূপ ভেদ ছল না। সমস্তই অব্যাকৃত ভাবে 
থাকাতে তথন মূল প্ররূতি এক ছিল --“অজামেকাং”। শ্রামস্তাগবতে মৈত্রেক় 
প্রদত্ত সথষ্টি রহস্ত হইতে আমর! সাধাবণেব জন্ত কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম । 
“ক্ষ্টির পৃর্ব্বে একমাত্র সর্বব্যাপী ভগবান ছিলেন, তিনি সকল জীঘের আত্মা । 
সে সময়ে অন্য দ্রষ্টাী কিংবা! দৃশ্ত ছিল না) যদিও এই জগৎ কারণরূপে 
অবস্থিত ছিল, তথাপি তাহা পৃথক্‌ প্রতীতি ছিল না। ভগবানকে 
উপলক্ষণ করিতে, তখন কোনরূপ নানাত্ব বুদ্ধির পয়োজন ছিল না। তাহার 
ইচ্ছা তখন আত্মগত ছিল। তিনি তখন একমাত্র দ্রষ্টা। তাহার ভিন্ন অন্ত 
কাহারও প্রকাশ ছিন নাঁ। স্থতরাং দৃশ্ঠ কিছুই না দেখিয়া, তিনি ধেন 
আপনাকেও ন! থাক। মনে করিলেন। "টানার মায় প্রড়তি শক্তি তখন 
নিদ্ররিত ছিল; কিন্তু দৃষ্টিরূপ চৈতন্ত তথন প্রকট হইয়াছিল। সেই ভ্রষ্টার 
কার্য কারণাত্মক প্রসিদ্ধ শক্তির নাম মায়া। এই মায়ার দ্বারাই ভগবান্‌ জগৎ 
নিন্মাণ করিয়াছিলেন । কাল শক্তির দ্বাব মায়াব গুণদকল ক্ষভিত হইলে, 
ভগবান্‌ পুরুষরূপী স্বীয় অংশে দেই ধায়ান্জে চিৎশক্তিরূপ আত্মবীর্ষ্ের আধান 
করিয়াছিলেন । (ক) এবং কাল প্রোরত অব্যক্ত মায়া হইতে মহত্ত্ব 
উদ্ভূত হইল।” 

খেটে “এই বিবরঞ্জে আমরা তিনটি বিষয় দেখিতে পাই-_ 





ক। সমঘোদিম“হৎ বন্ধ তন্মিন্‌ গরভং দদ্দামাহং | 
খ। অদ্ধাম্পদ আযুক্ত পৃরণেন্টুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের “পৌরাণিক কথা” পৃ ১৩ ও ১৪ 


২৬২ পন্থা । | ১৩১৫ 


১) কাল শক্তি। 
২। মায়া। 
৩। ভগবানের ইচ্ছ1। 


বখন প্রলয় অবসান কাল আগত হয়, তথন প্রকৃতির গুপত্রয় পুনবায় 
কাধ্যোন্ুখ হয়। গুণের ক্ষোভ হইলেই, প্রকৃতিব পরিণাম হয়। পরিণাম 
মায়ার ধন্ম বা স্গতাঁব। (পুরুষ সকল জীবেই সমভাবে বর্তমান, মায়ারূপ 
উপধি লইয়াই, সকলের “আমিত্ব”। কিন্ত এই পরিণাম এক নিম্পমের 
বশবর্তী। এই নিয়মেব নাম “কন্ম” বা জীবের অনৃষ্ট। প্রলয়ের পর পুর্ব 
কল্পের জীবেব যখন দেহ নষ্ট হইন্াছিল তখন কিন্তু তাহাব সংস্কার সকল 
অনৃষ্তভাবে মূল প্রকৃতিতে লীন ছিল। এই অদৃষ্টই জীবেব কর্ম, এবং তাহ! 
অন্ুনরণ করিয়াই ঈশ্বর বু হইবার ইচ্ছা করেন। জীবসকলকে তাহ 
দিগের স্ব স্ব অবস্থায় প্রকাশ করাই তাহার ইচ্ছা, তাহার নিজের জন্ত কোনও 
ইচ্ছা নাই। উপনিষদের “তদৈক্ষত বৃন্তাং প্রজায়েয়” ও ভাগবতের 
“কন্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্টিতাদভূৎ” একই সত্য প্রচার কবিতেছে। 

ভগবান্‌ প্রকৃতিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া, তাহাকে বহুভাবে প্রকাশ করিলেন 
এবং জীবপূর্ণ ব্ন্াগ্ড আ'বভূতি হইল। এই আবির্ভাব ব্যাপারে তিনটি 
স্তর আছে ;-_ 

১। তত্ব বা কারণ স্থ্টি, 

২। কাধ্য-্থষ্টি বা জীব-স্থষ্টি 

৩ মানব-স্থষ্টি 
যেভাবে ভগবান্‌ প্রথম ব্যাপাব সংঘটিত করিয়াছেন তাহা তাহাব প্রথম 
পুরুষভাব। ব্রহ্মা স্থষ্টির পুর্বে, জীবাত্মার বিকাশক্ষেত্র স্বজনের প্রান্কালে 
তিনি আপনা চিন্তা শক্তির অনস্ত তরঙ্গ হইতে কতকগুলি মান্র তরজ 
লইয়৷_-প্ররৃতিকে অনুপ্রাণীত কাঁরয়া থাকেন। ইহাকেই পুরাণে তাহার 
ঈক্ষণ বলা হইরাছে। 


এ 
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এই চিস্তাতরঙ্জের স্বারা নিন্রমিত হইর! প্রকৃতি সপ্তীতন্বে পরিণত হয়_ 
আদি, অন্ুপাদক, ব্যোম, মরুৎ তেজ, অপ ও ক্ষিত্তি। এই সপ তত্র 
প্রত্যেকটি আবার সপ্ত বিভাগে বিভক্ত এই সগ্ততত্বান্বিত প্ররুতি হইতে 
বক্ষাণ্ডের সপ্তলোক। সপ্তলোকেব প্রথম দুইটি ভগবানের আত্মলীলাক্ষেত্র-_ 
বৈষ্ণবের গোলক ও বৈকু্ ; তাহাদিগের প'ক্চয় মানবজ্ঞানাতীত। তাহার 
নিয়ের ছইলোক (পবাবিস্তা সমিতির ভাষাণুষায়ী “আত্মলোৌক ও বুদ্ধিলোক” 
এবং হিন্দৃশাস্্রানযায়ী “মহ” প্জন* “তপন ও পসত্য” লোক ' খষি ও জীবন্ুক্ত 
পুরুষের ক্রিয়াক্ষেত্র। তাহার নিমের তিন লোক ভ্রিলোৌকী সাধাবণ মানবের 
জীবদ্দশায় ও মৃতার পর ক্রিন্াভূমি। আমরা প্রথম ই লোকের বিষষ মার 
আলোচন1 না করিয়৷ নিম্নের লোকের বিষয়ই বিবৃভ করিব। 

পঞ্চতত্ব বা পঞ্চলোক সত্যজিত হুইলে ভগবানের দ্বিতীয় শক্তির ক্রিয়া 
আবস্ত হইল। 'প্রথম শক্তির দ্বারা তত্ব স্থজিত হইল সভা, কিন্তু তাহার 
সংহতি না! হয়৷ পর্য্যন্ত পূর্বকল্পেব জীবগণ আপন আপন বিকাশ সাধন 
করিতে এখনও ওই সমস্তক্ষেত্রে আবিভতি হইতে পারে না। তাহার! 
জীবাত্মারা'প গোলকবিহারীকে (বষ্টন কণিয়া গোঞ্কে নর্তন করিতেছেন ; 
উপযুক্ত আধার না থাকায় তাহাদিগের প্রতিৰিশ্ব নিয়লাকে এখনও পরিদৃপ্ত- 
মান হইতেছে না। 

আধাত্মিক নয়নে তাহারা অগ্নিশিখা মধাবর্তী অনস্তস্কুলিজের স্তায় 
বিভাসিত।* 

লোক রচনায় অসমর্থ, অসংবন্ধ এবং পৃথকভাবে অবস্থিত তত্বগুলিতে 
তিনি তাহার দ্বিতীম্প শক্তি প্রয়োগ করিলেন। এইটি তাহার দ্বিতীয় পুরুষ 
তাব। প্রথমে বৃক্ষ হইতে কার্পাস-তুলা আঙজত হন ; তাহ! অসমবেতভাবে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । তাহার পর সেষন সেই কার্পাস বাছিয়া লইয়! সুত্র 
ও পবে বসন প্রস্তত হয়, সেইরূপ দ্বিতীয্প পুরুষ, তব্বগুলিকে আপণ প্রাণ- 
শক্তিদ্বাবা প্রথমে মিলিত করিয়া, পরে জীবভোগা শরীরে পরিণত করেন। 
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সো্নু প্রবিষ্টো ভগব্যং শ্চেষ্টাবপেণ তং গণম্‌। 
ভিন্নং সংযোজগ্লামাস সুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্‌॥ 
শ্রমস্তাগবত ৩।৬।৩। 

ভগবান্‌ এইবপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের ক্রিয়া, অধৰা জীবের 
অনৃষ্ঠ যা বিণীন ছিল, তাহার বিকাশ করপাস্তর সেই সকল ভিন্ন তিক তত্বকে 
একত্র নংযুক্ত করিয়া দিলেন । 

আমরা পুর্বে বলিয়া প্রক্কতিওসপ্ততাত্ব পরিণত এবং ব্রহ্গাণ্ড সপ্তলোকে 
বিতক্ত হহয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে এই সপ্তলোকের প্রত্যেকটি 
আবার সপ্তধা বিভক্ত এবং উনার সর্বোচ্চ সুর হুক্মতম অনুদ্ধারা গঠিত, (যাহাকে 
এ তত্বের আদি অনু 1077) বলা যাইতে পারে), এবং নিয়তর স্তর স্থল হইতে 
স্থলতর অনুদ্বারা গঠিত। আমবা এখন পঞ্চলোকের কথা বলিতেছি ; 
অতএব এই পঞ্চলোকের প্রত্যেকটিতে এইরূপে উচ্চতম হুইতে নিয়তষ 
সাতটি স্তর আছে এবং প্রথম স্তর এই তত্বের 'আদি-অপুদ্বারা গঠিত এবং 
নি্নতর স্তর স্থলতর হইতে স্থলতম অণুসংগঠিত | 

দ্বিতীয় পুরুষে সঞ্জীবনীশক্তি দবগঙ্গার মত একলোক হইতে অপর 
লে'ক ভাসাইর। প্রবাহমান । তাঁহার অংশ আদি-অণুগুলিকে ধারণ করিয়! 
থাকে ; ইহাবই নাম প্রাবিগ্যা সমিতির ভাষায় ( 110178010 5388179৩ ) 
(মোনাডিক্‌ এসেন্স), এবং ইহার দ্বারাই বিরাট পুরুষের আকার গঠিত । 
তাহার জীবনশ্রোতেব 'দ্বতীয তরঙ্গ বাইয়া ন্বর্গলোকেৰ দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তরের অণুস্তলিকে বিক্ষোভিত করিয়া নানাৰপ আকারে বিএক্ত করে। এই 
সমস্ত আকাশগুলি আপনিই বিষুক্ত হয়,আবাব অনপেক্ষ ভাবান্বিত বিশুদ্ধ চিত্ত? 
হইবামান্ত্র তাহারি শংক্তর ক্রিয়ায় আকর্ধিত হটয়1  অণুগুলি যুক্ত হত্স এবং 
চিস্তানুযায়ী আকার গঠন করে ' দ্বিত'য় পুরুষাধিষ্ঠিত স্বর্গলোকের দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় স্তরেব মিলিত পরিণামকে ব্রহ্ববিদ্তার সমিতির ভাষায় ( হি$:3$ 
1016751)51 ঢ110407)) প্রথম দৈবলোক কছে?; এবং এই বিশুদ্ধ ভাবমুস্তি 
গঠনোপকরণোপাষাগী অণুগুলিকে 151 [01611901%] চ253900৪ ( প্রথম 
দেবভৃত) বলা হয়। হিন্দুর দেবতা, থুষ্ট ও ছুসলমান ধর্মের 47৩13 ০0" 
/১10189115915 আর ব্রহ্গবিদ্তা সমিতির 12101010818 একই অর্থবোধক, 
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পূর্বে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এইগ্ুলিকে ইংরাজী ভাষায় 
1216159775 বলা হইত। অতএব ত্র দকল তব্বের সধিষ্ঠাতা পুরূফগণকে 
এলিমেন্টাল বলিয়া অভিহিত করা হয় হিন্দুব দেবতাও এ সমস্ত তত্বের 
অধিষ্ঠাতা । দেবতাদিগের শরীব যে অণু দ্বারা গঠিত হয় তাহাকে 6167)9768] 
85967)06 বা দেবভৃত বলা হয়। পূর্ব্বকথিত দ্বিতীয়পুরুষাধিষ্ঠিত অণু হইতেই 
দেবতাদিগের শরীর গঠিত হয় । 
সেইন্ূপ আবার আর এক জাবধনতরঙ্গ দ্বিতীয় পুরুষ হইতে স্বর্গলোকের 
নিয়চারি স্তরের অথুগ্তলিকে বিক্ষোভিত করিয়া! দেয়। ইহা হইতেই 
সাপেক্ষ ভাবান্বিত চিন্তাকৃতি স্ষ্ট হয় এবং দেবতাদিগের শরীরও তাহ! হইতে 
গঠিত । এই চারি স্তর অপেক্ষাকৃত নিন দেবতাদিগের বিলাসক্ষেত্র । ব্রঙ্গ- 
বিদ্তা! সমিতি তাঁহাকে দ্বিতীয় দেবলোক (3০০০7. 12107997081 0010£0010) 
বলেন। সেইৰপে আবার তাহার শক্তি ভরবর্লাকের নিয়ত্তর পঞ্চভ্তবের অণু 
গণকে আশ্রিত করিয়া বাহ । তাহা হইতে বাসনা-আকরুতি (7999179 ০7108) 
ও নিয় দেবতার বা মপদেবতার শবীর গঠিত হয়। ইহাই তৃতীয় দেবলোক 
(গুণ 10067007001 10)070) ) এবং এইবপ দ্বিতীয় পুরুষাধিষ্ঠিত 
ভুবর্লোকীয় অণুতক (৩10161)01 ০৪৭০৪)০৩) বা দেখভত বলে। 
মানবের মত দেবতাদিগেগ নিদ্দিষ্ট দেহ নাই, হাহারা ইচ্ছাখত পূর্বব- 
কথিত দেবভৃত দিয়া আপনাদিগেথ দেহ ব্চনা করেন এবং স্বেচ্ছায় আবার 
তাহা! ত্যাগ করেন। কতকগুলি অণু আকাঁষত করিয়া তাহারা আপনাদ্দিগেক্র 
দেহ রচনা করেন) 'এবং এইবপে তীাাদিগের দ্বারা অধিঠিত হওয়ায় এ 
গুলি যখন তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ ন্ভাবে প্রণোদিত হয়ঃ তখন তাহার! 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! মাবার নৃতন দেহ বচনা করেন। তাহাদিগের 
স্ব স্ব শক্তি প্রসারের উপাদান হওয়ায় এই সনস্ত অণুগুলি ঠাহাদিগকে শক্কি- 
সঞ্চিত করিয়] রাখে । এই সমস্ত দেবশক্তি-রঞ্জিত অণু দিগ্লাই আমাদিগের 
দেহ গঠিত। আমাদিগের শরীর-_-এইরূপে দেবাধিষ্ঠিত বলিয়্াই বাহ্িক 
স্পন্দন আমাদিগের বাসন1 বা ভাবনা পরিণত হইতে পান্ে। 
এই তত্ব অতিশয় ছৃক্ধহ, পরে স/লোচন। করা যাইবে । (ক্রমশঃ) 
শ্রাকিশোরীমোহন চট্োপাধ্যায়। 
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মানবের ইতিরত্ত। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
৫। (ক) দানব রাজত্বের শাসন প্রণালী, সভ্যতা এবং শিল্প ৷ 


দানব রাজত্বের প্রথম সময়ে অভূতপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য সভ্যতাব স্ুত্রপাত 
হইল। প্রাচীন সম্প্রদায় কর্তৃক নব্য সম্প্রদায় পরিচালিত হইতে লাঁগিল। 
নব্য সপ্পরদায় বিনয়ী, পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের বাধা হুইয়া 
তাহাদের উপদেশান্থ্যায়ী কার্ধা করিতে লাঁগিল। জ্ঞানধর্ম্মে অলন্কৃত হইয়] 
এই সভ্যত। সর্বাঙ্ন্ুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষন্ন এই যে, 
উক্ত সৌনার্ধ্য অধিককাল স্থায়ী হইল না। এই সভাতার অস্ুদয়ের সময়ে 
বর্তমান মাভাগান্কার দ্বীপেব সন্সিকটে সুদ প্রস্তর নির্মিত নগরী স্থাপিত 
হইয়াছিল। তৎপর ইহাব অনুকরণে এইরূপ আবও বহুসংখাক নগর নিম্মিত 
হইল। সেই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্রালিক1 ও মন্দিরের তগ্নাবশেষ যাহ। 
এখনও বর্তমান আছে, তাহাব সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহ। 
স্থানান্তরিত কবিতে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ ইঞ্জিনিয়ারগণ সাহস পান ন1। 
এই সকল সৌধরাজির কারুকার্য এবং গঠন প্রণালী দেখিয়া! এই পপ্তিতগণ 
একেবারে বিশ্ময়সাগবে নিমগ্ন হন। 

প্রাচীন মিশর এবং গ্রীন দ্েশবাসীগণ এই তৃতীয় দানব্জাতি হইতে 
বহুবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মান্দর ও অদ্রালিক! পাইম্মাছিলেন। মিশরের 
অন্তর্ঘত কণেকদেশেব মন্দিবে দানব সভ্যতার শিল্প নৈপুণ্যেৰ অস্তিত্ব বিদ্যমাম 
পাওয়া যায়। মিশরের জগদ্ধিখযাত পীরামিড যে কি কৌশলে, এবং কি 
শক্তিবলে নির্মিতি হইয়াছিল, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং 
ইঞ্জিনিয়ারগণ অনুমান করিতেও সক্ষম নহেন। এ দন্বন্ধে তাহার! নানাবূপ 
জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাদের একটা অনুমানও প্রকৃত 
নহে । অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরসমূহ কি উপায়ে যে শুন্যমার্গে উত্থিত ও 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং তন্দবমরা কি যে কৌশলে এ হেন অভ্রভেদী অত্যুচ্চ 
মন্দিরসমৃহ প্রস্তত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান বিজ্ঞানের কল্মনাতেও আইসে 
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না। প্ররুত প্রস্তাবে, থে সকল মহাপুরুষ অলৌকিক যোগবলে শক্তি সঞ্চয় 
করিয়! পাথিব বিদ্যুতের প্রচণ্ড অথচ অস্ভুত শক্তিপুঞ্জকে ইচ্ছামত পরিচালিত 
ও প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাহাদের সামান্য অস্কলির নির্দেশেই এই 
সকল প্রস্তর উর্ধে, শূন্যমার্গে উত্তোলিত এবং সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণ 
পাশব কিন্ব। মানববলে অথব। কোনরূপ যন্ত্রের সাহ!য্যে কখনই তাহাদিগকে 
উত্তোলন করার ক্ষমত। হয় নাই। দোলাক্সমান প্রস্তর খণ্ডের ওতপ্রোত 
আন্দোলনে যেরূপ উপরিস্থ অধ্যাত্মবান্জ্য হইতে নিয়তন মনুষ্যজগতে বার্ত। 
আগমন করিয়া থাকে, এবং স্থ প্রসিদ্ধ মর্শ বার্ডাবহের (11015 16162791% 
এর ) স্থচ যেরূপ বার্তাবহন ও বানান করে, ঠিক সেই রহস্যময় গুহা উপায়েই 
কথিত দোলায়মান প্রস্তরনকলকে আকাশপথে উখিত এবং সংস্কাপিত 
করিয়। তন্্বার! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দিবসকল নির্মিত হইয়াছিল। 


€(খ) দানবজাতির অধঃপতন | 


পুরাণপাঠে জানা যায, পুরাকালে দানবগণ পবিজ্র এবং ধম্মপ্রবণ ছিল। 
পরে ক্রমশঃ তাহাদের অধোগতি হইতে লাগিল। এখন দেখা যাউক, 
কিবপে এই অধঃপতন ঘটিল। 

ষে সময়ের কথ! বল। যাইতেছে, তথন মানবজাতি স্বভাবতই অধেগামী 
হইতেছিল। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃচতর হইতে লাগিল; 
মানবদেহও তদনুৰূপ অধিকতর কঠিন এবং কর্কশ হইতে লাগিল। এই 
মানবদেহ আয়তনে অতি প্রকাণ্ড, স্দচ এবং তেজোবলসম্পন্ন ছিল। 
স্ত্ীপুরুষজ্াতি চিহ্ন পরস্পর পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুকষের আসঙ্গ- 
লিপ্মা ও সংসর্গপিপাসা সাতিশয় বলবতী ও ছুর্দমনীয় হুইয়া! উঠিল। ইহার 
পূর্বে স্ত্রীপুরুষতেদচিহ্বর্জিত মানবজান্চিতে কামতৃষ্ণা এরূপ অদম্য ছিল 
না। সম্তানোৎপাদিকাশক্তি অতি শাস্ত এবং স্থিরধীরভাবে ক্রিয়াশীল 
ছিল। তাহাতেই গ্রজাবৃদ্ধি হইত। কিন্তু তৎপর স্বাভাবিক পাশব শক্তির 
সঙ্গে ইন্দ্রিলালসার এবং স্থভোগেচ্ছার সংযোগ হওয়াতে এই ছুরাসদ 
কামরিপু অতিশয় প্রবল হইক্বা উঠিল। তাহা প্রথম প্রথম প্রাণীঅগতে দেখ! 
দিল; পরে মানবকুলকেও আক্রমণ করিয়া! বসিল। 
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যে সকল অগ্নিঘ্বান্ত এবং সৌর পিতৃগণ এই মানবকুলে জন্মলাভ করিয়ণ- 
ছিলেন, দেহ তাহাদের জন্মজন্মাস্তবে ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইতে 
লাগিল। তাহাদেব বোধশক্তি স্ৃতীক্ষ হওয়ায় তাহারা নিজকে নিজেই পৃথি 
বীতে দেবতা বলিয়া ভ্তান করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রকাণ্ড দেহে এবং 
অত্যুগ্র ও দৃঢ় মনে কামভাব প্রচগ্ডাকার ধারণ করিল। এইবপ প্রবগগ কাঁনা- 
নলে উত্তেজিত হইয়া তাহার] তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীতীয়। কামিনীগণের 
মনোহর পে মুগ্ধ হই] তাহাদিগকে স্ত্রীত্বে ববণ করিলেন । এই সংসর্গে ষে 
সকল সন্তান জাত হইল, তাহারা আরও জঘনা হইল। দেবগণ স্থন্দবী মানবী- 
দিগকে পত্বীকূপে গ্রহণ কারতেন। তজ্জনা তাহাদের সম্তান-সম্তি নিশ্মীলভাব 
পরিত্যাগ কবিয়া ক্রাম ক্রণে সংসার-সাগরেব পাপ-পদ্ধিল সলিলে নিমজ্জিত 
হইতে লাগিল; কোমল শ্রচ্ছভাৰ সাতিশয় আ.বনময় এবং পুতিগন্ধবুক্ত 
হইয়া! মানুষকে অধিকতর পশু লাবাপন্ন কিয়া তুলিল। 

বিষয়বাসনা ও ইত্দ্িয়লাশসাকে সমাককপে এশীভূত কবিতে হইলে 
তাগাব নিয়তন শেষ স্তরে ধাওয়ার দবকার এখানেও তাহাই হইল । 
তাঙহার ফলে পবস্পবেব মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মিলে, তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছুই দলেব 
সথষ্টি হইল। এই প্রথম কুকক্ষেত্র সমরে অনেকেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলাঁয়ন- 
পর হইল। এই দুই দলের মধ্যে একদল, তগবাঁনেৰ বিধিনিষেধ মানা 
করিয়া সতপথাবলম্বী হইলেন । তাহা দেবগণ অপর পক্ষ জঘন্ত ইন্দ্রিয়- 
স্থথে মগ্ন হইয়1 দেবগণের অবলম্বিত পথ পবিত্য।গ কবিয় উন্মার্গগামী হইল। 
তাহার৷ দানবগণ। 

পরে এই ছুই দলেব মধ্যে বিবাদ বিসন্বাদ ঞ্মশঃ ঘনীভূত হওয়াতে 
পরস্পরমধ্যে দারুণ যুদ্ধাবগ্রহ আবন্ত হইল। তন্মধো ধাহারা পবিভ্রাম্ম! 
এবং ধর্মপ্রাণ, তাহারা আন্তে আস্ত উত্তরদিগে সখিয়! পড়িলেন। যাহার! 
তমোভাবাপন্ন তাহার! দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা দিগদেশে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িয্! সেই সকল দেশ অধিকাঁব কবিয়া বসিল, এবং দেবার্চনাদি 
সৎকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ভূত প্রেতের পূজোপাসনায় বত হইল। 
তাহার! দৈত্যকুলের পৃব্বপুক্রষ' দৈতাকুণে বাহ্বস্ত দৃঢ়তার চুড়াস্ত সীমায় 
উঠিয়াছিল। জ্যোতিঃ বা সৎপথাবলম্বী স্থুর এবং তামশ বা অসৎপথাবলম্ী 
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অন্থুরদের মধ্যে এই প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিল। তাহা পরবর্তী দৈত্যগণের 
আমলে ভীষণাকার ধারণ কবিয়া শোচনীয় ফল প্রস্থ হইয়াছিল । তাহাদের 
মধো ঘোরকল্ী প্রধান প্রধান দানবগপকে পরবর্তী মানবজাতি দেবতা 
ও অদ্ভুতকর্ম্। মহাবীর জ্ঞানে পুজার্চনা কাবয়াছ । তাহার অলৌকিক 
বীরত্ব, অসাধারণ যুদ্ধ বিগ্রহ 'এবং অমানুষিক বল বিক্রমেব সম্বন্ধে নান! দেশে 
নানারূপ কিন্বদস্তি, গল্প ও আখি অদ্বািও বর্তমান রহিয়াছে । 


৬। লিমুরিয়া বা দনিবরাজ্য ধ্বংস | 
উয় পক্ষ মধ্যে [তার 1ণসন্বাদ ষত৮ ঘনীভূত তঈিতে লা গল, ততই 
নৈসগিক দুর্ঘটনায় এব” ভয়াবহ প্রণতক গে দানববাজর 1ন্ন ভিন্ন হইতে 
লাগিল। পবল ভূকম্পনে দেশ খণ্ড বপণ্ড হইতে লাঘিল। স্থানে স্তনে 
প্রচণ্ড প্রচণ্ড অংগ্নে” গাব হঠাৎ কদড়া উঠিয়া ধুন এবং উত্তপ্ত গলিত খৃতু 
উদগীরণ কাবতে লাগিল তাহা চতুং্দিগে বিকার্ণ হইয়া দেশ ভাসাইয়। 
চলিস তাহাতে মানুষ, 'আাণী, তকদত। সমন্তহ মুড়ামুখে পতিত হইল। 
কাত একাগু মহ'দেশ সণ৯ ভ!জিয়। চুর্ণ [বচুর্ণ হওয়াতে তগ্দারা বড খড় 
দ্বীপের স্থষ্টি গল, সেহ দ্বী সক এক কটা মহাদেশ ভুলা । তাহ! 
আবার নূতন নৃতন প্রকম্পনে খিশাণ হপন্ধ। গদ  দদশময় পরণয়ন্ধরী 
অপ্নিরাশি ধূধু বেজ্লয়। উঠিল। ৭্তপ্ু ধঃভখাবণ অগংখা নদী, খাল, 
নাল। দিপ্রিদিগে খব শব স্রোতে খাবাতি 5 হভাত সাগল। খ্রি এখং জলের 
পরম্পব সংঘধণে তুমুল শন্দ উখত হহল।* কষ্ণবর্ণ ধ "শন এভো-গুন 
1চ্ছন্ন হইয়া গেল! এই প্রকাণ্ড অগ্নগা!শণ এবং উ্াণতরক্ষমন্থুল ভীম- 
নাদী সমুদ্রের আবর্তনসূৃত মে ,দ্বাপসকণাকে একে একে গ্রাস করিয়। 
ফেলিল ! এইবপে আঁহ বিস্তৃত, প্রকাণ্ড দানব সাম্রাজ্য তৃতীয় বুগাব্স্তের 
€দ্বাপরের ?) সাতলক্ষ বৎস্গ পুণ্বে সমুলে ধরব স প্রাপ্ত হহয়! পৃথিবী হইতে 
চিরকালের মন মনুৃপ্ত হইনা গেল। তাহার মার চিহ্ন মাএ রহিল না। 

কালের কি অসীম ক্ষমতা 1 শ্টি অপাব মহিমা 1) 


(ক) দা'নবরাজ্যের ও দানব জাতির ধ্বংসাবশেষ । 
যেসকল দেশ এহ প্রলয়্ের হস্ত হহতে রক্ষা পাইল, অর্ঘ্য কোন 
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কোনটা পরবতী দৈত্যরাজ্যের অংশ বিশেষ হইল) কতকগুলি একেবারে 
বিচ্ছিন্ন হুইপ? সমুদ্রের মাঝে পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডাক়মান রহিল। বর্তমান 
অষ্ট্রেলিয়াদেশ পূর্বে দানবরাজ্াভুক্ত ছিল। এখন সাগব বক্ষে পৃথক ভাবে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া সুদূর অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এ সকল দেশে 
বহুকাল ব্যাপিক়া কতকগুলি তৃতীর বা! দানব জাতীয় লোক বাস করিত। 
অসভা, আদিম অষ্ট্রেলিয়াবাদী ও টেস্মেনিয়াবাদীগণ এখন প্রায় বিলুপ্ত 
হইয়াছে। পরবর্তী দানব এবং দৈত্যজাতির স'সর্গে মালয় ও পাপুয়া, 
এই লন্কর জাতি দ্বয়ের উত্তব হইয়াছে। বর্তদান হন্টন্টট্স্‌ জাতিও দ্বানব- 
কুলের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। দাক্ষিপাঠ্যেব কৃষ্চকায় দ্রাবিড় দেশীয়গণ 
তৃতীয় বা দানবজাতির সপ্তম বিভাগ ও চতুর্থ জ্াতিব দ্বিতীয় বিভাগের 
ংসর্গে উৎপন্ন হইয়াছে এজন্ঠ ইহা সঙ্কব জাতি । আফ্রিকাদেশের ঘোর 
কৃষ্ণবর্ণ কাফি বা নিগ্রোগণ দানব জাতির ধ্বংসাবশেষ । বর্তমানে এইপ্প 
নিবিড় ও ঘোর কৃষ্ণকায় জাতি দেখিলে তাহাদিগকে দানব জাতির বংশধর 
বলিয়। অবাধে ঠিক কব। যাইতে পারে। 


৭। বানরের উৎ্পত্তি। ডার্উইনের মত খণ্ডন। 


এই অধ্যায় শেষ করার পূর্বে উপসংহাবে একটা আবশ্তকীয় বিষয়েব 
উল্লেখ ন৷ করিয়া পাবা গেল না। ক্রমোন্নতিতে অন্থুরগণ ষে অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা অসন্মত ও অসন্তষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হওয়াতেহ 
ঘোর বিপর্য্যক় ঘটিল। ভগবানেব অলজ্বা নিয়মের অবাধ্য হইব! চলাতে 
অস্থুরগণের দ্বারা বিষম অবনতি ঘটিল। তাহারা এক অতি নিকৃষ্ট জাতি 
উৎপাদন করিল। এই জাতি ক্রমোনতির নিয়মে মন্ষ)পদবাচ্য হওয়া 
উ।চত ছিপ,কিন্ত তাহা না হইল বিপবীত এবং বিষময় ফল উৎপন্ন হইল। এই 
বংশধরগণেব বিষম অবনতি ঘটিল। তাহা! হইতে মর্কট জাতির উৎপত্তি হইল। 

এ সম্বন্ধে ডারউইন্‌ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ পগুতগণের বিবর্তন 
বাদ মতের সঙ্গে গুপ্তবিদ্যার মতের ঘোর বিরোধ। এহ উভম্ন মত পরম্পর 
সম্পূর্ণ বিপরীত । আধুনিক পণ্তিতেরা মানুষের এবং মর্কটের একই পূর্ব- 
পুরুষ ব! জর্নছ্চ এক বন্ত জন্তকে্ নির্দেশ কবেন। তাহাদের মতে কোন 
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বন্ধ জন্ত হইতে বানরের উৎপত্তি হইয়! পরে ক্রমোন্নতিতে সেই বানর কালে 
মানুষরূপে পরিপত হইয়াছে । গ্রপ্তবিদ্ভামতে ইহা! ভ্রমাত্মক। গুপ্বিস্তা 
বলেন, তৃতীয় অর্থাৎ দানবঙাতির শেষ সময়ে মানুষ ও পণ্ডর সংসর্গে 
বানরের উৎপত্তি হইক্কাছে। তৃতীয্ব মণলের অবসান সময়ে কতকগুলি 
অতি নিকৃষ্ট নরনারীর আবির্ভাব হইল। তাহারা পশুত্ব ত্যাগ করিরা 
কেবল মাত্র মানুষপদবাচা হইয়াছিল। ভাহাদের মস্তক ক্ষুন্্র এবং তাহার! 
বোধ শক্তি বিহীন ছিল। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ বিভাগ পৃথক হওয়ায় তাহার! 
সর্বদাই কামে মত্ত থাকিয়া কেবল কাম রিপু দ্বারাই ণরিচালিত হইত। 
তাহাদের মধ্যে সপ্তম বা শেষ বিশাগেব কতকগুলি 1নকৃষ্ট মানব মর্কট সদৃশ 
জন্তর সঙ্গের মিলিত হইল। এই জাতীন্ব মানবে এবং শেষোক্ত বানরতুল্য 
জন্বতে আকারে আচাবে বড় কিছু প্রভেদ ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের 
অপেক্ষা ক্রমোন্নতিতে শেষোক্তগণ অনেক পশ্চাদ্পদ ছিল। এই অতি 
নিকৃষ্ট, বন্ধ মানবজাতির ও মর্কটাকার জন্তর সংসর্গে এক অতি অদ্ভুত সঙ্কর 
জান্তির উৎপত্তি হইল। তাহাদের অদ্ধেক শরীর মানবাকার এবং অপরার্ধেক 
পণ্ডর আকার । এই সঙ্কর জাতিব বংশধরেবা আবার চতুর্থ জাতি অর্থাৎ 
দৈতাকুলের হেয় ও নরাঁধম জাতিৰ সঙ্গে মিলত হওয়াতে এই উভয়ের 
সংসর্গে আব এক অভিনব জাতির উদ্ভব হইল। তাহারা পুরাতন গীক 
জাতির ইতিবৃত্তে সেটির (59155 ) বা পরী নামে খ্যাত। তাহার! নির্জনে 
বনে বাস করিছ। স্থমতা নবনারীর ভীতি এবং বিভীষিক। উৎপাদন করিত, 
আচার ব্যবহারে ঠিক পণ্ড তুলা ছিল। বর্ণিত জঘন্য সংসং্গর ফলে এই 
বন্ত অদ্ভুত জীবের স্থ্টি হইল। বোধশক্তিবিহীন, পশুতুল্য মানবের 
পাপের এই পরিণাম ! 

গুপ্তবিদ্তা মতে এই সকল জীব হইতেই মর্ট জাতির উৎপত্তি 
হইয়াছে | এবং ক্রমোন্নতিতে আমাদের এই চক্রেই কালে তাহারা 
গ্মনুষ্যত লাভ করিবে। বন্মানে চতুর্থ মণ্ডল চলিয়াছে। এই মগুলের 
ষষ্ট ও সপ্তম মৌলিক জাতিৰ আবির্ভাবে উহার! মানবীয় কামদেহ মাত্র লাভ 
করিবে। পরবর্তী পঞ্চম চক্রে তাহার! প্রকৃত কপে মন্তুযাত্ব লাভ করিবে। 
কালে বানর পূর্ণ মানুষ হইবে । 


২৭২ পন্থা । [ ১৩১৫ 


দৈত্যকুলের আবির্ভাবের এবং ক্রমোন্নতির জন্ত মাত। বন্থুমতী 
উপযোগিণী হইলেন । কাল ক্রমে তাহাদের জন্ম হইল। পরবর্তী অধ্যায়ে 
তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে । 
ক্রমশঃ 


দাংখ্যদর্শনং | 
সাংখ্যন্তধাখ্যঘা নৃতনবৃক্যানমেতং | 


(আ) ।ছন্জান্থ্া শষ্যাণুগ্রভার্থ* পাস্বনাবভনাণঃ  পণ্মদখালুর্মহষিষ্ভগবান্‌ 

কপিলঃ শাস্ত্র পতিপাগ্ঘং মুখা যোজনমন্হ | 
(গুণ) অথা শাবপঢঃথ'তাম্মনিবুভিবতান্তপকমার্থঃ | | 

(আম) অথ জিথিনড্রঃখাতা সনির ৪ অতান্তুপুকধার্থ; ( উচ্যতে )। 

(ব্যা) সপ শব্দ চষ্চান্ণমাদণ মঙ্গতাপপঃ প্রকাতি আনভ্তার্থঃ। ত্রিবিধ 
দ্ুঃখাত্যান্তানবাকঃ (5আবিধা সেপাং *)]ন হঃখান, তেখাং অতান্তৎ অত্যন্ত 
(অন্থং '্মতিক্রম্য বর্ভঙানা ) ৭] নত) সম্পর্ণোচ্ছেদঃ » অত্যন্তপুকষার্থঃ 
(অত্যন্তঃ পুকবার্থঃ) মুখ প্রজজো শত উচাতে) শাটৈ: শান্কতিবি শেষঃ। 

ছুখং তাবৎ ভ্রিবিধ__আধ্যাত্মকং আাধাভীতিকং আধিদৈবিঞ্চ ; 
তত্রাধ্যাত্মিকং ছিধিধং শাশাতং মা সঞ্চ » হত্রান্তং বাতপি নশ্রেক্ষ।ণাং বৈষ্ম্য- 
নিমিত্তং জবাদিকং ; দ্দিনায়” কামক্রোখাধিজান*ং মাশমাতর। নিমিউং 3 
পশুপক্ষ্যাদিনিবন্ধনষ্ীধাভীতিকণ, গ্রহাপি ।নমিভ্তকমাধিদোবকং ১ উক্তানা* 
ছঃখানাং স্থুলস্থক্্সাধাবণোন বর্তমানভা।বন্খেন সম্পূণ্ণাচ্ছেদঃ অত্যন্তপুরুষার্থঃ 
পুরুষস্ত চণ্মৎ প্রয়োজনং শোক্ষ ইতাথঃ . ধন্মার্থকামানাং পুরুযার্থত্েহপি 
ক্ষয়িত্েন অতিশয্ষিত্বেন চ নাতাস্তপুরুষার্থত্রমিতি ॥ ১ ॥ 

অনুবাদ। জিজ্ঞান্থ শিষ্যর প্রতি রুূপাপরবশ হহরা ভগবান্‌ কপিল 
জীবের চরম এঘ্বোজন কি তাহাই বলিতেছেন । ত্রিবিধ ছুঃখের অতান্ত 
নিরত্তিই পরম পুরুষার্থ বা জীনেব মুখা প্রয়োজন। ত্রিবিধ দ্ঃখ কি? 


কাতিক ] সাংখ্যদর্শন । ২৭৩ 


আধাত্মিক, আধিতৌতিক ও আধিটৈবিক। আধ্যাত্মিক আবার ভ্বিবিধ__ 
শারীর ও মানল। বাতপিত্তশ্রেম্সার বৈধমে/ শারীরিক, কামক্রোধাদি হইতে 
মানসিক, পশুপক্ষ্যাদি হইতে আধিভৌতিক এবং গ্রহা্দি হইতে আধিদৈবিক 
ছুঃখ উৎপন্ন হয়। এই নকল হুঃথের স্থুলভাবে ও স্ম্ষ্মভাবে অর্থাৎ বর্তমানে 
ও ভবিষ্যতে ( অর্থাৎ চিরকালের জন্য ) সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইলেই জীবের পরম 
প্রশ্নোজজনসাদ্ধ (মোক্ষপ্রাপ্তি) হয়। ধর্মার্থকামও পুরুষের প্রয়োজন বটে, 
কিন্তু তাহাদের তাবতমা ও বিনাশ থাকায় পবমপুরুষার্থ নছে। 

আ৷ নন্থু লৌকিকোপায়াদৌষধাদিতএব তৎসিদ্ধৌ তদর্থং কখমনেকজন্ম- 
পরম্প্রাসম্পীস্তে শাশ্ব প্রতিপাস্তে অতিতুক্ষরোপায়ে প্রবৃত্তিরিত্যত আহ। 

(গং) ন দৃষ্টাত্তৎসিদ্ধিশিবুত্বেপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ ॥ ২॥ 

() দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিঃ ন (ভবতি ), ( কৃতঃ) নিবৃত্তেপি অনুবৃত্তিদর্শনাৎ 

(ৰা) দৃষ্টাৎ লৌকিকোপায়াৎ উষধাদিতঃ; তৎ্সিদ্ধিঃ ( তন্ত সিদ্ধিঃ) 
ব্রিবিধহ£খাতান্তনিবিত্তিবপত্ত অত্যপ্তপুকযার্থন্ত নিষ্পত্তিঃ; ন( ভবতি ), অন্তর 
হেতুমাহ নিবৃত্তেংপীতি। দুষ্টোপায়াৎ ওধধাদিতঃ দুঃখে সামান্ততো। 
বিনষ্টেহপি ; অন্থুবৃতি দর্শলাৎ ( অন্ুবৃত্তেদ শনং তন্মাৎ) পুনরাবির্ভাব দর্শনাৎ। 

তৃষ্টোপায়াৎ সর্ধং ছুঃখং ন নিবর্ততে, যদপি নিবর্ততে তজ্জাতীয়ং কাল 
বিশেষে পুনরাবির্ভবতীতি দৃষ্টোপায়ে। ছুঃবাতাস্তনিবৃত্তিষ্েতুরিতি ভাবঃ ॥ ২॥ 

অন্ুবাদ। ওষধাদি লৌকিক উপায় দ্বারাই তো এই নকল ছুঃথের শাস্তি 
হইতে পারে। তবে শান্ত্রোক্ত কঠোর উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্ঠক 
কি? তহ্ত্ববে বলিতেছেন £-দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের “অত্যন্ত” নিবৃত্তি হয় 
না। “ক্ষণিক” নিবুত্তি হইতে পারে। তাহাঁও আবার সকল ছুঃখের হয না। 
যে সকল ছঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু পুনরায় তজ্জাতীয় হঃখের 
আবির্ভাব হইয়া থাকে । অতএব লৌকিক্ষ উপায় দ্বার! পরমপুকরবার্থ লাভ 
অসভ্ভব। 

তহি দৃষ্টোপায়সাধ্যায়াং ছংখনিবৃত্তেঃ কথং পুরুষা্ত্বমিত্যআাহ। 
প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারবেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং ॥ ৩॥ 

প্রাত্য্িকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ ততপ্রতীকাববেষ্টনাৎ (দৃষ্টোপায়সাধদুঃখ- 

নিবৃত্তেঃ ) পুক্রার্থত্বং ( অঙ্গীকার্ধযং )। 


২৭৪ পন্থা | [ ১৩১৫ 


প্রাত্যকহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ (প্রাত্যহিকায়া: ক্ুধঃ প্রতীকার, প্রাতাহিকর 
ক্ষুৎগ্রতীকারঃ বা তছৎ) প্রতিদিন নিষ্পর্ক্ষুধানিবৃত্তিবৎ ) তৎপ্রতী কারবেষ্টনাৎ 
( তশ্তপ্রতীকারঃ তশ্ত বেষ্টনং তুস্তাৎ ) ছুঃখক্রয়াশ্চ লৌকিকোপায়েন নিবৃত্তাভি- 
সন্ধানাৎ : দৃষ্টোপারসাধ্যছুঃথনিবৃত্তেঃ ) পুরুষার্থত্বং ( অঙ্গীকাধ্যং)। যথা! 
অল্পভক্ষণা্িনা! প্রত্যহং নিবৃত্বারাঃ ক্ষুধারা: পুনরাবর্তনেন প্রাত্যহিকক্ষুৎ- 
প্রতীকারন্ত পরমপুরুষার্থত্ববিরহেহপি পুরুষার্থত্ব২ং বিস্ততে তণাত্রাপি 
ওধধাদিনা নিবৃত্তস্ত দুঃখস্ত পুনরাবর্তনেন দৃষ্টোপায়সাধ্যছুংখনিবৃত্তেঃ পরম- 
পুরুষার্থত্বাভ/বেহপি পুরুতার্থত্বসস্ত্যেবেতি শাবঃ ॥ ৩॥ 

অনুবাদ । দৃষ্ উপায় দ্বারা যখন জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হগ্ন না, 
তখন এগুলি অবলম্বন করিয়া লাভ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন £--লাভ 
আছে। পরম প্রমোজন সিদ্ধ না হইলেও, কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধ 
হুয়। যেমন অন্পপানাদি দ্বার চবম উদ্দেস্ত সাধিত না হইলেও ক্ষুৎপিপাস'র 
শান্তি হয়, সেইবপ ওষধাদি দ্বাবা ছুঃখেব অত্ন্ত নবৃত্তি না ইইলেও ক্ষপিক 
শান্তি হইয়া থাকে । 

দৃষ্টোপা্গসাধ্য: পুরুষার্থে। বিবেকিভিহ্রেয়ঃ ইত্যাহ। 
সব্বাসস্তবাৎ সম্ভখেহপ সত্বাসস্তবাদেয়; প্রমাণকুশটৈঃ ॥ ৪ ॥ 

সর্ধাসম্তবাৎ সম্ভবে অপি সব্বাসম্ভবাৎ প্রমাণকুপলেঃ ঢৃষ্টোপায়সাধ্যোদ্বঃখ- 
প্রতীকারঃ ) হেয়ঃ। 

সর্বাসম্ভবাৎ ,সর্কেষাং অসম্ভবঃ তন্মাৎ) দৃষ্টোপায়েন সর্বছূঃখনিবৃত্তাসম্তবাৎ 
(যব্বা সর্বেষু অসম্ভবস্তস্মাৎ) সর্বূঃথেষু দৃষ্টে।পারটয়ঃ প্রতীকাধাদস্তবাৎ) 
সম্ভবেহপ দৃষ্টোপায়েন সর্কছঃখনিবৃত্তেরঙ্গীকারেহপি , সত্বাসম্তবাৎ (সব্বস্ত 
অসভ্ভবঃ তম্ম।ৎ) তাদৃশদুঃখনিবৃত্তেঃ স্থৈর্ঘ্য।সম্ভবাৎ পুনস্তজ্জাতীয়দুঃখা বস্থাস্তা বা- 
দিত্যর্থত; প্রমাণকুশলৈঃ সুথহঃখতন্বাভিজৈঃ বিবেকিভিঃ ) (দৃষ্টোপায়পাধ্যো 
ছঃখ প্রতীকারঃ ) হেক্কঃ ত্যাজযঃ উপেক্ষণীয়ঃ ছুঃখপক্ষে বিবেচনীক্বঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্থবাদ। কিন্তু বিবেকী ব্যঞ্জিগণ এই সকল লৌকিক উপায় পরিত্যাগ 
করেন। কেন না হছাদ্বার সব্বহুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব। আর সম্ভব হলেও, 
এ নিবৃত্বি স্থিরা বা চিরস্থাযিনী হইতে পারে না। অর্থাৎ কিছুকাল পরে 
ছুঃখ পুনরাবিভূতি হয়। 
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বিবেকি প্রার্থনীয়স্ট মোক্ষন্ত লর্ববোৎকষ্ত্বং প্রতিপাদয়তি ৷ 
উতৎকর্ষাদপি মোক্ষগ্ত সর্বোৎকর্ষশ্রুতে: ॥ ৫ ॥ 
মোক্ষস্ত উৎকর্ষাৎ অপি উৎকর্ষো ( ভবতি ) (কুতঃ ) সর্বোৎকর্ষশ্রতে। 
মোক্ষও দৃষ্টোপায়াসাধাস্ত পরমপুরুতার্থন্ত ; উৎকর্ষাৎ পি উৎ্ক্টাৎ 
স্বর্গাদিতেইপি, ন কেবজাৎ শ্রক্চন্দন ব্বাজনাদিত ইত্যপ্যর্ধঃ, উৎকর্ষ: 
শ্রেষটত্বং, (ভবতি)7; (কুতঃ), সর্ষোতৎকর্ষশ্রুতেঃ ( সর্বেভ্য উৎকর্ষঃ) তন্ত 
শ্রতিঃ তন্তাঃ) নিখিলপুরুষার্থেভ্য উত্কর্ষশ্রবণাৎ। ন্বগাদীনাং ক্ষয়িত্বেন 
হানাধিকভাবেদ চ ন সব্বোতকষ্টত্বং মোক্ষম অক্ষয়িত্বেন তারতম্যশুক্তত্বেন চ 
সর্বোৎকৃষ্টত্বামিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ 
অনুবাদ । এক্ষণে মোক্ষই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। 
পুষ্পমাল্য, চন্দন, সুন্দরী রমণী প্রতৃতি যাবতীয় পার্থিব ভোগ্যবস্ত হইতে 
কেবল যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে; উত্রুষ্ণতর স্বর্গীয় সখ অপেক্ষাও ইহা 
শ্রেষ্ঠ। কেন? এইরূপ শ্রাত আছে। বাস্তবিক পার্থিব স্থথের ভার হ্বগীয় 
স্থথ ও নশ্বপ এবং তারতম্যদোবধুক্ত । সুতবাং মোক্ষই সর্বোত্তম । 
নম্থ নিবর্তৃতাং দৃষ্টোপায়ঃ, অলৌকিকাদ্বৈদিক কম্মণ এব পরমপুরুধার্থসম্ভবে 
কিং বহ্বায়ামনাধ্যবিবেকাশ্রয়েপেত্যাৎ। 
অবিশেষশ্োভয়োঃ 7 ৬ ॥ 
উভয়োঃ অবিশেষঃ চ। 
উভয়োঃ দৃষ্টাদৃষ্টয়োত উপায়য়োঃ- দৃষ্টোপায়স্ত ওউষধাদেঃ অনৃষ্টোপারগ্ত 
শ্রত্যুক্ত যাগাদেশ্চ ইত্যর্থঃ , আবিশেষশ্ব অ'বশেষএব, চ শব এবারে বিশেষে 
সাম্তেবেতার্থ:। যথাদৃষ্ট,(ধনেন ওধধাদিন নাত'স্হুঃখনিবৃত্তিঃ তথা অনৃষ্ট- 
সাধনেন যাগাদিনাপীতি দৃষ্টাদৃষ্টসাধনায়াঃ ওধধাদিযাগাস্তোঃ ছঃখাঠ্যত্ত 
প্রতীকারেহুসামর্থ)াৎ বিশেষীভাব এবেতি গাবঃ ॥ ৬॥ 
অনুবাদ । দৃষ্ট উপায় দ্বার! ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি না হইলেও, যাগষজ্ঞাদি 
অলৌকিক উপায় দ্বারা তে; ইহা! হইতে পারে। তবে শান্ত্রো্ত কঠোর 
নিয়মের প্রয়োজন কি? এত্ৃদুত্তরে বলিতেছেন যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভর় 
উপাযের মধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ মোক্ষপ্রদানে ছুইটিই তুল্যরূপে 
অযমর্থ 
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অথ ৰন্মোক্ষয়োরুপপতয়ে বন্ধস্ত স্বাভাবিকত্বং নিরাকপোতি । 
ন স্বভাবতো। বন্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। ৭। 
স্বভাঘতে। বদ্ধস্য ( পুরুষস্ত ) মোক্ষপাধনোপদেশবিধিঃ ন ( সম্তবতি ) 
স্বভাবতঃ স্বভাবাৎ ম্বভাবেন বা, বন্ধন্ত ছঃখমুক্তম্ত স্বাভাবিকছুঃথসন্বন্ধন্ত 
(পুরুষন্ত ) মোক্ষলাধনোপদেশবিধিঃ (মোক্ষায় মোক্ষত্ত বা সাধনং, তস্য 
উপদেশঃ, তন্ত বিধিঃ) মোক্ষপ্রযোজকবিবেকজ্ঞানোপদেশবিধানং শ্রৌতন্তা- 
নুষ্ঠানমিত্যর্থ: ন নৈব ( সম্ভবতি ), স্বভাবস্ত যাব্দব্স্থাযিত্বাদিতি ভাখঃ। ৭॥ 
অন্থুধাদ। পুরুষের বন্ধন শ্বাভাবিক নহে, কারণ, বন্ধন স্বাভাবিক 
হইলে, বন্ধন নহে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কেহ গত বা ব্রতী হইতেন না। 
কিমায়াতমেতেন ইত্যাহ। 
স্বভাবস্তান পায়িত্বাদ ননুষ্টানলক্ষণমপ্রামাণ্যং । ৮। 
শ্বতাবস্তা অনপায়িত্বাৎ অনন্ুষ্ঠানলক্ষণং অপ্রামাণ।ং ( ঘটতে )। 
স্বভাবন্য অবশ্থরুপ্তস্ত ( বনন্ত ), অনণািত্বাৎ অবিনাশিত্বাৎ যাবদা,ব্য- 
স্থারিত্বাৎ , অননুষ্ঠানলক্ষণং ( ন অনুষ্ঠানং, তৎ লক্ষণং যন্ত তৎ) অনুষ্ঠানা- 
ভাবনধপং ; অপ্রামাণ্যং পপ্রমাজ্ঞানীসাধকত্বং ( ঘটতে )। দ্বভাবন্তযাবদ্দ,ব্য- 
স্থায়িত্বেন স্বাভাবিকবন্ধনিপাসার্থং অনুষ্ঠানাং বিফলমিতি অনন্ুষ্ঠানেন 
তছপদেশশ্রতীনান প্রামাণ্যনিতি ভাবঃ। ৮॥ 
অন্ুবাদদ। যাহাব যেবপ স্বভাব তাহা চিরকালই সেইরূপ থাকে, 
কিছুতেই তাহার ।বনাশ সাধন হয় না। বন্ধন বদি পুরুষের স্বভাবই হয়, তাহা 
হুইলে সে চিরক!ল বন্ধই থাকবে) আর বর্ধন স্ক্তি হেতু লোকে যদ্দি শাঙ্্রোক্ত 
ক্রিয়্াদির অনুষ্ঠান না করে তবে শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্রের উপদেশ বৃথা হুয়। 
নন শ্রতিবনাদেবানুষ্ঠানং ঘটতামি গ্যাহ। 
নাশক্যোপদে শবিধিরুপদিষ্টেহপ্যনুপদেশং | ৯। 
অশকেযাপদেশধিধিঃ ন ( সম্ভবতি ) ( যতঃ) উপদিষ্টে অপি অন্ুপদেশঃ । 
অশক্যোপদেশবিধি; (অশক্যায় অশকাস্ত বা] উপদেশ: তন্ বিধিঃ) 
সাধর্িতৃমযোগণায় উপদেশবিধানং শ্োতবিধানুষ্ঠানং , ন (সম্ভৰতি )) ( বতঃ) 
উপদিষ্টোহপ অশকাফলন্ত উপায়ে কথিতেইপি ; 'অন্ুপদেশঃ উপদেশাতাব- 
এব । তাদৃশ উপদেশঃ উপদেশাভাসএব নং পরমাথত উপদেশ ইত্যর্থ; 181 
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যদি বেন যে শাস্ত্রোও উপদেশ মত একবার অনুষ্ঠান করিয়া দেখা 
ষাউক তদুত্তরে বলিতেছেন ষে অশক) ফলের উপদেশ দেওয়া না দেওয়া? 
সমান । অর্থাৎ, সে উপদেশ মত ক্রিয়ায় কিছুতেই ফণ লাস হুয় না। 

অন্ত্রশিক্ষতে । 

গুরুপটবদ্‌ বীঞ্ববেবৎ। ১ । 

শুরুপটৰৎ ধীজবৎ চেং । দ্ঘটতে )। শুরুপটবৎ ( শুকুঃ পট: তহ্ধৎ ), 
বীজবত বীজন্তেব, চেৎ, যদি ( ঘটীন্তে)। যথা শুক্লবস্তস্ত স্বভাবিকমপি 
শৌক্লাং মজিউ।দিনা নিরাক্রিঘতে, যথা বা বীজন্ত স্বাভাবিকীম্তপি 
অন্কুরজননী শাক্তঃ বন্তিনা দুরাক্রিয়াতি তথা পুকুষস্ত স্বাভাবিকমপি বন্ধনং 
তত্বজ্ঞানেনাপনীয়েতেতি তৎ সাধনোপদেশবিধির্ধাটতেত্যাসান্ধার্থ: | ১* ॥ 

এরূপ আপ'ত্ত হইতে পাবে যে কোন কোন স্থলে সতাবেরও ব্যতিক্রম 
দেখা যায়-_যেমন শুক্লবন্ত্র মারা ছারা রঞ্জত হইলে তাহাৰ স্বাভাবিত শুকুত্ব 
নষ্ট হয় আর অগ্নির উত্তাপে বীজের জনন শক্তিও নষ্ট হয় তেমন পুরুষের ও 
স্বাভাবিক বন্ধন নষ্ট হইতে পারে । ইহাব উত্তরে পবস্থত্রে বলিতেছেন-- 

শক্তমন্তবান্স্তবাতাং নাশকেঠাপদেশই ॥ ১১ ॥ 

অশক্যোপাদশঃ ন( ভবতি ) (কুত- শজ্স্তবান্ুস্তবাঙ্যাং। 

অশক্যোপদেশঃ (অশকাায় অশকান্ত বা উপদেশঃ ) নিরাকরোতি । 
(ভবতি ), অত্র হেতুমাহ শক্তাতি। ( উদ্ভবশ্ব অনুস্তবস্ব তো, শক্তেরুত্ত- 
বানুত্তবৌ তাভ্যাং ) শাঞ্চরাবির্ভীবতিরোভাবাভ্যামিতাথঃ ' দৃষ্টান্তে বন্ত্রাগে 
রজকব্যাপারেণ শুর্লপ্যাবিভাব, মঞ্জিষ্ঠাদিনা তিরোভাব, ফোগিসঞাষ্টো দিন! 
অস্কুরঞ্জননশক্তেরাবিভ্ভাবঃ অনলেন তিরোভাব স্বমজ্বত্ত নন্ু স্বাভাবিকয়োঃ 
শৌক্ল্যান্থুরশক্যোনিরাকরণামতি ভাব ॥ ১১ ॥ 

তাহ। নহে_-অশক্যের উপদেশ ঘটে না। দৃষ্টাস্তস্থলে মঞ্জিষ্টা ও রজ্ক 
বাপারে শুক্লেব বিরেভান ও আবির্ভাব যোগীদের কুপায় বন্ছিদগ্ধ বীজের 
পুনঃ ননশক্তি ঘটিতেছে । তবেঠ দেখা ষাইতেছে যে বন্ত্রের শুরুত্ব ও বীজের 
অস্কুরজননীশক্তি প্পূর্ণ নষ্ট হয়নাই ( নিরাকরণ হয় নাই) গ্রচ্ছস্নাবস্থায় 
ছিল। ইতি স্বাভাবিক প্রকরণ। ক্রমশঃ 

শঅন্লদাচরণ তক্কচুড়ামপি। 
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প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ( আদর্শাবলী )। 


(পুক্ন প্রকাশিতের পর ) 


শ্রমজীবীদিগের উপর মূলধনীগণের অত্যাচার পরিমিত করণার্থে বিধি বিধান 
এবং অন্ান্ত অসংখ্য জনহিতকারী চেষ্টা সংসাধিত হইতেছে । সাধারণ 
বিবেকের পরিণদ্ধন ও সাধারণেব প্রতি কর্তব্যজ্ঞানের বিকাশ উত্তরোত্তর 
সুস্পষ্ট লক্ষিত তইতেছে, এবং পুর্বতন স্বার্থপরতা ও পার্থক্যভাবের উপর 
বিজয় লাভ করিত+ছে। যে স্বত্বার্শ চরিন্রেব দৃঢ়তা সম্পাদন কপিয়াছে 


তাহা, যে কর্তব্যাদর্শ এ দুডতাকে সৌজন্ত ও ষধুরতাময় করিবে, তাহার 


[নকট এক্ষণে হানপ্রভ হহয়া আসিতেছে, এবং হটালী নগরীয় স্বাধীনতাদূত 
মাযাজিনীব শিক্ষার মৃখ্য [বিষয় এই যে সকল খ্যাক্তর স্বত্ব প্রার্থনা কগিতঠ 
শিক্ষা করা অপেক্ষা ববং কর্তব্যানুষ্টান করিতে শিক্ষা করাই বিধেয়। 
যৎকালে পাশ্চাতা জগৎ সম্প্রনাৰণ প্রণালী] অবণন্থনে স্হার আদর্শের 

ক্রমপরিবর্তন সংসাধন করতঃ কর্তবাণক প্ত্বাপেক্ষা উচ্চতব আসন গ্রদানে 
উদ্যত হইয়ছে, তৎকালে প্র।চা জগৎ সঙ্কোচন প্রণালীর দ্বারা ইহার 
কর্তব্য পরিসর চত্বারান্তর সন্ধীর্ণ করতঃ ইহার আদর্শকে বিপদগ্রন্ত 
করিতেছে । হহা এবং অগ্থানা শোচনীয় ফলা আধ্যাত্মিক তাবের 
ক্লুমহীয়মানতা হহতেহ উত্ান্ন হহনাছে এবং একত্ব জ্ঞানের অপক্ষয়ের 
সহিত কর্তব্যও আঁধকতর পঙ্ধার্ণতা প্রাণ্ড কহয়াছে। পারিবারিক কর্তব্য- 
সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্জাত আহরণে প্রতিযোগীতার পরিবর্তে সহযোগীতা, 
ও অধিকতর সন্কীর্ণত! প্রাপ্ত হইয্বাছে। পারিবা!রক কর্তব্য জ্ঞান এখনও 
অত্যন্ত বলবৎ আছে বটে, কিন্তু সাধারণের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান, জাতীয় কর্তব্য- 
জ্ঞান, কোথায়? বর্তমান সময়ে আ১ অল্পসংখ্যক লোকেরই, যত্সামান্য 
লোকেবই)সার্ধারণের £ত ও স্বদেশের প্রতি কোনবপ ব্যবহারিক কর্তব্যজ্ঞান 
ন্সাছে। বিশ্বব্যাপী আধ্যাঁত্মক জ্ঞান হায়মান হওফাত বিশ্বব্যাপী সাপারণ 
কর্তবাজ্ঞানও উহার অন্থসবণ করিয়াছে । পুরাকাণের “জনহিতব্রতর ৯৮” 
সেই মনম্বীগণ এক্ষণে কোথায়? এক্ষণে আমাদিগের মধ্যস্থলে অন্যাক্সাদি 
'মাচরিত হইতে দেখিলে লেকে বলে “ইহাতে আমার আবম্তক কি? ইহাতে 
আমি হাত দিব “কন 1” জনৈক প্রতি অন্যায় আচরণ যদ্বশতঃ সর্ধজন প্রতি 
অন্যায় আচরণ বলিয়া বিধোচত হইয়া থাকে সেই এ্রক্যভাব কোথায় ? কোন 
অপরিচিত ব্যক্তিকে নিগৃহীত হইতে দেখিলে আন নহোদর বোধে তাহাকে 
ত্বরিত সাহাধ্য দানে অগ্রসর হুইবার প্রবৃত্তি কোথায়? কোন অন্যায়াচরণ 
দ্রশনে, কোন বিগহিত ব্যাপার শ্রবণে, প্রত্যেকৎ্ব্যক্তির হৃদয়ে এইকবূপ অচ্ুভব 
হুওয্ন। উচিত্ত ষে "যখন আমার ভ্রাতার প্রতি কোনও অন্যায় আচরিত হুই- 


কার্তিক ] অলৌকিক ঘটনা । ২৭৯ 


কাছে, তখন ইহা আমার প্রতিই আচরিত হইন্থাছে ) তাহার নিগ্রহ আমারই 
নিগ্রহ, আমার বল তাহারই বল।” 

বৎসগণ, তোমরা কি বিবেচনা কর বে, ছাত্রগণকে কেবলমাজ বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের উপাধি লাভ করাইবাব উদ্দেশে, তাহাদিগকে কেবলমান্ত্র কতকর্মা 
উকীল, প্রতিভাবান বিচারক, পবিমার্জিত বুদ্ধজীবী ও সুদক্ষ পণ্ডিত অথচ 
দেশানুরাগবর্জিত ও সাধারণহিতানবহিত মানবগণ ম্বরূপ জগতে প্রেরণ 
করিবার উদ্দেশে, এই “কন্ত্র হিন্দু বিদ্যালয নির্শিত হইয়াছিল? আমি 
তোমাদ্িগকে বলিতেছি না! ভারতেব ভব্ষ্ঘিতের অন্ত, তাহার অধিবাপী- 
গণের সমুক্নতির জন্য, মাতৃভূমীব সমুদ্দারের জ%' আমরা শ্রম ও সময বারে, 
আত্মত্যাগ শ্বীকারে, এই বিগ্যালয়টাঃক অটল ভিত্তির উপর সংস্কাপিত ও 
নুদুঢরূপে নির্পিত করিতেছি । যাহ।তে লো সাধাবণহিতোতৎসাহী, স্বদেশ- 
মঙ্গলপবায়ণ, উদ্দাবচরিত ও উন্নতাভিলাষী হইতে পারে, যাহাতে এই 
অধুতাধুত ভাবতবাসীগণের সান্দ্র সংখাকে নিঃসহাম্ব জনতা মাত্র ও উহাদের 
সর্বস্ব অপহরপষোগা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, স্েহভাজন ত্রাতিবৃন্দ জ্ঞানে 
ট্রহাদিগকে উপদেশ দান 9 সাহাধা কবিতে উদ্বাক্ত এবং সাধারণহিতব্রতর * 
বান্ডিগণ ভারতক্ষেত্রে পুনঃপ্রেপিত ভইতে পাবে, তদ্বাদ্দশেই আমরা এখান 
শ্রযপব হইয়াছি। [গীবব, বা অর্থ, বা বশ, বা ক্ষমতা, বা প্রভুত্বের জগ্ঠ 
তোমার্দিগকে আমাদের ছান্রগণ স্বরূপ বিদ্যা উপার্জীনে রত দেখিতে, বা 
তোঁমাদিগের তরুণ হৃদয়ে উৎসাভাশখা 'পজ্জবলিত গেথিতে আমরা ইচ্ছা 
করি না। পরন্ধ, তোমাদের তরুণ দায় একটা বগণীষ আদর্শ পু্দিত 
হইতে দেখিতেই, এবং, উর্বলজ”গণকে রক্ষা করিয়', দরিদ্রদগের গ্রতিপালনে 
ও তাহাদের অবস্থ1 উন্নয়নে সহায়তা করিয়া» “ভারতভূমাকে” জগব্বাদীগণের 
মধো উচ্চাসনে আনীনা কবাইয়া ও জাতীস্র জীবনে একত্ব দর্শনকারী 
কর্তব্যাদর্শ স্ব স্ব জাবনে প্রকটীরুত করিয়া গৌরবার্জন কবিবার গরীয়সী 
আকাঙজ্ষা দ্বারা তোমাদের তকুণ হৃদয় প্রোৎ্সাহিত দেখিতেই আমাদের 
বাসনা । শ্রীসাধুসেবক শর্মা । 


অলৌকিক ঘটনা । 


নদীয়া জেলার অন্তর্ণত কৃডুলগাছি নামে একটী গ্রাম আছে উক্ত 
গ্রামে বিস্ুন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস। ভিনি এক জন বদ্ধিষ্ট ব্যক্তি। আজ 
কম্মেক বৎসর তীহার বাটীতে ভরানক ভূতের উপদ্রব ভইতেছে। এই 
উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিবার জন্ঞ তিনি বত নর্থ ব্যয় কিয়া 
নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কুতকার্ধা হইতে পারিতেছেন 
নাক্ঠাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে । গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উপায়স্তর ন] 
পিক বাী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে অন্তর যাইয়া বাস করেন, তথাপি 


২৮০ পস্থা'1 ১. 
ভূতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না--তথায়গ নানারপ. উপঙ্থং হইতে 
লাগিল। ফি করেন নিরুপায় হইয়া অগত্যা ক্সাবার নিজ বাটাতে কিছ্ির] 
আলেন। এখনও পুর্ববৎ উপদ্রব হইতেছে। কত ওঝা আসিল, কত মন্ত্র 
পাঠ হইল, কত হোম স্বন্তযরনাদি হইল,*কিন্ত কিছুতেই সউপদ্রবেধ নির্বাতি 
হুইল না। সেমৃতব্যক্তি কে,কি চাহে, কেন এরূপ উপত্ব করে, তাছ। 
কিছুই সে প্রকাশ করিয়া বলেও ন।৷ আর উপদ্রব করিতেও ক্ষান্ত হয় না। 
গঙ্গোপাধ্যায় মহংশ্য অন্য কোন উপায় হেব করিতে ন। পাথিষ। তাহা 
পরিবারস্থ বত লোকের মৃতু হইয়াছিল গয্লাধামে যাইয়! তাহাদের সকলের 
উদ্দেশে পিগদান. করিলেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। তিনি এক্ষণে 
বিষম বিপদে পতিত হুইফ়াছেন _কিরূপে উদ্ধাব লাভ করিবেন ভাবি 
চিন্তিয়। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিংকর্তবাবিমুঢ় হইয়। পড়িয়াছেন। 

এইঝপ ব্যাপার শুনিয়া একদিন পল্লীস্ব কয়েকজন ভদ্রলোক তৃত 
দেখিবার মানসে গঙ্গোপাধায্ব মহাশয়ের বাটাতে উপস্থিত হইলেন । 
বৈঠকথানার় বসিয়া! তামাক টানিতেে টানিতে ভুতধোনি স্বন্ধে নানারূপ 
কথোপকথন হইতেছে _তাহাদিগের মধে, এক বাক্তি বলিলেন--“কৈ,আমর! 
এতক্ষণ বসিয়া আছি, কিছু ৬ দদখিততিপাইলাম না|” এই কথা বশিবামান্ত 
তাহার! শুনিলেন যেন কোন এক বাক্তি উচ্চহাস্ত করিতে করিতে বৈঠক- 
খানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাইল। তাহারা কাহাক্কেও 
দেখিতে পাইলেন না__-কেবল উচ্চহাস্ধ্বনি শুনিতে পাইলেন । উপযুর্পরি 
কয়েকবার এইরূপ হইল । তাহার? বিস্মিত ও স্তস্তিত হইলেন । 

গ্রতিদ্বিন নাঁনারূপ উপদ্রহ হুয়া! থাকে, তন্মধ্যে দুই একটী বিবুত হইল। 

কাহাঠকেও ভাত দিবার জন্য হয়ত মেয়েরা কেহ অন্নবঞ্জন সাজাইয়া 
ভাতের থাল! লইয়া যাইতেছে, অকন্মাৎ থাল৷ হস্ত হইতে শৃন্তে কোথার 
চলিয়৷ যাইল, কে -কোথায় লইয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। 
নেক অন্ুনক্ িলম্ক ককূলে পর খ্যলা। আবার ঘধাস্থলে স্থখশিভ, হুস্ল। 
কোন দিন বা উপর হইতে গৃহমধ্ো একট! বিষ্ঠাব হাড়ি প়িল। কোন 
বাজে বা যখন সকলে নিদ্রায় অচেতন -গৃভ্র দরজ। জানাল! সমস্ত বদ্ধ 
অকন্মাৎ উপর হইতে হুড় সুড়, শবে জল পড়িয়া শধ্যাদি সমস্ত ভিজাইযা দিল । 
এখনও প্রতাহ ইত্যাকার নানাক্ধপ উপদ্রব হইস্ব। থাকে। 
«. এক দিন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিধারস্থ কোন ব্যক্তি ভূতকে. উদ্দেশ 
স্করিয়্। বলেন--“ছারে। তুই কেবল এই রকম উৎপাত করবি আমাদেক 

কিছু টাকাকর়ি,দিস্‌ তাহলেও বুঝি যে পেটে খেলে পিঠে সয় ৮ এই কথ! 

বলিবামাত্র গৃহমধ্যে যেখানে সকলে বসিম্নাছিলেন উপর হইতে সেইখানে, 
একটা পয়সা পতিত হঈল। সকলে বিস্রিত হুইয়া বলিলেন-__মথেষ্ঠ হ 
শ-আর খ্আবন্তক নাই। শ্রীনোমোহন খোব। 
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প্রায় জীবমাজ্রের তেদজ্ঞান আছে। এটা ভাল এটা মন্দ, এটা ধর 
/ এটা অধর্প, এটা শুচি এটা অশুটি, এটা উষ্ণ এটা শীতল, এটা মধুর এটা 
তি, ইহ! সুগন্ধ উচা' ছ্গন্ধ, ইহা! স্ুশ্রাবা উহা কুশ্রাবা, ইহ! সুন্দর উহ্থা 
কুৎসিত--ইত্যাদি দ্বন্দের বোধ সকল জীবেই বিস্তমান। এবং এই ছয়ের 
মধ্যে যেটি ভাল ততগ্রতি অন্গুয়্াগ এবং যেটি মন্দ তৎপ্রতি বিদ্বেষ_ইছা'ও 
প্রক্কেক'জী:ব অবস্ঠস্ভাবী । স্বয়ং তগবান ইহার সমর্থন করিয়াছেন যথ। 
“ইজিরকেন্িয়ন্তার্ঘে রাগদেষৌ ব্যবস্থিতৌ”। কিন্ত পরক্ষণেই বলিয়াছেন 
শতন্োঃ ন্‌ বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যত্ত পরিপস্থিনৌ” ।--কদাপি রাগছেষের 
( ্ণ্বের ) বশীতৃত্ভ হইও না, কারণ উহ তন্বক্তানের বিরোধী । বান্বৃবি ক, 
ধইী ৷ তেদজ্ঞান (ভিরোহিত ন। হইলে ব্রহ্গজ্ঞান জন্মিকেই পারে না 
নিশা ই বরন্মজানের লক্ষণ তগবান তাহ বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন £ _ 
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বিস্তা1 বিনযসম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হন্সিনি। 

গুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫ | ১৮ 

ইহৈব তৈজিতঃ সর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তশ্মাৎ ব্রন্ধণি তে স্থিতাঃ॥ ৫1১৯ 

সুঙ্ন্িত্রাযুণদালীন মধাস্থছেষ্যবদ্ধুযু। 

সাধুঘ্ঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে ॥ ৬। ৮ 

বর্গ প্ণং ব্রঙ্গহবিঃ ব্রহ্ধাো ব্রহ্ষণা হুতং। 

ব্রন্মৈব তেন গন্তব্যং ব্হ্গকর্ত্ম সমাধিন1॥ ৪1 ২৪ 

যদ ভূতপৃথগ্ভবমেকস্থমন্থপস্ততি । 

ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদ1 ॥ ১৩। ৩৯ 
প্গরু) হুম্তী, কুকুর, চণ্ডাল এব* বিদ্যা ও বিনয্বসম্পন্ন ব্রাহ্মণ_ জ্ঞানীর চক্ষে 
ইহার] সকলেই সমান। যাহাদেব এই প্রকার সমজ্ঞান জঙ্মিয়াছে তাহার! 
এইথানেই সংপার জয় কবিয়াছেন (অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন) এবং ধেহেতু 
রহ্ধ নিয় ও সর্বদা একবপ তীহারা ব্রন্মেই অবস্থান করিতেছেন। স্ুহৃৎ, 
মিত্র, অরি, উদ!সীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য বন্ধু, সাঁধু ও পাপীকে ঘিনি সমান জ্ঞান 
করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । যিনি মনে করেন এই ত্বৃত ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, আহুতি 
ব্রঙ্গ, হোতা ব্রক্গ এবং এই কর্মও ব্রহ্ম (অর্থাৎ যিনি জগতে বিভিন্ন বস্ত 
দেখিতে না পাইয়! এক্ ব্রহ্ম সর্বত্র দেখিতে পান), তিনি ব্রঙ্গগ্রাণত হন । 
বিনি এই অসংখ্য পৃথগ্বস্ত গুলিকে একবস্ত হইতে উৎপন্ন এবং একই বস্তুতে 
লীন হইতে দেখেন, তিনি ব্রহ্ম হন।” উপনিষদেও ঠিক এই কথ পাওয় 4 
যায়, _হন্মিন, সর্বাণি ভূতানি আইম্বৈবাভূদ্বিজানতঃ। 

তন্ত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্তা তঃ॥ ঈশ-৭ 
"সকল বস্তই আত্ম (ক্রহ্ম) ধাহার এই জ্ঞান জন্থিয়াছে, যিনি বধের 
মধ্যে একত্ব দেখিতে পান, তাহার মোহ কি এবং শোকই বাকি?” 
একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে প্রক্কৃতির সর্ধজ্জ এই অসংখ্য বন্ৃগুলি 

মিশিয়। এক হইবার জন্ত যেন প্রাণপণে একটা সংগ্রাম করিতেছে । শুর্ধ্য 
গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে এবং গ্রহগণও হূর্যাকে টানিতেছে) মির্বর নদীতে 
মিশিতেছে, নদী সমুদ্রাভিকুখে ছুটিতেছে, সমুদ্র চন্দ্রের ললমেচ্ছু । পরতো 
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পন্দার্থই অপরের সহি মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে । একটি পরমাধুও 
একাকী থাকিতে ভালবাসে না, সর্বদা কাহারো না কাহার সহিত মিলির! 
থাকিতে চায়। আপনি যদি বলপুর্বক একটি জলজান (13)170257 ) 
পরমাধুকে তাহার অয্নঞ্জান 0১56) ভ্রাতা হইতে বিচ্যুত করেন, দেখিবেন 
এই অবস্থায় (0 0) 0850606908০) তাহার কি রোষ, কিতেজ! সে 
তখন যাহাকে নিকটে পাইবে তাহাব সহিত মিশিতে যেন রুতসংকল্প ! 
প্রাণিগণও সর্বদ! দলবদ্ধ থাকত চাক পিপীলিকা, মশক, মধুমক্ষিক, 
পক্ষী, মেষ, মহিষ, মুগ, হস্তী, বানর | জোড়ের একটি পাররাকে হত 
করায় অপরটি মনোছ্ঃখে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে একধপ ঘটন] বিক্লল 
নছে। মানবের পষাজপ্রিয় তার তো! কথাহ নাই। খুব কঠিন অপরাধের 
জন্ত “নির্জন কারাবাস” ই উপযুক্ত দণ্ড ই৮। হইতেই বুঝ! যাগ মান্থষ 
অপরের সহিত কিরূপ মিশিয়া ষাইতে চায়। কবি শেলি প্রতিভাবলে 
প্রক্কৃতির সর্বত্র এই মিলনেচ্ছা_-এই একীভবনের ঠেষ্ী বেশ দেখিতে 
পাইক্মাছিলেন। 

বাহাজগৎ ছাড়িক্ব। দিয় আমবা যদি মানবের অভ্যন্তরটি পরীক্ষা ,করি, 
তাহ! হইলে সেখানেও এই একীকরণের চেষ্টা (৪80৮6070686 0018০086107) 
স্পষ্টব্ূপে দেখিতে পাই । দেখ! যায়, মানব ঘটনামাত্রের কারণ জানিতে 
চায়। আগ যদি তাহার সন্ম্থে একটা অভিনব বা! অসাধারণ ঘটনা খটে, 
কেন ইহা! হইল, কিরূপে হইল ইত্যাদি জানিবার জন্য সে ব্যাকুল হুইয়! উঠে 
এরং যদবধি ন। জানিতে পারে তদবধি শাস্তি পায় না। প্রত্যেক ঘটনা 
আমন! বুঝিতে চাই,--কারণ জানিতে চাই । এই “বুঝা” শবের অর্থকি 
দেখা যাউক। প্ররুতির কতকগুলি নিম আমরা পূর্ব হইতে জানি। 
যদি অন্তিনব ঘটনাটকে এই সকল পরিচিত নিয়মের অধীন করিতে পারি, 
আস্ত; একট নিয়মেক্ক মধো ও ফেলিতে পারি, তবেই আমরা বলি “ঘটনাটি 
বুঝিস্বাছি"। মনে করুন বৃষ্টিপাত একটি ঘটন1। যখন মানব ইহার 
কারণান্্বন্ধানে প্রথম প্রবৃত্ত হন, তখন প্রকৃতির নিম্বোক নিস্মগ্ুলি তাহার 
জান! ছিল, যা! (১) উত্তাপ বস্ত মাগ্রকে (অন্ততঃ জলকে ) ব্রাষ্পে পরিপন্ 
কৰ্িতে পাবে, (২) শৈতা সংধোগে বাঙ্প ঘনীভূত ও তরল হুইতে পারে। (১) 
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ই্াধ্যাকর্ষণ বশত: গুরু বস্ত তৃপৃষ্ঠে পতিত হয় ইতমদি। দ্ুতরাং একট 
চিন্তা ও কয়েকটি পবীক্ষ। দ্বারা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে বৃষ্টিপাত একটা 
অভিনব ঘটন! নহে,_-তীহার পরিচিত নিরমগ্ুলিরই এক্ট! দৃষ্টান্ত দা 
(& 92:0০0181 10862068 ০71)1 এইবরূপে তিনি প্রত্যেক ঘটনাকে 
“এটিও আমাৰ চিরপরিচিত বন্ধু” বলিয়া! চিনিয়া লইতেছেন। বাস্তবিক, 
আমাদের শ্বভাবই এই যে বিক্ষিপ্বর এবং অসংলগ্ন ঘটনা (9687 &0৫ 
10000171)80650 ০05) আমরা! দেখিতে পারি না_-ভালবাসিনা, সর্ধদশ 
তাহাদিগকে সংলগ্ন ? শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চাই, একই নিয়মের মধ্যে আনিতে 
চাই। ইহা! কি আমাদের একীকরণ প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন নহে ? 

প্রতোক জীব, প্রত্যেক বস্তু মিলিত ও একীতৃত হইবার জন্ত যেন 
অজ্ঞাতসারে ছুটিতেছে। এখন প্রশ্ন এই বেযাহা অজ্ঞাত ভাবে ও অল্পে 
অল্পে ঘটিতেছে তাহা আমরা জ্ঞানপূর্ববক চেষ্টা করিয়! শীস্ব শীত ঘটাইতে 
পারি কি না? ভেদজ্ঞান দুর করিবার, নিষ্থন্থতার পথে অগ্রসর হইবার ফোন 
উপায় আছে কি? সাধনার কথ। ছাড়িয়া! কেবল চিস্তা ও বিচারের পথ লইলে 
মরা মোটামুটি ছইটি উপায় দেখিতে পাই। ইহাদের একটিকে আয়োহী 
ও আঅপরটিকে অবরোহী মার্গ বল! যাইতে পারে। আরোঁহী মার্গে অসংখ্য 
বহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ একে উঠিতে হয় এবং অবরোহী মার্গে এক 
হইতে আরম্ত'করিয়া বছুতে নামিতে হয়। প্রথমোক্ত উপায়ে আমর! বহু 
গুবিকে একে পরিণত ও পর্যবসিত করি এবং শেষে।ক্ত উপায়ে একই 
বহুভাবে ও বন্ধরূপে প্রকটিত-_বিরাজিত ইহাই দেখিতে চেষ্টা করি। 
ছুয়েরই উদ্দেশ্তী _বছুত্বের মধো একত্বস্থাপন বা অভেদজ্তান। আমক়্! এই 
গ্রণালী দুইটির সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে চেষ্টা করিষ। 

আমরা চতুর্দিকে অসংখ্য বস্ত দেখিতে পাই-_মানব, পণ্ড, বৃক্ষ, লতা, 
্রস্তয়, মৃত্তিক1, জল, বায়ু ইত্যাদ্ি। বৈজ্ঞানিকগণ 'প্রতিপর করিয়াছেন বে 
ইহাদের প্রান সকলগুলিই যৌগিক পদার্থ (০01777070 108163 )। 
কেবল ৭* টি বা! ৭৫ টি মাত্র মূল পদার্থ (79161776765) আছে এবং ইছাদেরই 
অসংখ্য সংযোগে অসংথা স্ুগভূত উৎপন্ন হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 
জল-হাইডোজেন ও অকিজেনের সমষ্টি, লবণ সোডিয়ঙ্গ ও ক্লোরিনের সমর 
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চুপ ক্যাল্নিয়ম ও অক্িজেনের সমষ্টি । তিনি চন্দনে যে হাউডে জেন, 
কণক্সবন প্রভৃতি দেখিতে পান, বিষ্ঠাতেও হয়ত বিভিন্ন অনুপাতে তাহাই 
জেখিয়া থাকেন। তাহার নিকট মুত্র এতটুকু ফসফেট, এতটুকু সলফেট, 
এতটুকু ইউরিক! ইত্যাদির সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ইহার কিরূপ স্বাদ, কিরূপ 
জ্রাণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব কত প্রভৃতি বিষয় তিনি নির্বিকারচিতে পরীক্ষা 
করিয়। খাকেন, তিনি চিনির সরবতে যে মূলতৃ *গুলি দেখিতে পান, স্তক্কারেও 
সেইরূপ কতকগুলিকে দেখিয়! ছুটিকেই সমান চক্ষে দেখেন । 

কয়েক বৎসর পূর্বে আর একটি তত্ব 'াবিষ্কৃত হুটয়াছে। পণ্ডিতবর 
ক্রুকৃস্‌ (0£90169) প্রমাণ করিয়াছেন ষে বৈজ্ঞানিকের ৭টি মুলডৃত 
ত্বের্শ রৌপ্য প্রভৃতি ) প্রকৃতপক্ষে এক একটি যৌগিক পদার্থ--একই চরম 
পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে উৎপন্ন । তাহার মতে স্থল জগতের একটি মাঞ্জ 
মূল উপাদান আছে। ইহাকে তিনি প্রোটাইল (1১:0519 ) বলয়াছেন। 
এই প্রোটাইল পরমাণুর বিশেষ বিশেষ স'ঘাতে বিশেষ বিশেষ মুলভূতের 
উৎপত্তি হুইয়াছে। প্রোটাইলের পরমাণু এক প্রকারে সংহুক হইয়া 
হাইডেজেন, অন্ত প্রকারে সংযুক্ত হইর! স্বর্ণ, তৃতীয় প্রকারে সংহত হইয়! 
পারদ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে । এই আবিষ্কারের আলোকে দেখিলে 
মধ্যযুগের স্ুবর্ণীকরণের শক্তিটা একেবাবেই অসম্ভব বলিয়া! মনে হয় লা। 
প্রবাদ আছে যে লৌহ, তাত্র প্রভৃভি নিকৃষ্ট ধাতুকে দ্বর্ণে পরিণত করিতে পারা 
যায়! যিনি লৌহাদিকে প্রোটাইলে পরিণত করিতে পারেন, স্বর্ণের উপাদান 
(09200০81810) ) অবগন্ত আছেন এবং প্রোটাইলের পরমাণুকে লেইভাবে 
সংধোজিত করিতে সমর্থ, স্থবর্ণীকরণ তাহার পক্ষে আদৌ অসম্ভব নছে। 

দে ষাহা হউক, ক্রুকৃসের, চক্ষে দেখিলে আমর] জগতে কি দেখিতে পাই? 
দেখিতে পাই জল, বায়ু, মৃত্তিকা, প্রস্তর, ঘর, বাড়ী, রাস্তা, থাট, কাগজ, 
ফলম, পোধাক, পরিচ্ছদ, বৃক্ষ, লতা, পণ. পক্ষী, নর, বানর, চন্্র, সুর্যা-_- 
সমস্তই এক প্রোটাইল। স্বর্ণ যে প্রোটাইল, যৃত্তিকাও সেই প্রোটাইল, 
জুচিদ্কাণ বইমূলয মক্ধল্‌ যে োটাইল বন্ধলও সেই প্রোটাইল, চিনি যে 
প্রো্টাইল কুইনাইনও সেই প্রোটাইল, মগ্ত যে প্রোটাইণ ছুগ্ধও সেই 
ক্রোটাইল, বরফ ঘে.প্রোটাইল জিত অক্গারও সেই প্রোটাইল । ছুর্গন্ধবাহী 
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ও কুৎসিৎ মেখর যে প্রোটাইল, জ্ানুবীল্লাত চক্দনচর্চিতদেছ ' নিষ্ঠাবান্‌ 
স্রাহ্মণও সেই প্রোটাইল। জগতে যেন আর কিছুই নাই--সর্্বত্রই এক 
প্রোটাইল। বিশ্ব ব্রহ্মাপণ্ড যেন একটি.অথণ্ড বিশাল /প্রাটাইল-সমৃত্র এবং 
উহাতে যেন তদ্বিকারজাত অসংখা বস্ত ভার্সতেছে। একই প্রোটাইল 
নানাকপে ও নানাভাবে বিগ্যমান বহিষাছ' ধেমন সমুদ্রে অসংখা তরঙ্গ, 
ফেন ও বুদ্ধদ উদ্খিত হয) আবার মিশিয়া য'য়। দেইরূপ এই প্রোটাইল 
হইতেই অসংখা ভূত উৎপন্ন হইতেছে, প্রোটাইলেই অনস্থিত আছে এবং 
প্রোটাইলেই বিলীন হইতেছে । এইজন্তই উপনিষদ বলিয়াছেন-_ 

প্অন্ন দেব খন্ধিমানি ভূভানি জায়ন্তে অঃল্পন জাতানি জীবস্তি অল্নং 
প্রশ্নস্তাভিনংবিশস্তি 1৮ এই “অন্ন বা 0110916  0181081 7786181, 
প্রাটাইলের* নামান্তব মাত্র । 

বখন পুৃরর্ধাক্ত চিন্তা খুব গাঢ ত) প্রাপ্ত হয়, যখন চাবুক অন্ন ব্যতীত আঙ্ 
কিছুই দেখিতে পান না এবং তীহার মনে হর তিনিই অধও বিরাট অক্প- 
সমুদ্র, তখন গুরুদেবের গম্ভীর অথচ করণাব্যঞ্জক ধ্বনি তাহার কর্ণকৃহগ্নে 
প্রবিষ্ট হয়__"বৎস, ইহাই চরম নাহ। 'আরও আগ্রসব হ31” শিষা পুনরায় 
চিন্তা কথিতে থাকেন_-মাস্ছা, অন্নইকি সব? অন্নকি স্প্₹ং পরিণমিভ 
হুইয়া এই বিশ্ব উৎপাদন করে? তা তোনয়। খীঁষে উহীক্র মধ্যে একটি 
স্বতক্ধ শক্তি-উহ্ছার প্রাথম্পষ্টই দেখ যাইতেছে । অতএব এই প্রাণই সব। 
এই প্রাণই জগতের উৎপত্তি, ষ্িতি ও লয়ের কারণ,“ প্রাণাঁদের খব্িমাণি 
ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতান জীবপ্তি প্রাণং প্রয়স্তাভিন'বিশস্তি 1” 

আধুনিক বিজ্ঞানের অ'লো?ক প্রাণের ক্রিযাটি স্পষ্টকপে বুঝা ষবার়। 
প্রাণ, শক্তিরই নামান্তর । 15150170) 81230176070, ৮1(1-_সর্বধিধ গক্িচ 
শ্রাণ। লর্ড কেলভিন্‌ বলেন যে প্রোনীইলে বাঁ ইথার-সমুদ্রে এক প্রকণর 
ঘূর্ণন (101171106 10607) আবিভূতি হইলে, ইথার ক্রম ঘনীভূত 
হইক্স ইন্দ্িগ্রান্থ অসংখ। স্থৃলভূতে পরিণত হয়। যতক্ষণ এই ঘ্বশী শি 
থাকে ততক্ষণ তৃতগুলি ও থাকে ; যেমন ঘূর্ণন বন্ধ হয় অমনি ভূতগুলি ইথারে 
পরিণত হইয়া! যায়। অতএব শক্তিই ভূতগুলির উৎপত্তি ও নাশের কারখ। 
বিজ্ঞান আরও বলে যে,€য সকল পদার্থ আমাচদর লিয়ত ইন্দ্িয্গোড়র 
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হইতেছে তাহার। প্রত কিন্ধপ ( অথবা আছে কিন) নিশ্চপ্প বল যায় না; 
কেবল মান্ধ এই বল! যায় যে নানাবিধ স্পন্দন (৮708078) আছে । দেখা 
যায় একইস্পন্দন বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন কবে। একটি 
উদ্দাহরণ দিতেছি । সকলেই অবগত আছেন যে দর্শনে্ত্িয্ের ন্সায়ু গুলি 
(095101891৮0) মস্তিফেব এক নির্দিষ্ট কোটরে মিলিত হইয়াছে,এবণেন্দ্রিয়ের 
্বাুগুলির (/১0৫1।০0:5 1391%৬১) মার একটি নিদ্দিষ্ট কোটর আছে, এইনূপে 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য মন্তিফ্ধে পৃথক পৃথক কোটব বর্তমান । এখন মনে 
করুন, কোন বাক্তির নেত্রসংলগ্ন ন্নাধুগুলিকে অক্ষি-জাল (1১65: ) 
হইতে বিচ্যুত কবিয়া কর্ণের সহিত সংযুক্ত করিলাম এবং কর্ণ- 
সংলগ্ন স্বাযুগুলিকে প্রৰপে নেত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম | 
ইছাতে এক জ্ডূত ব্যাপার ঘটতে দেখা যাইবে। *বাধুর স্পন্দন উক্ত 
ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন আলোকর”প এবং ইথাবর স্পন্দন বিভিন্ন শব্দরূপে 
অনুভূত হইবে। ঠাহার নিকট রাগরাগিণীধুক্ত একটি গান গাহিলে তিনি 
কিছুই গুনিতে পাইবেন ন', নানারূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইনেন এবং 
চক্ষুর সমীপে নানাবস্ত ধরিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না,বিবিধ শব্ধ শুনিতে 
পাইবেন। যেস্পন্শন আমাব নিকট একটি বৃক্ষ তাহার নিকট তাহাই একটি 
শব্দ, আবার হয়ন্ত তৃতীয় বাক্তির নিকট তাহাই একটি স্বাদ (কটু বা তিক্ত)। 
ইহ! দেখিয়া! এই কথ বলা যায় না কি যেবুক্ষ, শব্দ, সাদ- উহাদের কোনটিই 
সভা নহে, কেবল স্পন্দনই একমাত্র সত্য ? ভাল, এই সম্পন্ন শব্দের অর্থ 
কি? ইহাই কি শক্তি বা প্রাণ নহে ? অতএব বিশ্বত্রক্জাণ্ডে কেবল এক 
অথওড বিন্বাট প্রাণই নানাবিধ স্পন্দনের দ্বারা নান। মুত্তি ধারণ করিতেছেন। 
এইরূপে শিষা যখন সমগ্র জগৎকে প্রাণে লয় করেন, খন প্রাণ ভিন্ন 
আর কিছুই দেখিতে পান না এবং নিজের সত্বা ও প্রাণ মিশাইয়া দেন, 
তখন আবার গুকুদেবের স্বর শুনিতে পান-_দবৎস, ইহাই শেষ নহে, আরও 


সা ৮টি তি ২৮ তা তি তল তি শু নি ও শীতে 
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২৮৮ পন্থা । [.১৩১৫ 


অগ্রসর হও।” তিনি আবার চিন্তায় নিমপ্ল হুন-_"ভাল, স্পন্দনই কি সব? 
তাহা তো বোধ হয় না। এই তো আমার সম্মুখে একটি আম বর্তমান 
রহিয়াছে। কিন্তু যেমন এক পবল ইচ্ছাশক্কিসম্পন্ন ব্যক্তি [7030615৩1) 
দু়রূপে সংকল্প করিলেন যে উক্ত আমর আমার নিকট একটি টাক] বলিয়! 
বোধ হইবে, কি আশ্চর্যা তৎক্ষণাৎ আমি টাকাই দেখিতে লাগিলাম, আশ্তর 
দেখিতে পাইলাম না, অথচ আম্টি বরাবরই সম্মুখে রহিয়াছে, আমের স্পন্দন 
বরাবরই মস্তিষ্কে আঘাত কবিতেছে। আবার একদিন রুদ্ধদ্বার গৃহে বলিয়া 
কয়েকটি বন্ধুব সহিত আলাপ করিতেছি। তন্মধো একজন দৃঢভাবে (মনে 
মনে) সংকল্প করিলেন মামি এক ঝডতুফ্কানময় ভীষণ সমুদ্রে পড়িয়া! হাবুডুবু 
থাইতেছি। কি অভুত ব্যাপার! আমি তৎক্ষণাৎ এক অকুল সমুদ্রে ভাপিতে 
জাগিলীম ! উঃ! কি ভয়ানক প্রকাণ্ড তরঙ্গ ।কি প্রচণ্ড ঝড়!। কি ভীষশ 
গর্জন | 11 প্রাণের আশা ছাডিযা দিলাম, তথাপি একবার প্রাণপণে হাত পা 
ছুঁড়িয়। হাপাইতে হাপাইতে শেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার এই ভাব 
দেখিয়া পাশ্স্থ বন্ধুগণ তো৷ অবাকৃ। "যেমন উক্ত বাক্তি তাহার সংকল্ের 
প্রত্যাহার করিলেন, অম্নি আব কোথায় কিছুই নাই, -বন্ধুপরিবেষ্টিত 
হইয়া আমি যেখানে বসিপ়্াছিলাম ঠিক সেই খানেই আছি। স্পন্দনই 
যদ্দি সব হর তাগ হইলে রুত্বদ্বার গৃণ্হ সমুদ্রের স্পন্দন বা ঝডের স্পন্দন বা 
ভীষণ তরঙের স্পন্দন কোথা হইতে মাসিল? অতএব দেখা যাইতেছে 
স্পননন না থাকিলেও আমাদের জ্ঞান বা শনুভূঠি হইতে পারে। কিরূপে? 
সংকল্লের দ্বার, চিন্তা দ্বারা, মনের দ্বারা। আবাব আমাদের স্বপ্রটাই বা! কি? 
শহ্যায় নিদ্রা যাইতে যাইতে কত নূতন স্থানে যাইতেছি, কত অপূর্ব বস্ত 


দ্বেখিতেছি। ইহাদের একটিও আমার নিকট অপ্ররূত নহে, সবগুলিই 
তৎকালে বাস্তব ( [২৪৯] )। কিন্তু উহাদের স্পন্দন কোথায়? অতএব মনই 
সব। এক অথগ্ড বিরাট মনই আছে, মার কিছুই নাই। এই. অদীম মন 
অসংখান্ধপে যে অসংখ্য তিস্তা করিতেছে, তাহাই জগৎ। বিরাট মন যখন 
সকল সংকল্প হইতে বিরত হইবে, সকল চিন্তা পরিহার করিবে, তখন জগৎ 
থাকিবে নাতাহাতে লীন হইয়া যাইবে । মন হইতেই জগতের উৎপত্তি, 
মনেই স্থিত্তি এবং মনেই লয়,” (ক্রমশঃ) 
শ্রীমাধনলাল রায় চৌধুরী । 


অগ্র্থীয়ণ] রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । ২৮৯ 


কপ, সনাতন ও জীব গোন্ীমী । 
€ পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


ধর্খ সংস্থাপনই শ্রীভগবানের গ্রপঞ্চাবতারের মুখ কাদ্ণ এব' সাধুগণের 
সাবধান ও ছ্রাঁচারগণের বিনাশ উহার আহ্ষর্িক বিধায় গৌণ কারণ। 
বর্ম শবে অর্থ শ্বভাব, যাহার যাহা স্বভাব, তাহা তাঁহার ধর্ম । ম্বভাব 
প্রধানতঃ দ্বিবিধ ) ওপাধিক ও অপৌপাধিক । ওপাঁধিক শ্গভাব আধিভৌতিক্ক 
ও আধিদৈবিক ভেদে ছ্িবিধ) আব অণৌপাধিক শ্বতাঁৰ আধ্যাত্মিক ; অতএব 
ধর্ম আধ্যাত্মিক, আধিট্দবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ। আঁধিভৌতি- 
কাদি ত্রিবিধ ধর্সের সংস্থাপনার্থই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতার হইয়া থাকে। 
ভূতসকল নিজ নিজ ধর্ম হইতে বিছাত হইলে, উহ্বাদদিগকে পুনর্বার মিজ 
নিজ ধর্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন) 
দেবতারা অভিমান বশতঃ নিজ নিজ ধর্ম ভইতে বিচাত হইলে, উষ্ীদিগকে 
পুনর্বার মিজ নিজ ধর্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রীতগবান গ্রপঞ্চে 
অবতরণ করেন ; জীবাত্বা নিঞ্জ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, তাহাকে পুনর্বার 
নিজ্স ধর্শে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে 'অধ্ধতরণ কয়েন । 
ভূতপকলের ধর্ম, জীবাত্বার ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানার্থ উপাধিনির্শাণ ; 
দ্েবাদিগের ধর্ম নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া উক্ত উপাধি নির্মাণের 
সাহ্থাষ্য করণ , আত্মার ধর্ম, গুণাষ্টক বিশিষ্ট শুদ্ধ জীবত্ব প্রকৃতিগুপোৎপন্ন 
তৃত্বস্কল্‌ কাজ্ব্শে জীর্ণ হুইয়! জীবেব ভোগসমাধানে ও যথাযোগ্য উপাধি- 
নির্মাণে অসমর্থ হইলে, দেবতার! অন্ুরগণ কর্তৃক পরার্জিত এবং অধিকার 
হইলে, জীবসকল বিপথগামী হইয়া স্বাভাবিক শুদ্ধত্বলাভে বঞ্চিত হইলে, 
প্রীভগবান ভূতসকলকে, দেবতাঁদকলফে ও জীবসকলকে শব স্ব ধর্মে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অগ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া! থাকেন। 
স্্রীভগবানের অবতরণে প্রপঞ্চে প্রয়োজনানুন্ূপ শক্তিসকলের সঞ্চার হইয়! 
থাকে! শক্তি সঞ্চারের ইহাই নিয়ম। আত্মার ভোগনোক্ষ বিখানার্ধ 
করপামক, সর্বজ্ত পরমেশ্বর এইনপই নিয়ম করিয়াছেল, জীবের তোগছোক্ষ 
এই নিক্বমেই স্ুসিদ্ধ হইয়া! থাকে; উহ্ধার প্রকারাস্তর দৃষ্ট ক না| প্রারুত 

২ 


২৯০ পন্থা! ।. ঢ ১৩৯৫ 


ভূতসকল প্রন্কৃতি হইতে শপৈঃ শপৈ: উৎপন্ন ও উপাধিরূগে পরিণত হইসা 
জীবের ভোগমোক্ষের সাধন হয়; আধিকাঞ্জিক দেবতাসকল শণৈঃ শশৈঃ 
অ।পনাপন অধিকার লাভ করিয়া] জীবের ভোঁগমোক্ষের সহাক্গতা কব্রেন ) 
জীবদকল শটণঃ শশৈঃ ভোগ দ্বাবা শুদ্ধ হইয়া মোক্ষ অর্থাৎ গুণাষ্টকবিশিষ্ট 
শুদ্ধ স্ব স্বভাব প্রাগ্ত হয়েন। উপাধিভাব তৃতসমূছ্ের উৎকর্ষ) অধিকায়- 
ভাব দেবতাঁদিগের উৎকর্ষ) গুপাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধভাব-লাভ জীবাত্মার 
উৎকর্ষ। উক্ত উতৎকর্ষের পথে প্রভৃত বিশ্ব বাধ! দৃষ্ট হইয়া থাকে। এসকল 
বিদ্র বাধা অতিক্রম না করিয়া! কেহ কখনও উৎকর্ষ লাভ করিতে পাঁরে ন!। 
বিন বাধাই উন্নতির সোপান। বিস্ব বাধাই উন্নতির আনুকুল্য করিয়া থাকে। 
বীঞঙ্জ হইতে পুষ্পফল প্রসব-কারী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কোন 
বীজকেই প্রাকৃতিক বিদ্ব বাঁধা অতিক্রম না করিয়া বৃক্ষাকারে পবিণত হৃইয়। 
পুর্পফল প্রসব করিতে দেখা যায় না। বীজ বপনার্থ ক্ষেত্র্ন প্রয়োজন। 
ক্ষেত্র মধ্যে বপন ব্যতিরেকে বীজ অস্কুরিত হয় না। ক্ষেত্রমধ্যে উপ্ত বীজ 
সর্ধদিগ্র্তিনী মৃত্তিকা! দ্বারা বাধিত হইয়াই উদ্মাপংযোগে অন্তনিছিত শক্তির 
বিকাশ দ্বার অধোভাগে মূল ও উদ্ধভাগে কাণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। 
এইরূপে বীঞ সঞ্তাত অঞ্কুর উৎপন্ন ও বাহ্‌ প্রকৃতি দ্বার। ব্যাহত হইয্লাই 
ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল ও পল্পবিত হয়। শাখা প্লবাদি সমস্তিত বদ্ধমূল বৃক্ষও 
রবিকি রণ সংযোগ ও মেঘান্ুসেক ব্যতিরেকে যথেষ্ট পুষ্পফল প্রসৰে সমর্থ হয় 
না। তক্রপ প্রকৃতির গ্রণত্রয় পবম্পবাভিভাবকতা ব্যতিরেকে স্বস্থোৎকর্ষ 
লাভ করিতে পারে না, এবং কথঞ্চিত টতকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের 
অধ্যক্ষত। ভিন্ন, অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাকৃতিক বিদ্ববাধাসকল অতিক্রম পুর্বক 
জীবোপাধি সংসাধনে সমর্থ হপ্ন না) দেবতাসকল অন্থরগণ কর্তৃক পরিভৃত 
না হইয়া নিজ নিজ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, এবং কথঞ্চিত উৎকর্ষ 
শাহ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষত ভিন্ন অনুগ্রহ ভিল্স আনুরিক বিদ্র বাধ। 
সকল অতিক্রম পূর্বক শস্তিময় অর্ধিকারে অবস্থান করিতে পারেন না; 
জীব্বাস্থাসকলও মার বিভব ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না) 
এরং রথঞ্চিত উৎকর্ষ লাভ করিয়া ও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন, অনুগ্রহ ভিন্ন 
পক্ষমঞ্চুরুযার্থ লাভে সমর্থ হয়েন না। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জনিত ছংখ, 
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নৈরাস্তী, নৈরপেক্ষ্য, আশ্রহ ও শ্রীতগবতকপাই সংসারকৃপপতিত জীবের 
উত্তরণাবলম্বন। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জমিত হঃখাদি ব্তিরেকে জীবৈর 
আত্মোক্রতির উপারাত্তর দেখা যায় না। আবার কথক্চিত উর্তি লাত 
করিয়াও শ্রভগবানের করুণা ভিন্ন কোন জীবই শ্রীতগবন্দা স্যরূপ পরম 
পুরুতার্থ প্রীত করিতে পাবেন ন1। অতএব জীবের প্রতি রূপা বিশ্তারাথই 
প্রীগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীনগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ 
দ্বার ষে কৃপা বিতরিত হয়, তন্বীরাই জীবসকলের চরমোন্নতি সাধিত 
হইয়া থাফে। 





কর্ম তত । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

আমর! দেখিস! আসির্লাম যে প্রথম পুরুষ কিরূপে ঈক্ষণন্বারা তত্ব উত্তৃত 
করিয] দিলেন। দ্বিতীয় পুরুষ তত্ব সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া! জীবদেছ 
গঠন করিম! দিলেন। জীবদেছে তিনি প্রাণরূপে থাকিক়। তাহাকে ধায়ণ 
করিয়া থাকেন বলিয়াই জীবাত্মা সেই দেহ-সাহায্যে আপনার গুপ্ত ও 
অস্তনিহিত শক্তি বিকাঁশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় পুরুষের প্রেরণায় জীধাত্মা 
ধাতু, উদ্ভিদ ও পঞুদেহ আশ্রর় করিয়! ক্রমশঃ উদ্দতর উঠিতে থাফেন। 
এখনও জীবাত্মার প্রকাশভার ছ্বিতীর পুরুষের হন্যে সম্পূর্ণ ভাবে স্ন্ত; 
তাহার পর খন ধীরে ধীরে তাহার কারণর্দেহের উন্মেষ হইল-_বখন 
জীবাত্ম মস্তি ও স্নীগুমগুলীসমস্থিত মানবদেহ আশ্রয় করিতে সক্ষম 
হইলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তিনি আপনার ভার আপন হস্তে লইতে আর্ত 
করিলেন। এই খানে বাস্তবিক কর্ম আরম্ভ হইল। আোতমুখে যেরূপ 
তৃশখণ্ড ভাসির। বাক, ইহাতে তাহার যেমন কোনও স্বাধীনতা! থাকে না, 
মানবজন্মের পূর্বে জীবাত্ম! দ্বিতীয় পুরুষের জীবনআোতে ভাসিয় চলিতে- 
ছিলেন, তাহার উল্নতি আপনার হস্তে নির্ভর ছিল ন!, কিন্তু এখন হতে 
তাহার কর্মের তিনিই দ্ায়ী। তৃতীয় পুরুষেব কার্য এই খানে আরন্ত। 
শত দিম ধে শক্তি ঘন অবরোধে অপ্রকাশ ছিল তাহ! সনথয্যের হৃদয় গহ্বরে 
প্রদত্ত হু্জা উঠিল-__ইহাই তৃতীয় পুরুষভাব। দ্বিতীয় পুরুষের, তাঘ জ্দনী- 
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ভাব। তিনিই জগম্মাতাকপে মানবকে উপযুক্ত সময়ে প্রসব করেন। 
জন্মাইবার পূর্বে মাতৃজরাযু মধ্যে মানবের দেছ বর্ধন হইতে থাকে ) জননী 
ধাছ। আহার করেন, তিনি যে চিন্তা ব! বাসন! হৃদয়ে পোষণ কবেন, তখছা! 
বাইয়া! গর্ভগ্থ শিগুশরীর পোষণ করিতে থাকে । যতদিন না শরীর-পুষ্- 
ক্রিয়া শেষ হয়, যতদিন ন1 জরা হইতে শিশু ভূমিষ্ট হয়॥ ততদিত্স তাছার 
স্বাধীন কার্য আরপ্ত হইতে পারে না) কিন্তু ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে, লে 
এই দেহ আশ্রয় করির়! স্বাধীন ভাবে অবস্থান করে। অবশ্টু নরপ্ধেহ আপন 
অধিকারে আনিতে তাহাৰ সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। ঠিক সেইরূপ, 
হতদিন ন। মানবের কারণশরীর গঠিত হয়, ততদিন মানবজীবাত্ম। দ্বিতীয় 
পুরুষের গর্ভে অবস্থান করেন , অবশেষে তাঁহার কারণশরীর প্রস্তুত হইলে 
তিনি মানবরূপে স্বাধীন ভাবে ভূমিষ্ট হয়েন। ইহাই তৃতীয় পুরুষভাব। 
নবজাত শিশুর মত প্রথমে মাতৃবক্ষে স্তন্ত পান করিস্না তাহার পর সংসারের 
মধ্যেও আত্মীয়ের কাশ জগতের অনস্ত উপদেশের মধ্যে বর্ধন হইতে হষ্টতে 
পুর্ণ মানবে পরিণত হুন। মানবজীবাস্মা তাহার পিতার মতই সচ্চিদানন্দময়, 
তবে প্রথমে তাহার সতভাব, চিত্ভাব, ও আনন্দমভাব বীজরূপে অস্তনিহিত 
থাকে, পরে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। আমর মানব কি তাহা কিন়্ৎ 
পরিমাণে বুঝিলাম, এবং তাহাব দেহ কিরূপ গঠিত ও তাহার কর্মক্ষেত্র কিরূপ 
তাহাও দেখিলাম । এই বার আমরা পূর্ব্ব উদ্ধত খধিবাক্য ও কন্মততত্ব 
আলোচন! ররিব। 
ননশ্ততি কৃতং কর্মসদ। নঞ্চেন্দ্িয়ৈরিহ। 
তেহ্াশ্ত সাক্ষিণে নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তখৈৰ চ॥ 
মহাভারত অনুশামন পর্ব-_-অঃ ৭। 

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বার! কর্ম সম্পাদিত হয়, এবং তাহা ন্ট হয় না) মন ও 
ইন্জ্িয়গণ তাহার সাক্ষী স্বরূপ থাকে । মানবের মানসে কোনও ভাব উদ্দিত 
হইলেই, তাহার প্রভাব চিত্তে অদ্ধিত হয় এবং তৎসঙ্গে একটা মানসিক মূর্তি 
অন্তর্জগন্ধে গঠিত হয়। আমরা। পূর্বেই বলিধাছি দেবাধি্ীন-রঞজিত 
অধু দিয়াই আমাদিগের কাম ও মনোদেহ স্থজিত এবং এ সমস্ত অণুই 
আবার দেবদেহ গঠন করিয়া থাকে। কোনও বাসন হনব স্মাবিকৃতি 
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হইফোই ভূবর্পোকীয় দেবাধিষ্ঠান-ঞ্জিত অণুগুলির স্পন্দন হইতে থাকে এবং 
একটা নির্দিষ্ট আকারে গঠিত হুইয়। যান; এই নবনির্মিত আকার-মন্দিরে 
তন্বত্য একজন দেবত! আসিয়া! আশ্রয় লয়। ইহাই খবিবাকে)র ”এলিমেপ্টল” 
_-্সভিনিবেশ। এই দেবংধিঠিত সৃষ্ট মূর্তির অপর নাম ভূবর্পোৌ কিক 
মানসিক যুর্তি। কারণ এই মূর্তিগুলি_ বিশুদ্ধ বাসন দ্বারা হৃজিত নে, 
তাহার! চিন্তা সংমিশ্রিতা , ষেকপ ভাবন। করা যায়, তদনুষায়ী মূর্তি গঠিত 
হুর ও একজন উপদেবত। আপিয়। তাহাকে অমনি আশ্রয় করে। 

তমোগুণের ভাবনা হইলে তমোগুণী দেন্তা আসিয়া, বজোগুপের 
ভাবন! হইলে রজোগুণী দেবতা আসিয়া, সাত্বক ভাবন। হইলে সত্যগুণী 
দেবত। আসিয়) তাহাকে আশ্রয় করে। যগ্পি কেহ ক্রোধকে চিত্তে 
স্থান দেয়, তাহা হইলে ক্রোধ চিন্তার দ্বারা তূবর্লোকের নিয়স্তরের অপুদ্বারা 
ষে' মুর্তি গঠিত হয়, তাহীত্তে ততধন্্ী একঞ্ন অপদেবতা আশ্রয়, গ্রহণ 
করিবেন__বাহার শ্মভাবই অপরের -অনিষ্ট করা । কেহ যগ্পি বিষয়-ভোগ- 
বালন। চিত্তে স্থান দেয়, তাহা হইলে তাহাব স্থষ্ট ভূবর্লোক প্রকৃতিজাত- 
আকারমন্িরে রজোগুণী অপ'দবতা। জাপিয়। বাস করতঃ তাহার ভোগ-ইচ্ছ! 
বাড়াইয়। দিবেন । সেরূপ পরোপকার চিন্তায় যে মুর্তি স্থষ্ট ভইবে তাহাতে 
সন্বগুণী দেবতা আসিয়া বাদ করেন ও পরোপকার ব্রতে আহম্থ। বাড়াইয়া 
দেন। যেমন স্থুপ জগতে কার্ধয করিতে হইলে স্থুল দেহের সাহাষ্য ব্যতিরেকে 
হয় না, দেই রূপ সেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ যুক্ত অপদেবতাগণ তাহাদিগের আপন 
আপন হুক্মদেহ সাহায্যে আমাদিগের সুক্মদেহের উপর কার্ধা করিয়া থাকেন । 

শান্তর পুর্বকথিত মানব-স্ষ্ট মুর্ভিকে “কৃত্যা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
কোথাও আবার তাহাদিগকে “যজ্ঞদেবতা” বিশ্বে বলিয়। বর্ণন। করিয়াছেন। 
এই জমস্ত চিস্তাপ্রন্ত মূর্ধির এক একটা নির্দিষ্ট আকার ও বর্ণ আছে। 
হুক্গধশী সাধারণ মানবের ইন্দ্রিয়াগোচর, এই সমস্ত মূর্তিকে দেখিতে পান। 
কিন্তু বক্তের দ্বার! বা চিন্তার প্রাণর্ষে' এই সমস্ত মূর্তি এত স্থুলীভূত হয় যে 
সাধারগ মানবও তাহাদিগকে কখন কথনও দেখিতে পায়। 

যে ভান! হইতে ভূবর্ষো কিক মানসিক মূর্তি উদ্ভৃত হইয়াছে তাহার 
তীব্রতা ও. এক্যোগ্বিতার উপর এ মূর্তির স্থারিত্ব নির্ভর করে। হাহা 
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বিশেষ তীব্রতার এবং মনোষোগিতার সহিত খ্যায়িত হয় এবং বহক্গণ ধরিয়া 
চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, সেই ভূবর্লে কিক মুর্তি অধিককাল স্থারিনী; 
কিন্তু যে সমস্ত সাধারণ তাবনা৷ মানসে উদ্দিত হন মাত্র, কিন্তু বিশেষভাবে 
ধ্যায়িত হয় না, তাহাদিগের দ্বারা যে মূর্তি স্থষ্ট হয় তাহ। অতি শীপ্র নষ্ট হয়| 

এই চিন্তাস্থষ্ট মূর্তিগুলির সহিত তাহাদিগের জনগ্মিতার এফটী বিশেষ 
বৈদ্যুতিক সম্বন্ধ জন্মায়, এবং তাহার ফলে একটা চিস্তা আসিলে সেই জাতীয় 
চিন্তা বার বার আনিতে থাকে । এইটি আমর! দৃষ্টান্তের ছার! বুঝিব। 
সাধারণ মানবের অধিককাল বাচিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক , অত্তএব ্ররূপ 
চিন্তাব দ্বার! সেই সম্বন্ধীয় যে চিন্তামুর্তি স্থজিত হয় তাঁহা৷ তাহার অধিককা'ল 
থাঁকিবার ইচ্ছাকে প্রবল করিতে থাকে; এবং এ চিন্তা বার বার পোষণ 
করায় সে এ বপ বহু মূর্তির অষ্টা ও পোষয়িতা হওয়ায় তাহার অন্তরে এইজপ 
এমন এক শক্তির ক্রিয়া আবন্ত হয় যাহাতে তাহার আয়ু বাড়িয়া যাইতে 
পাবে । কোন ছুষ্টভাবনাজাত অনিষ্টকর চিন্তামুর্ির বিশেষভাবে বার 
বার সেইরূপ ভাবনা দ্বারা পুষ্টি সাধিত হইলে তাহার বিশেয় কোন ইচ্ছা ন! 
থাকিলেও প্রবূপ হুষ্ট ভাবন1 সতঃই আসিয়া পড়ে এবং অনিচ্ছায় অনেক 
মন্দকাধ্য হইয়া থাকে । 

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া ষায় যে কোনও মন্দ কম্ম করিতে 
জ্লামাদিগেব আদৌ ইচ্ছা নাই, অথচ তাহ] হইয়া পড়তেছে ; তাহার কারণ 
পূর্বের প্র সমস্ত চিন্তা এত পোষণ করিয়া আসিয়াছি, আমাদিগের স্মজিত 
চিন্তামুর্তিগুলিকে এত প্রবলভাবে আমাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
অভ্যস্থ করাইয়াছি ষে এখন আমর] সম্পূর্ণ পরাধীন এরং তাহা'দিগের ক্ষুদ্র 
দ্াসেব মত তাহাদিগেব ক্রীড়নক হইয়! পড়িয়াছি। পুনশ্চ আমাদিগের 
চিন্তার দ্বার যেমন চিন্তাকৃত্য! স্থষ্ট হয় সেইরূপ জামাদ্দিগের কামদৈহ ও 
মনোদেহ গঠিত হইতে থাকে । সৎচিস্তা দ্বার] আমাদিগের যে দেহ গঠিত 
হয় তাহা সাত্বিক ভাবপুর্ণ, সেইরূপ অসৎ চিন্তায় তামসিক অপুর সবার 
আমাদিগের দেহ স্যজিত হয়। আমরা যে বৈছ্যাতিক সব্ঘদ্ধের কথা বলিয়:ছি 
তাহার কারণ সৎ ও অসৎ চিন্তার জন্ত আমাদিগের দেহে ষে সাত্িকাদি 
অপু গ্রথিত হইয়া গিয়াছে তাহাই এ সমস্ত চিন্তাকত্যাগুধিকে আঁকর্ষণ 
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করিকে থাকে, এই আকর্ষণ ব্যাপার শঙ্টার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর 
রুরে না। 

কিন্ত বিশেষ যত্ন সহকারে কার্ধয করিতে থাকিলে, পাপচিস্তা ও পাপ- 
কার্ধা করিবার বাসনাকে মানবমন হইতে উৎপাঁটিত করিতে পাবে। 

অবস্ত তাহার দেহ এ সমস্ত অপবিত্র অণুসংগঠিত হওয়া (বা তাহার 
পুর্বব অভ্যাস বশতঃ ) এ সমস্ত ছুষ্ট চিস্তা বা পাপকার্ষের বাসনা মনে প্রথম 
প্রথম শ্বতঃই উদ্দিত হইবে, কিন্ত মানসে উদ্দিত হইবামাজ্রই এ চিন্ত য্ভপি 
বাধাপ্রাপ্ত হুদ» এবং প্রথম গ্রাথম অরুতকাঁধ্য হইলেও তাহাকে বাধা দিবার 
চেষ্টা ত্যাগ না কর] হয় এবং তাহাব পরিবর্তে তৎবিকদ্ধধশ্বী উত্তম ভাবন! 
করিবার প্ররুত্তি বুদ্ধি কর! হয়, তাহ! হইলে নব নব দুষ্ট ভাবন। সংজাত 
স্ববর্পোৌকিক মূর্তির অভাবে পূর্ব স্থষ্ট চিন্তামূর্তি দুর্বল হইতে থাকে । আবার 
দেহস্থ অপবিত্র অনুগুলিও অপবিজ্র চিন্তার অভাবে ক্রমশঃ দেহ হইতে 
দূরীভূত হয়। এইরূপ মানব পুর্ব অভ্যাস নষ্ট করিতে পারে। একদিকে 
গ্রাবল চিন্ত। কষ্ট মূর্জিগুলির ধবংস ষেমন দুরূহ, অপবদিকে সেইবপ মানবের 
পক্ষে আপুনার দেহ পরিবর্তনও অতিশয় আয়াসসাধ্য। মানবের আত্মশক্তির 
বিকাশ যত শীঘ্র সাধিত হয়, তাহার দেহের পরিবর্তন তদুযায়ী হদ্র না। 
ধাহারাই আপন আপন চরিত্রগঠনকার্ষো ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই এই 
শুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়্াছেন। সাধনের ইতিহাসের প্রতিছত্রে সাধকের 
নয্পনাশ্রুতে এই সত্য প্রচাবিত । “হার,-গুরুদের, এ আবার তোমার কি 
স্তখধলা_-বে পাপবাসন। মনে উদ্দিত হইব। মাত্র আমি আপনার নিকটই 
লজ্জায় মৃতকল্প হইতেছি সেই বাসনার দ্বারাই আবার- আমি সময়ে অবিভূত 
হইতেছি! একি লীল! প্রভূ, যে পাপচিস্তাকে আর মনে স্থান দিব ন। বলিয়া 
এত দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, কোথা হইতে তাহা! আবার আসিয়া! আমাকে 
ভাসাইয়! দিতেছে 1 অপবিন চিস্তার দ্বারা ষে বাসনা ও মনোদেহছ গঠিত 
হইস্বাছে তাহ! এখনও পূর্ণভ।বে পবিভ্রীরুত হয় নাই,_-এখমও তাহাতে 
অপবিজ্র অণুর সমাবেশ আছে, তজ্জন্তই অসৎ ভাব ও অসৎ বাদনা 
আমিতেছে। কোনও. স- সঞ্চালন না করিলে তাহা যেমন কালে ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হুইআা বার লেইরূপ অপবিত দেতের পুষ্রি-সাধক্ষ পাপচিস্ত। ও 
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বাসনা হইতে বিরত থাকিলে, মানবের অপবিজ্র দেহ দূর্বল হইতে থাকে । 
ক্রমে যেমন আমাদিগের শুধচন্ দেহ হইতে দু্ীভূত হয়, সেইরূপ সংচিস্তা় 
ঘবারা পুণ্যদেহের পুষ্টি সাধনে আমাদিগের সুক্ম দেছের অপবিত্র অংশও 
দূরীভূত হয়। এক জন স্থুরাপায়ী মদাপানের বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া 
দচ সংকল্প করিয়াছিল থে মস্তপান আর কবিবে না এবং মদ্যপান লালসাকে 
এতদুর বিমর্দিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল যে তাহার জাগ্রত অবস্থীক পানেচ্ছ! 
আস! দূরে থাকুক, সবার নামে দ্বণা আসিত। কিন্তু হায়। পুর্বয অভ্যাস 
হইতে নিবৃত্ত হওয়া এত কঠিন যে স্বপ্ধে মদ্যপানের স্থখ অনুভব করিত। 
মদাপানের আশ'ন্ত হইতে এ৭ং পূর্ব 'মভাদের নিমিত্ত তাহার বালনাদেহে 
অপবিজ্ঞ অপুর এত দৃঢ় সমাবেশ হুইয়াছে যে এখন তাহা! তাহার দেক হইতে 
পরিদ্ৃত হয় নাই। তাহার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সেই সমস্ত চিন্তাকে জাগ্রত 
অবস্থায় আসিতে দেয় না সতা, কিন্তু নিদ্রার কালে যখন তাহার বাসনাদেন 
প্বাধীন ভাবে গাকে তপন পূর্ব অভ্যস্থ চিন্তা ও বাসন! জ্রীড1 করিতে থাকে । 
সেইরূপ আবাব চিন্তামুর্তিগুলিকেও ধ্বংস করা! কঠিন। অতএব 
মন্দ চিন্তার পুষ্টিব দ্বারা এবং মন্দ কার্য্যের দ্বান্না উহাদিগকে প্রপ্নল হইতে 
দেওয়া! অকর্তবা। এই অতিশন্ধ আবস্তকীয় তব্বটি আমাদিগের সাবধানে 
ধারণা করিয়া রাখ ঈচিত। হয়ত পূর্ন জন্মের পরস্পরের কোনও কুকর্দের 
অন্য এই জীবনে কোনও লোকের উপর কাহারও ঘ্বণার ভাব সতঃই উদ্দিত 
হয়, ঘ্বণা মানবের উন্নতিব পথেব কণ্টক , যতদিন স্বণার ভাব থাঁকিবে 
ততদিন তাহার উন্নতি অসম্ভব, অতএব এই তাৰ দমন করা তাহার বিশেষ 
ভাবে প্রয়োঞজন। সকলেই আমর ভগবানের অংশ এবং অস্তে তাহারি সকাশে 
যাইব, এই মুক্তবেণী তাহাতে যাইয়া আবার মুক্ত হইব! পার্থকা ভাব বহি! 
যাইতে, পারে না, এবং আমরা যদ্যপি সেচ্ছায় তাহ! অপসরণ না করি, যদ্যপি 
কর্মদেবতার ইঙ্ষিত অবাহল। কবি, তাহ হইলে যন্ত্রণার পর যস্ত্রণা সহ করিয়া 
অবশেষে সেই ঘ্বণাৰ তাবেব পরিবর্তে প্রেমের বন্ধন শিথিব। এই ষংসার়- 
অভিনয় ক্ষেত্রে আমরা যে একত্রে আসিফাছি-_শক্র, মিত্র, রাজা, প্রজা, 
ভাবে ষে সংমিলিত হইক়াছে-_তাহার কি কোনও উদ্দেশ্ত নাই ? মরা যে 
পূর্ব জন্মে খণবন্ধনে পরস্পর জড়িত হুইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে 


“আআগ্রহায়ণ ] কর্ম তত্ব । হরণ 
তাহারই সথুধোগ হইক্সাছে মাশ্র। অতএব দ্বণার ভাৰ বর্ধন না কারি! 
শত্রুর যে গুণগুলি ভাল আছে তাঠারই চিন্তা করা উচিত, ইহাতে তাহার 
সহিত একটা অদৃষ্ত বন্ধন জন্ম ইয়া য'য়, রুক্ষ হইতে বায়ব্য শিকড় বাহির 
হইয়া যেমন তাহাকে অপর মাশ্রয়ের সহিত সুদৃ বন্ধন করে ও তাহার 
পু্টিদাধন করে, এই নবজাত প্রম-শিকড় ক্রমশ: বর্ধিত ও ন্তুদূড় হইয়। 
ভয়ের হৃদয়কে বীধিয! ফেলে। 

সৎচিন্তার অন্তুশীলন ও সাত্বিক কণ্মেব দ্বাঝা সাত্বিক ভূবর্লপোকিক মূর্তি 
জন্ম।(র ও পুষ্ট হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ তাহ এত বলবান হয় যে তাহা- 
দিগেব শীপ্ব নাশ হয় না। সেই ভাগাবান্‌ লো?কর স্বভান সাত্বিক ভাবাগন্ন 
হয় এবং কুচি ও চিন্ত। সাত্বিক হয়। 

চিন্তামুত্তিগুলি মপব উপায়েও পুষ্ট হইতে পানে, যখনই এইরূপ মুস্তি 
কষ্ট হয়, সমান স্বভাবাপন্ন স্পব স্জিত মুঙ্তিগণ ্হঃত আকধিত হইয়া উহার 
সহিত যুক্ত হয ও যুক্ত হইয়া টহকে প্রবল করিতে থাকে । উত্তম চিস্তা- 
মর্তি অপব স্থৃষ্ট উত্তম এর্তভিক আকর্ষণ করে এবং কর্তার ভাব উন্নত করিয়। 
তার সৎকর্ম করিবার প্ররুত্তি বডাউরা দেয় । সঙ্গীতশান্ত্রবিদেরা জানেন 
ষষদ্যপি কোনও হানে ধিশিধ বাদ। থশ্ব এক নির্দিট সুরে সমদ্বিত থাকে 
তাহ] হইলে তাহাঃদ'গব মধো কোনও একটাঠে সঙ্গীঠ করিব! মাত অপর 
গুলিও সেই সুরে বাজি এঠে। আমরা পুব্বেই বণিয়াছি যে চিন্ত। কৃত্যার 
নির্দিষ্ট বর্ণ মাকাব ও শব মাছ অথবা প্রত্যেক মুর্তিই একরূপ স্পন্দনকারী 
অণুসংগটিতত ; অতএব আামরা বুঝি'ত সালাম কিবূপে অপর চিন্তাক্কতির 
দ্বারা আমাদিগের চিন্থামূর্তি পরিপুষ্ট হইত পাপে। 

যেইরূপ কাহার চিন্তামূর্তিক্জিত সেই স্বভাবসম্প্ন অপর মূর্তিকে 
মাকর্ষণ করে, সেইকপ আবার তাহার স্ষ্ট মূর্তি অপরের পাপ ও পুণা বুদ্ধি 
করে। এইরপে কোনও লো'কব সহিত আমর পধার্থব সংযোগে না 
আসিলেও আমাদিগেব চিন্তা ও বালনা অপরের ইষ্ট ব নি সাধন করে। 
অপরের চিন্তার বা কর্মের মামরা আশিক দায়ী। আমাদিগের সৎচিষার 
স্বর! অপরের উপকাব সাধন করি, আধতেব দ্বারা অপবের অনি সাধন করি । 
আম!দিগেব প্রার্থন। বারা অপবের “শে উপকার সাধিত হইতে" পারে, ইহ 


৯১৮ পস্থ। | [ ১৩১৫ 


ক্ষির কয়ন! নছে, ইহ! সনাতন সত্য বাক্য। সেইরূপ অসৎ কৃতার দ্বার! 
গাশীদিগের অনিষ্ট সাধিত হয়। 


মানবের ইতিরত্ত । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
চতুর্থ অধ্যাষ। 


মানব জাতি । 


১। ব্রহ্মার পরমায়ু। 

৩৬* দিনে এক বসব হয়। 

রুহ যুগের পরিমাণ ১,৭৯৮,০০* বস? । 

ত্রেঠা যুগের প রমাণ ১০৯৩১৯০০ বৎসরু। 

দ্বাপর ধুগের পরিমাণ ৮৬৪,০০০ বংদব। 

কলিষুগের পরিমাণ ৪৩২ *** বসব । 

এই চারি যুগে এক মহাষ্গ হয়। 

তাঞছার পরিমাণ ৪১,৩২০১*০০ বসব । 

একাত্তর (৭১) মহাষুগে এক মনন্তর | 

তাহার পরিমাণ ৩০৬, ৭২০,০০০ বৎসব। 

এইরূপ চতুর্দশ মন্ুব বাজত্ব কাল ৯৯৪ মহাধুগ গত হয়। তাঙার 
পরিমাণ ৪, ২৯৪,১৪*,০** লতসব। মনু +মন্তর-মন্স্তর। এক «ক মগ্গুর 
অস্ভরকালকে সন্ধি কহে। 

এই সন্ধির পরিমাণ ছয় মহাযুগ, অর্থাৎ ২৫, ৯২৯) *** বতসর। 

শুই চতুর্দশ মনুর রাদত্ব কাল ও সন্ধির পরিমাণ ১০*০ এক 
সহত্্ মন্তাযুগ । 

এক সমর মাযুগে পরমেঠী ব্রহ্মার এক দিন হয়। 

এই 'দিনের পরিমাণকে কণ্ কন্চে। 


অআগ্রহাষণ ] মানবের ইতিবৃত্ত | ২৯৯ 


তাঁহার পরিমাণ ৪,৩২৯,৯০০,৯০০ বংসর। ব্রহ্মার এক রাম্মির পরিষাগণ্ 
ঠিক তত বৎসব। ব্রক্ষার এক দিবসের (দিব! রাত্রির) পরিমাণ ৮,৬৪৯, 
০০৬১৬০০ বতদর। 

এইব্প ৩৬৯ দিবসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। তাহার পরিমাণ ৩,১১০, 
৪৭০১৭০০১০০০ বংসর। এইকপ ১০০ এক শত বৎসর বক্ধার পরমাঘু। 
ইহাকে এক মহাকল্প কছে। | 

তাহার পরিমাণ ৩১১,০৪০১০৯১৯০০।০৩০ বৎসর। এক কলের 
ইতিহাসকে পুরাখ কহে। পর+অদ্দ-পরাদ্ধ। পরাদ্ধের অধিক গণন। 
লাই। ব্রহ্গার অদ্ধেক পরমাযুব পবিমাণকালকে এক পন্বাদ্ধ কছে। ব্রঙ্গার 
পরমাধুর পরিমাণ দ্বিপরাদ্ধ কাল। এতাধিক কাল, তাবনা ও গণনার 
বাহিরে। 

২। বিশ্ব বা সৌরজগৎ । 


সপ্ত গ্রহে এক ব্রঙ্গাণ্ড বা সৌরজগৎ | অর্থাৎ, এক খিঙ্ে সাতটা গ্রহ 
আছে। আমাদের পৃথিবীও এইপপ একটী গ্রহথ। পৃথিবীর উৎপত্তি 
হইতে অবসান পধ্যস্থ তাহাতে ক্রমে ক্রমে পপ্ব যৌলিক জাতির উৎপত্তি ও 
খিলয় হইয়া থাকে । 

এক একট গ্রহের অবস্থিতি কালকে এক এক গ্রহ স্থিতি কাল ( 9০714 
1)9119এ ) কছে। সাতটা গ্রহস্থিতি কালে এক চক্র (1২99৭ হয়। একটা 
চক্রের অবস্থিতি কাল ১,৭৬৪,৯০৯,০০০ বৎসগ ! ১৭৩ কোটী ৪* লক্ষ বৎসর) 
অর্থাৎ, কিঞ্চিদধিক ৪০৭ মহাধুগর পরিমাণ) সপ্ত চক্রে এক মন্বস্তর। 

সপ্ত ম্ধস্তরে এক উন্নতি ক্রম (১০০০10০ 91 1০19091) )1 এহরবূপ 
সপ্ত উন্নতি ক্রমে এক বিশ্ব বা মৌর জগত; ১০1৪) 59091) )1 


৩। মনু ও মন্বম্তর। 
এক এক 'বশ্বের অবস্ছিতি কালে উনপঞ্চাশ মন্স্তর গত হয়। 
সত্তর (৭০) বৎসরের তুলনায় এক নেকেণ্ড ফেরূপ, এক এক বন্ধুর 


পরমাষুর তুলনায় আমাদের পরমাযু ও তদনুরূপ। 
সন্বশ্ুন্ধ চতুর্দশ যনুঃ-_স্বর়স্ত,ব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈৰত, চাক্ষুষ) 


৩৩৩ সন্থা। € ১৩১৫ 


বৈবস্থত, সানি, দক্ষসা বর্ণি, বরদ্ধসাবর্ণি, ধণ্ম সাবার, কুদ্রসা বর্ণি, দেবসাবর্ণি, 
ইন্দ্রাবর্ণি। এই চৌদ্দ জন মন্্ু। এখন বৈধঙ্গত নানক সপ্তম মন্তুর 'অন্দি 
কার কাল। এই মন্বস্তবের এক কোটী আশি লক্ষ বৎসর গত হহয়াছে। 

এই মন্বস্তরের পরে দেবা দুগার ববেস্থুরথ বাজা সাবর্ণি নামে অষ্টম মন্তু 
হইবেন। 


৪1 মানব জাতি বিভাগ । 


মানব জাতি রূপ মহীরুহ | 


পৃথিবীর স্থিতি কালে ক্রমশঃ সপ্ত মৌলিক মানব জাতির (1২৫-২4০০ 
এব ) উত্তব হুয়। প্রত্যেক মৌলিক জাতি সপ্ত উপবিভাগে (১৮1১-7%০৪ 
এ) বিভক্ত । 

এই সপ্ত উপবিভাগ পরত্যেফে সপ্ত শাধাঙ্গাতিতে (81770 এ) 
বিভক্ত । 

এইরূপ প্রতোক শাখাজাতি আবাব উপশাখাতে (10795 বা! 
এ, 108 এ ) বিভক্ত । 


অগ্রহায়ণ ] মানবের ইতিবুভ । ৩০১ 


উপশাখা বংশে, বংশ পরিবারে [বিভক্ত। নির্দিষ্ট সংখাক লোকের 
সমস্্রী ধার এক এক পরিবার গঠিত হয়। উপরে অস্কিত মহাবুক্ষেব স্ব) 
শাখা, উপশাখ') পত্র ইত্যাদি দ্বারা সপ্ত মৌলিক জাতি, সপ্ত উপজাতি, শাখা 
জাতি, উপশাখা জাতি, বংশ, পারবার ও পরিবারের লোক ইত্যাদি বুঝাক্স। 
এক একটা শাখাজাতির পাঁরমাণ সাখাবণহঃ ত্রিশ সহত্র বৎসর কাব 
ব্যাপক । 

একটা মৌলিক চ্ছাতির উত্তৰ হইতে অবসান কাল পর্যান্ত তিন কোটা 
ধাউট লক্ষ বসর লাগে। অর্থাৎ, কাঞ্চদধিক আট মহাবুগ ব্যাপিয়! একটা 
মৌলিক জাতি পৃথিবীতে অধস্থান কে, তদণস্তব ইহ অন্তুহিত হয়। এষ 
জাতি ষে রাঙ্গ্ে বা মহাদোশ বসতি কবে, তাহাও প্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপে এক একটা মৌলিক জাতি ও নহাদশ নাশ পাওয়াব পর অপর 
এক মহাদেশের ও অপর এক মৌলিক জ।তিব আবির্ভাব হব। 

এখন চতুর্থ চক্র এখং পঞ্চম "মী লক জাতিব কাল চলিয়াছে। 

ব্রিশকোটী বসব হইল বর্তমান মানবজাতিব কষ্টি হইয়াছে। 

এক এক মৌলিক প্রাভিতে এক £কনী হন্ছিয় লাভ হয়। সমুদযে সপ 
হান্্রয়। আমরা পঞ্চম জাতি , আমাদের পাটটী চন্ত্রির। পরব মষ্ট 
মৌেক জাতিৰ ছয়টা ই'নজ্রয় ও ঢুইটা মেরুদ এ হহবে। অপরোক্ষ জ্ঞান 
লাভের উপার স্ব” তাহাদের »ষ্ট ইন্দ্রিয় উন্মোষত হইখে। সুদূর ভবিষ্যৎ- 
গভে নিহিত সপ্তম মৌলিক জাত অধাজ্মজ্ঞানলাভের জগত সপ্তম উত্জ্রিয় 
উন্মীলত হুইবে। এবং স্ত্রী পুক্ষ সংসগ বাশীত সন্তানোৎপন্তি হহবে। 

৫1 চতুর্থ মহাদেশ বা কুশদ্বীপ (৯04711৯) 
চতুর্থ মৌলিক জাতি ব৷ দৈত্য জাতি (30157)6৩15) 

পৃব্বেই লা হহয়াছে, দানব রাজত্বের মধ। সময়ে স্ত্রী পুরুষ দেই পরস্পরে 
পৃথক হুইস্মাছে। তাহ] বছুকালের কথা। সেই সময় হইতে এক কোটী 
আশি লক্ষ বৎসর ( ১৮,০**,*০ খংসর ) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ' 


বাহ্‌ বস্তর দৃঢতাব সঙ্গে সঙ্গে' মানবের ললাটগ্থ তৃতীয় চক্ষুর ক্রিয়া ক্রমশঃ 
লোপ পাইতেছিল। পরিশেষে চতুর্থ জাতির অভ্যদ্য়ে তাহ1 একেবারে 


৩০২ পিস্থা ! [ ১৩১৫ 


অধৃষ্ভ এবং অকাযাকারী হইয়া পাড়ল। এই অগ্ঠহ দৈত্য-কুলক্ষে প্রত 
মানব এবং পার্থিব জাতি বলা হয়। 

ভূমিকম্পে, আগ্ের় গিরির গলিত ধাতুত্তাৰে এবং অন্তান্ত নৈসর্গিক 
দুর্ঘটনায় এক দ্বিগে যে» দানবরাজা ধংস হইয়া অপার জলধিজলে 
নিমজ্জিত হইতে শাগল, অপব দিগে তমনি ভাবী দৈতা বাতের লীলাতৃমি 
ও কাধাঙ্ষেত্র কুশদ্বীপ নানক মহাদেশ সাগবগর্ভ হইতে আস্তে আস্তে 
মন্ডতকোর্তোলন করিল । 

দ্বনবজাতি ধ্বংস হওয়ার প্রাকালে শাহাদের মধো যাহার] বল বিক্রমে 
এবং শৌর্ধা বাগ সব্বাশ্রষ্ট ছিল, তাহাদিগকে এ জাতির মন্ত পৃথিবীর উত্তর 
প্রান্তে পইয়! গিয়া শ্বেতদ্বাপ স্থাপন কবিলেন। তাহাবা নির্জনে তগবান 
মন্ুর তত্বাবধানে থাকিয়া কুমশহ উন্ন' হষঈটতে লগিল। য প্রলয়কাণ্ডে 
দানবরাজ্া ধ্বংদ হইয়াছিল, শুদ্বাবা এসিয়ার উত্তর প্রান্তের কোনবধপ 
অনিষ্ট হুয় নতি, ভাত পূর্ব ক্পক্কু্ধ ছিজ। এই শেষ্ট দানবগণ মন কক 
পরিচালিত হতম়। প্রথমে এসিয়াব উন্তবভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিল। 

হ্র্গীয় বাজাদেব শাঁসন সমাজ এই ভ্াঁতিব আধাত্মিক জীবন সমধিক 
উন্নতিলাভ ক'বয়াছিল। ইহাই দৈচ্যরাজত্বেব সবিশেষ গৌববের কাল। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞ।নে যাহা ইওছি ন ঘৃগ। 7১০978 /00) বলে, সেই সময়ে 
তাহারা প্রশ্বর্যা, জ্ঞান ৭ ধন্ম বলের উন্নত “সাপানে আবোহণ কবিয়াছিল। 

চলিশ পক্ষ বত্দব গত হইল দৈত্যবাসজ ধ্বংাসব হৃত্রপাত হইয়াছিল। 
সেই সময়ে মাইও ছনি সুগেত্ ( ম1০7879 8০5 এর ) মধ্যাজ সঙয়। 
প্রলয়ের প্রথম র্থটনার পর সুপ্রসিদ্ধ টউন্টেক ( 101190 ) সভাতা এই দৈ৬7- 
রাজত্বকে লাতিশন্ন গৌখবান্বিত করিরাছিল। স:ডে আট লক্ষ বৎসব গত হুইল) 
এই সভ্যত। বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই দৈত্যবজ্জিত্বের সময়ে অন্তান্ত সভা- 
তারও অভয় হইয়াছিলে বটে, কিন্তু কোনটাই টল্টেক্‌ সভ্যতার স্তাজ গৌরব 
বা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই । প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত 
প্লেটে! তাহাব গ্রস্থাদিতে ষে ছ্বীপকে পসিডনিস (70961000175) বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই দৈতারা-র শেষ তগ্জাবশেষ | গ্রীষ্টায় শতাবির 
৯৫৬৪ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ এগারো হাজাব বৎসর গত হুইল দৈত্যরাজোর 


অগ্রহায়ণ ] মানবের ইতিরৃত। ৩০৩ 


এই শেষ দ্বীপকে মহাসমুদ্র গ্রাস করিয়৪ ফেলিয়াছে। দৈত্যয়াজ্যফে 
পুরাণে কুশদ্বীপ কহে পাশ্চাত। জাতির গ্রস্থাদিতে ইহাকে ম্নাটুলান্টিস 
(405005) মন্াদেশ কছে। মগাসমুদ্রের ষে ভাগ এই মন্া্দেশকে গ্রাস 
করিঘাছে, শাহাব ন.মান্ুপাঁবেই ইহা আটলান্টিক মহাসাগর নামে খ্যাত 
হইয়াছে । 


(ক) কুশদ্বীপ। 


দৈত্যরাজা বা চতুর্থ মহাদেশলক কুশদ্বীপ কতে। হাব বিস্তার ৭ 
সীমা । ইহার উত্তবে উত্তব 'এসিয়া। ইহা এরণিগ্ার উদ দিগস্থ সাগব 
পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সাগর এখন মরুভূমিতে পরিণত। ইন্াই 
স্থপ্রসিদ্ধ গবি মকভমি। পূর্দিগে চীন সাম্বাজা, জাপান ও ভাহার 
পূর্ববদিগন্থ বর্তমান প্রশান্ত মভাসাগারব উত্তব দিগ পর্যাস্ত বিস্তৃত হইয়া 
উত্তর আমেবিকাব পশ্চিন দিগ্কে প্রায় স্পশ করিয়াছিল। তখন 
ইভা লমুদ্র ছিগ না, এক স্থগুনীয় গদুঢ ভমিৎগুনপ স্থ'ছিল। দক্ষেণ 
ভাবচব্ধ। সি-হঞ্জ, খধদ্ধাদশ ৪ বালছ -পন্থীপ পান্থ নিশ্ত ছিল। 
পশ্চিমে পাবস্ত, আধখ, পিবিয়া, লোহিত পগব, আবিসিনিয়া এবং ভমধা- 
সাগরের শাখা পশাখ! সহ দক্ষি+ ইটালি এবং স্পেন দেশ পর্যান্ত শিস্তৃত 
»ইয়া স্কটল৪, আছাল, * আট.পান্টিক মহাসাগর এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকাব অধিকাংশ স্থান পর্যান্ত “সারিত ছল। এখন স্কটলগ্ড ও 
আয্লগ্ড বেরূপ সাগর পবিবেষ্টিত, «বং আট ন্টিক এহাসাগর এখন যে 
স্থানে বিদ্তমান আছে, তথায় তখন জল ছিল না, স্তময় ছিল। চল্লিশ লক্ষ 
বৎসর গত হহল এই রাজা বিধ্বংস হঈয়' পুথক্‌ পৃথক সপ্তত্দীপে বিভক্ত 
ভষ্টম্ব'ছিল। এই স্বপসকল আকারে পরম্পর ছোট বড ছিল 

তখন নরওয়ে, সুইডেন, দক্ষিণ ইউরোপের অধিকাংশ শাগ, নিশব দেশ, 
আফ্রিকার ও উত্তর আমেরিকার ধকাংশ ভাগ মহাসমুদ্রের উপবিভাগে 
ভাসিয়া উঠিল। এবং উত্তর এসিয় সমুদ্রগণ্ড নিমগ্ন ভওয়ায় শ্বেতদ্বীপ 
হুইতে দৈভারাজা পৃথক হনয় পভিল। 

বর্তমান আট্লান্টিক মহাসাগরেব স্থানে বে গণ ভাগ তখন ছলি, 
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ভাহাক্ষে পরবর্তী সময়ে রুত ও দৈত বলা হইত। ইহ "মেরি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পঁডিয়াছিল বটে, কিন্তু এক সুদীর্ঘ ও অপরিসর স্থলভাগ 
কটবন্ধ রূপে এই দেশদ্বয়কে সংযু ৪ করিয। বাখিয়াছিল। ৮ লক্ষ ৫* হাজার 
বৎসব পুর্বে যে থগ্ড প্রণয় হইয়াছিল, তদ্দারা এই স*যেজক সক স্থলভাগটী 
চিবদিনের মতন জলমগ্জ হইয়া যাওয়াতে, এই দ্র স্থলভাগ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দ্বীপ রূপে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; ন্যনাধিক ছুই*ক্ষ বৎসর গত 
হইল, এ দেশদয়ণ৭ বিনষ্ট ভইয়া যাওয়াতে, কবল পমিভপিন্‌ দ্বীপটা 
অভীতেৰ স্মৃতি চিন্গ স্বরূপ আট্লানটিক মহাসাগরের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান 
বঙিল। 
ক্রমশ: 
ঘগল সেবক। 


মরণ ও মরণান্তে | 


, পর্ন প্রকা'শঠেব পৰ) 
( পন্থাৎ ১৪১ পৃষ্ঠাব পর হইতে ) 

মরাণর পর মাঁ'বেখ কর্থপ অনস্তান্তর ঘটে তাহা। খিবুঠ করাব পুবের, 
মানবাক কি উপাশানলে গঠিঠ, তাহা ম'ক্ষেপে বণনা কর! সঙ্গত বোধ কার। 

পরাবিদ্ঠা যে মানব নয বাঁগহ উপাদাতন গঠিভ। 

অবিনশ্বর উপাদান বা ঝপর্ডগ। 

(11701177101 081 11110 

(১) মাতা 

(২) বুদ্ধ। 

(৩) মনঃ। 

নশ্বর উপাদান ব| কপ62?য় | 

(100০ 197191701)]7 (91100711015) 


(৪) কাম। 
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(৫) প্রাণ । 
(৬) পিও দেহ (1200750 [9০015 ) 
(4) ভাও দেহ বা গুল শবীর (7061196 ১০০১ ) 


আমাদের এই স্থল পাঞ্চতৌতিক দেহকেই তাগুদেহ কছে। এইস্থুল 
শরীর বহিরিজ্জিয় গ্রাহথ ও স্থুল উপাদানে নির্মিত। পিওদেহ ভাওদেহের 
অবিকল অন্থরূপ। তাহা স্কুল আকাশে ব1 ঈথারে (10১97 এ) নির্মিত । 
ইহাকে ছায়াদেহও বলা হয়। ভীখনীশক্কিউ প্রাণ। এই প্রাণ শরীরের 
যাধতীর়অধুগুপিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া রাখে, তাই জীবদেহ সমুহ বিশেষ 
বিশেষ আকার বিশিষ্ট হইয়| বর্তমান থাকে । ইহা সেই বিশ্বব্যাপী মা 
প্রাণেব অংশ বিশেষ । 

ইন্দিয়গ্রাহ্া সকল সগকমের ভোগবাসনার সমষ্টি কান নামে অভিছিত। 

জীবদেহে ধিনি ভাবনা করেন তিনিই মনঃ। 

আত্মার বাহন ও অধিষ্ঠান ক্ষেত্রাক বুদ্ধি কছে। বুদ্ধিতেই আত্মার 
প্রকাশ হয়। মনঃ অবিনশ্বর বপত্রন্র ও বিন্শ্বর রূপচতুষ্টয়ের সংযোগকারী 
সেতু স্ববপ। এক এক জীবনে ইহা দ্ইকূপে প্রকাশপায়। এই জন্ত ইহা 
দ্ুইভাগে বিভক্তর--অহংকার (17121061 ]171105) ৭710 স্তমূ্থী মন (7,0৬৫ 
113108৭ )। অআন্তমুখী মন অহংকাবের একটা রশ্ম। এই রশ্মি জীবমস্তিফে 
বোধ সত্বা ব। ধীশক্তিদ্ধপে কাধ্য কবে। ইহা কাম ব। বাসনার সঙ্গে মিলিত 
হইপ্লা কাম মনস বা বহিমু'খী মন নামে অভিহিত হয়। 

পাশ্চাতা বিজ্ঞানে ষাহাকে মন (711))0) কহে, এই কাম মনস তাহাব 
একটী অংশবিশেষ। এই কাম মনদই অহংকারের এবং অন্তমুর্খী মনের 
সংষোজ্রক, ইহ1 জীবন "গ্রামের রণভূমি দ্ররূপ। মনদের এই উততয়াত্মক 
তাৰ ধরিয়া মানবের সপ্তরূপকে নিম্ন লাষিত রূপে বিভাগ করা যায়। 


আত্ম। 
অমর বুদ্ধি 
অহংকাব (12100 019075 ) 
আপেক্ষিক অমর । বহিমুর্ধী মনঃ € দা ুঝাদেধ ) 
৪ 
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| প্রাণ 
মর 1 পিগুদেহ ( 70091১০ 70০9৮1 ) 
|] ভাগ্ড দেহ € 167789 13005 ) 
কোন কোন খ্রীষ্টান লেখক শেষোক্ত বিভাগটাকে পশন্দ কবেন। 
তাহাদেব মতে মাত্বা (50171) শ্গতঃ অমর ; মনঃ (১০৪1) আপেক্ষিক 
অমর অর্থাৎ আত্মার সহষোগে অমরত্ব পাঁভে সক্ষম । দেহ স্বতঃ মর। কিন্ত 
অশিক্ষিত সাধাবণ খ্রীষ্টানগণ মানবাক ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফোল। 
এক দেহ, যাহা নরণ কালে নাশ পাম, প্মপর জীব বা আম, যাহা মুতা 
অন্িক্রম করিয়া বর্তমান থাকে । 
দেহাবসানে জীবেব মে অবস্থান্তব গ্বটে তাহার নীমাংসা করিতে হইলে 
সাধারণ খ্রীষ্টানাদব এই “শষাক্ক বিভা”টী নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিক্পা বোধ হয়। 
মানাবর তিন কপ বলিয। যে খ্রীষ্ঠানগণ পৃণ্বোক্তবূপে বিভাগ করিয়াছেন 
তাহাও সম্পূর্ণ নাহ, কারণ তদ্দাণ মানবজাব”নর সকল অবস্থার মীমা'স। 
কর ষায় না। সপূঙ্চপান্মশ বিভাণটাণ সপ্বাঙ্গ হনব বলিয়া বাধ ঠ। 


স্থুলদেহ । 


মানধাদহ ও তাহার ক্রিনকলপ[দ পিশদ £পে বুঝতে হইলে, এই দেহ 
কি কি উপাদানে গাই, তাহা খিস্তধকূপে জানা আবশ্তক, নতুবা দেহ্যস্ত্রের 
কার্ধ্যাদি জদয়ঙ্গম করা কঠিন। অ*র*ঃ মানবদেহের পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
দেহেব ফোন কোন অংশ ধ্বংস হইতেছে, আবার কোন কোন অংশ সংস্কার 
প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ গঠিত হইতেছে। প্রথমত: স্ুলদেছের আধাব স্গবপ 
শতৃগর্ভে পিগুদেহেব আবির্ভাব হয় । অনববত এই দেহে নব নব উপাদান 
সংযুক্ত হইয়া তাহার পুষ্টিদাপ্ন করিতে থাকে । প্রতি মুহুর্তে ক্ষুদ্র জীবাণু 
নম্হ দেহত্যাগ করে, আবার প্রতি মৃহ্র্তে মন্তান্ত জীবাণু তাহাদের স্থান 
অরিকার কবে। যে সকল জীবাণু দেই হইত বাহির হয়, তাহারা চতুর্দিকে 
ছড়াইয়া! পড়ে এবং পাশ্ববন্তী স্থাবর, জঙম, প্রাণী ও অন্তান্ত মানবের 
কলেবর বুদ্ধি কবে। 
প্রস্তরময় ভূপৃষ্ঠ ঘেভানে নির্মিত, মান্বদেহও ঠিক্‌ সই প্রণালীতে অসংখ্য 


অগ্রহাষণ ] মরণ ও মরণান্তে। ৬০৭ 


প্রাণীসম্টিঘবার নিশ্মিত | প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে এই ভাবটা কখনই আশ্চর্য্য- 
জনক বা বিসদৃশ নহে। বর্তমান বিজ্ঞান বলিতেছে মানবের বা অপবাপর 
প্রাধীর জীবিত বা-মৃতদেহ শতাধিক রকমের জীবাণু দ্বারা পূর্ণ। আমর! 
অবিরত নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেবাতাস টানিয়়া লই, তাহাতে প্রত্যেক শ্বাসে 
চক্ষুর অগোচর অসংখ্য জীবাণু দেহমধো প্রবেশ করে। সাধারণতঃ 
তাহাদিগকে মাইক্রোব ([11০:০)7৩) কহে। আবার আমাদের দেহাভ্যন্তরে 
যে অপরিসীম ক্ষুত্ৰাদপি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে, তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভত্ত, 
বা, লিউকোমেইন (1,০00010710) ) ইবোৰ (4299), আনিরোর, 
€ 47700১9 ইত্যাদি । গুপুবিগ্ভা আবও অগ্রসর হইয়া বলেন যে, 
মানবদেহের ন্যাপ গ্রাপীদেহ, উদ্ভিদ্দেহ ও স্থাবরদেহ সমন্তহ কথিত 
জীবাগুসমষ্টি দ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শ্রেণী ব্যতীত অপর 
গ্রেণী অতাতকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যঙ্ত্রের সাহাযো ও দৃষ্টিগোচর হয় না। জডবিজ্ঞান 
এতদুরে অগ্রসর হইতে পারে নাই' তবে মানবদেহের বাহ্া স্থল অংশ 
সঞ্নন্ধে পাশ্চাত। পিজ্ঞনবিদ্গণ যে সব নূতন নূতন তক আবিষ্কার করিতেছেন 
তদ্দার! গুপগুবিগ্তার প্রাগুন্ত উক্তি অনেকাংশে সমর্থিত হইতেছে । রাসায়নিক 
বিজ্ঞান (€ 01)010150 ) এবং দেহবিজ্ঞান (1১105190105), এহ ছুই 
শান্স ভবিষ্যতে অত্যাশ্চাধ্য, কল্পনাতীত স্থুলদেহ সম্বন্ধীয় নব নব তত্বের 
আবিফ্ষার করিয়া অচিরেই জগৎকে মুগ্ধ করিবে। 

প্রাণীদেহে ও মানবদে হ, ট্দৃভিদৃদেহে ও মানবদেহে, এমন কি, হিংলর 
সরীহ্থপাদি জন্তর 'আখাসস্কান যে স্বদুঢ পাহাড, সেই পাহাডে এবং 
মানবদেহে যে পরম্পব সবিশেষ সার্ৃগ্ত আছে তাহা পশ্চাতা বিজ্ঞানের 
নৃতন নুভন আবিফারে৭ দ্বাৰা দিন দিন ক্রমশঃই স্পষ্টকাপ প্রতিপাদিত 
হইতেছে । জীবজগতের স্থল উপাদান ও বাপায়নিক উপাদা:নর পরস্পর 
সুসাদৃশ্ থাকার, রাসায়ন শান্ত অবাদে বলিতে পারে যে মানবূদহ এবং 
বৃধদেহ যে যে উপাদানে গঠিত, সেই সেই উপাদান দধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ 
নাই। কিন্তু গুপ্তবিগ্ঠ। আরও ন্সগ্রসর হইয়। উচ্চৈঃশ্বরে বিশদ ভাষায় 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিই যে এক, তাহা 
নহে, যে সকল অতি ুক্ম, অণুবাক্ষণ যন্ত্রের অগোচর অসংখ্য জীবাণুসমন্টি দ্বারা 


৩০৮ পম্থা । [ ১৩১৫ 


মানবন্দেহের অণুসমূহ নিম্মিত, ঠিক তদনুবূপ জীবাণু সমদ্িদ্বা্রী গেলাপের 
স্ুকোমল কোরকের পরমাণুগুলিও নির্মিত; ঠিক্‌ সেই জাতীয় জীবাণুসমষ্টি 
ছার! অতুচ্চ গিরিশৃঙ্গের, ক্ষুদ্র পিপীলিকার, প্রকাগুদেহ হস্তির এবং অত্যুন্নত 
বৃক্ষের দেহও গঠিত। তাহাদের প্রত্যেকটী অংশ এক একটী জীব। 

এই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি স্বাধীন ভাবে ব্যষ্টিতে প্রাণের বাহন শ্বরূপ। 
একত্র সন্মিপিত হুইয়! সমষ্টিবন্ধ হইলে তাহারা স্থুল শরীরের অণু ও কোষরূপে 
পরিণত হুর এবং জীবিতকাল পর্যন্ত তাহারা দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ 
করে; তাহাতেই চতুঃপাশ্খস্থ অপরাপরের সঙ্গে মানবের নেতু স্বরূপ অবিচ্ছি্ 
সম্বন্ধ সংস্তাপিত হয়। বৈশ্বানর জীবাণুগণ (মা)615 1559) পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র 
জীবাপুগণকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত কবে, তাহাতেই ক্ষুত্র জীবাথুগণ মিয়মমত 
স্থশৃঙ্খলভাবে কার্ধা করিতে কারতে স্থন্দর দেহকোষ নিম্মাণ করে। 
আমাদের এই ববশ্বত্রক্মা্ডে যেমন এক জগদীশ্বর সমস্ত সৃষ্টিকার্য্ের 
নিয়স্তা, ঠিক সেইরূপ এই বৈশ্বানব জীবাণুগণ সমভাবে এই স্থুলদেছের 
নিম্মাণ কার্যে নিক্স্তা স্বরপ। কিজ্খ যখন তাহারা] এই কার্ধ্য হইতে 
বিরত হর, তখনই তাহাদের অধীনস্থ জীবাণুগণ উশৃঙ্খল হয়! উঠে, 
তাহাতে দেহ ভগ্ন হইয়া যায়। মানুষের জীবদ্দশায় তাহারা ঠিক 
স্থশিক্ষিত ও শ্রেণীবন্ধ সৈম্তসমূহ্র গ্ভায় অধিনায়কের আদেশক্রনে সুনিয়মে 
নানারপ দেহগঠনকাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। মানুষের মরণকালে 
তাহারা নিতান্ত উশৃঙ্খল হইবা উঠে, ম্থগঠিত শ্রেণী ভাঙ্গিয়৷ ফেলে, 
এদিগ্‌ ওদ্দিগ্‌ ছুট ছুটি করিয়া একে অন্তের উপর পড়িয়া নানারূপ 
উৎপাত ঘটায়, নেতৃহারা হুইপ ঘথেশ্ছভাবে কাধ্য করিতে থাকে, 
তাহাতে দেহের ক্রিয়া বন্ধ হুহয়া যায়। এই অবস্থাকেই সাধাবণতঃ 
মৃত্যু বলে। জীবের মরণ সময়ে কি স্থুল দেহের মৃত্যু ঘটে? অথবা 
জীবদ্দশায় কি দেহটা জীবিত থাকে? ইহার অর্থ কি? না, ব্যষ্টিভাবে 
দেহ জীবিত, সমষ্টিভাবে মৃত। সজীব জীবাণুসমূহের আধার স্বরূপ 
ব্াঞিভাবে মরণকালেও দেহ জীবিত, কিন্তু মানবের আধার ও যন্ত্র বিশেষ 
স্বরূপ ধরিলে তথন সমষ্টিভাবে দেহ মৃত। 

বর্তমান পাশ্চাত্য ড়বিজ্ঞানের মতে মানব আর কিছুই নহে, কেবল 


অগ্রভায়ণ 1 মরণ ও"মরণান্তে। ৩০৯ 


রহস্তময় অপুর্ব জীবনশক্তিবলে নির্দিষ্ট আকারে পরমা ণুসমূখ্র সাময়িক 
একত্র সমাবেশ মাত্র । অর্থাৎ, মানুষ অথুসমূতের সমষ্টি মাজ্জ। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অণুগুলি গুহ প্রীণশক্তিবলে একত্র সংবদ্ধ হই! নির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট 
হইলেই মানবের সৃষ্টি হইল। কথিত বিজ্ঞানীবিদ্দের মতে জীবিত ও 
মুত মানবে এইমান্ত্র গ্রতেদ যে জীবিতাবস্থার় উক্ত জীবনীশক্তি কার্যকারী 
থাকে কিন্তু মৃত্যুকালে ইহ! পীন অবস্থায় অপ্রত্াক্ষ থাকে। এই শক্তি 
যথন সম্যকরূপে লীন অবস্থায় থাকে বা লোপ পায় তখন দেহুস্থ অণুগুলি 
অপর এক উতরুষ্টতর আকর্ষণশক্তির বলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়। চতুদ্দিগের 
আকাশে ছড়াইয়। পডে। জীবদেহের পরমাণুসমূহের এই বিক্ষিপ্তাবস্থাকেই 
সাধাণতঃ মৃত্যু বল! হইয়া! থাকে । পাশ্চাত্য এই জড়বাদীগণ শাস্ত্রোক্ত 
আশ্ুরপ্রকৃতির লোক । 

অসত্যমপ্রতিষ্টাস্ত অগদাহুরণীশ্বরম্‌ ॥ 

অপরস্পর সম্ভ,তং ক্মিনাৎ কামহেতুকম্‌। ৮১৬ অঃ গীতা। 

এই আন্ুবিক্‌ মনুষাগণ খলিয়া থাকে জগৎ অসতা, অ প্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, 

অপরস্পরসম্ভত অর্থাৎ শ্রী পুরুষ মিথুনজনিত, এই জগতে অপর কিছুই 
কারণ নাই, কেবল স্ত্রী পুরুষের কামপ্রবাহই ইহার একমান্্র কাবণ। * 


আধুনিক পাশ্চাতা জভবাদীগণে ও শাস্বোক্ত আত্মপ্সিক একুতির লোকে যে কোন 
প্রভেদ নাই ও তাহাদের পরিণাম ষে কিন্ধণ ভখ।নক ও শোচনীয় তাহ! গীতায স্ীভগবান 
পরিষ্কারতাৰে বলিয়! গিযাছেন। কাজেই পবিণাষদশী, ধর্মভীক, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যন্তি 
মাত্রেবই তাহাদেব এই অশান্্রীয ও অশৌক্তিক বাকো আস্থা প্রদর্শন ও কর্ণপাত করা 


উচিত নহে। 
প্রবৃত্তি (নবুত্ঞ্চ জনান বিছুরা স্ববাঃ। 


ন শৌচং নাপি চাচারে! ন সত্যং তেষু বিদাতে || ৭ 
অসত্যম প্রতিষ্ঠন্তে জগদা ছরণীস্বব্্‌। 

অপরম্পব সন্তুতং কিমন্যৎ কামহেতৃকম্‌ ।) ৮ 

এতাং দৃষ্টিমনষ্টভ্য নষ্টাত্ব।নো ইল্পবুদ্ধযঃ । 
প্রভবস্ত্যস্তকন্ধাণঃ ক্ষয়া জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ 
কামমাশ্রিত্য ছপ্পরং দম্তমানমদান্থিতাঃ। 
মোহাদৃগৃহীত্বাহসদ্‌ গ্রাহান্‌ প্রবর্তপ্তেহশুচি ব্রতাঃ || ১০ 


৩১০ পন্থা । [ ১৩১৫ 


কিন্তু জড়বাদীগণ ধাহাকে মৃত্যু বলে সেই সময়্েওত মৃতদেহের 
অণুগুলিতে সতেঙ্জ প্রাণশক্তির অন্দিত্ব বিদ্যমান থাকে । ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্‌ 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এলিফাস্‌ লেভি 11211701095 [,০৮।) বলেন কেন কিছুর 


2 ৯ শা শশাশীশতী। 


চিন্তামপবিমেযাঞ্চ প্রলযাস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপবমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঁঃ || ১৯ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কাযক্রোধ পবাধণাঃ। 
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যাষে নার্থসঞ্চযান্‌ || ১০ 
উদ্দমদ্য মযা লন্ষমিমং প্রাপ স্তেথনোরঙ্গম্‌ । 
ইদমন্তীদমপি মে ভভিষ্যতি পুনধ ন্‌ ১৩ 
অসো মযা হতঃ শক্রহ্নিষো চাপবানপি । 
ঈপ্চাবো ছহমহং ভোগী সিদ্ধে।হহং বলবান্‌ সুখী ॥| ১৯ 
আটোতভিজনবানম্মিকো ইন্যোওস্তি সদূশো মযা। 
ষক্ষ্যে পাহ্যাজি মোদিধ্য ইসাজ্ঞান বিগোঁহি-তা21 ৮৩ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসঘাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকে *শুচোঁ || ৯৬ 
মংজ্মসস্তাবিতা$ স্তন্ধা। ধনযানম্্/ফিত১1 
বজন্তে নাম ঘজ্ৈ স্তে দত্তেন।বিধিপূর্বকম্‌ || *৭ 
মহঙ্কাবং বল” দর্পং কাষং জৌধপ্। সততা । 
মাম।ত্পব দেহেৰু প্রদ্বিষপ্তে।২ ভাশ্বযকাঃ | ১৮ 
তানহং দ্বিষতঃ এঁবান্‌ সংসাবেযু নবাধমান্‌। 
ক্ষিপাযাজন্ত্রশুভানা্বীঘদবযোনিবু | ১৯ 
আকন্মবীং যোনিমাপন্না মুঢা জন্মণি জন্মণি । 
মামপ্প্রাপোব কৌন্তেথ ততো যান্তাধমাং গত্তিগ্‌ || ২০ 
মাস্বব ভাবাপন বাক্তিবা ধন্মাণন্মে প্রতি ব নিনুত্তিব বিষয় অবগত ণকে , অতএব 
তাহাদের যধ্যে শৌচ, আচান বা সত্য কিদ্বউ নই ॥ ৭ || 
সেই আসুর ভাবাপন্ন জনগণ বলিয! থাকে থে, জগৎ অনতা, (বেদ পুরাণাদি গ্রমাণকবপ 
সতা বিহীন অর্থাৎ তাহাঁবা বেদাদিন্‌ প্রমাণা স্বীকাণ কবে না), প্রতিষ্ঠা বিহীন ( অর্থাৎ 
ইহাতে ধন্মাধন্মবপ কোন বাবস্থা নাই, হা স্বাভাবিক) ঈশ্বববিহীন এবং অগ্ঠোম্যনস্তত 
অর্থাৎ স্ত্রী পুকষ মিথ,ন জনিত , এই জগতেব অপর কিছুই কাবণ নাই, কেবল স্বীপুকমেব 
কাম প্রবাহই ইহীব একমাত্র কারণ | ৮॥ 
এইবূপ বিবেচনা অবলম্বন কবিযা মন্দমতি, অল্পবুদ্ধি, ক্রুবকশ্মা জনগণ জগতেয় শত্রস্ববূপ 
হয। স্ৃতরাং তাহার! জগতের বিনীশেব জন্যই জন্ম গ্রহণ কর্িযা থাকে ॥ ৯ || 
তাহারা অত্যুৎকট কামনার আশ্রয়ে দম্ভ অভিমান এবং গর্ববপরবশ হইযা মোহ প্রযুক্ত 
অসদাগ্রহ ( এই মন্ত্রে অমুক দেবতাব আবাধনা কবিযা মহানিধি প্রাপ্ত হইব এইবপ ছুরাশ!1) 
অবলম্বন পূর্বক অশুচি ( মদামাংসাদি দ্বাবা সম্পাদ' ব্রতপরাষণ হইযা অবৈদিক ক্ষুত্রদেখতার 
উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে || ১০1 
মু যকাল পর্যান্ত অপবিমিত বিষযচিস্তা অবলম্বন করিযা ( অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষযচিত্তা 
পরায় হইয়া) সেই সকল কামভোগনিরত ব্যক্তি “এই কামোর্জ ভোগই পরম পুরুবার্থ আর 





অগ্রহায়ণ | মরণ ও মরণান্তে | ৩১১ 


পরিবর্তন হইতেছে বলালই তাহার গতি (চলনশীলতা ) স্বীকাব করিতে 
হয় এবং এ» গতিই ( 11০৮10617 ) সজীবতার প্রকাশক! বদি শব প্রকৃতই 
মৃত হইত, তবে ইহ! গলিয়। গলিয়া কখনই ক্ষয় পাইত না। 


কিছুই নহে” এইবপ স্থিব নিশ্চয হইযা এবং শত শত আশাবপ বজ্ভদাবা বদ্ধ অর্থাৎ ইতস্ততঃ 
আকৃষ্যমাণ এবং কামক্রোধপবাষণ হইযা [ কামভোগ প্রযোজনীয ] অর্থ অন্যায পূর্বক 
€(চৌধ্যাদি দ্বাবাও ) সঞ্চঘ কবিতে সচেষ্ট হয || ১১। ১২ ॥ 

অদা 'আমাব এই লাভ হইল", “এই আভিলবিত প্রি বন্ড পবে পাউব', “আমাৰ এই ধন 
আছে”, “এই পনও আমান হাব, “আমি এই শত্রুকে বিনাশ কনিযাছি, অপব শক্রপকলকেও 
বিনাশ কৰিব”, আমি সর্বশক্তিমান", “মামি ভোগাধিকাবী “মামি সিদ্ধ? (অর্থাৎ কৃতকারা ), 
'আমি বলবান", 'আমি স্রখী", 'আামি ধনবান্ঠ “আমি কুলীন্", “গামা তুলা আর কে আছে? 
আমি যজ্ঞ করিব (অর্থাৎ যজ্ঞাদিব অনুষ্ঠান দ্বাবাও অন্য দীক্ষিতগণ অপেক্ষা অধিক 
যশোভাগী হইব ), [ আমাৰ শ্তবকদিগকে ] “দান করিব তপ্প্রাপ্ত হউব', এইকশে &ঈ সকল 
বাক্তি অজ্জানে বিমোহিত হইঘা নানাবিধ অভিলনিত বিষষে প্রপুত্তি বশতঃ বিভ্রীস্তচিত্ত এবং 
স্ত্রমঘ জালে মাবদ্ধ মৎক্ঠাদিব ন্যায মোহমঘ জালে আবত ও কামভাগে আসক্তচিত্ত হওযাট়্ 
মত] ক্লেশময় নবকে নিপতিত হইযা থাকে | ১৩। ১৭| ১৫। ১৬ 

মাপনা হইতে সম্তাবিত (অর্থাৎ কোন সাধু বাক্তি সমাদৰ না করিলেও গর্ববভবে যে 
বাক্তি আপনাকে পূজা বলিযা মনে করবে) [ অতএব ] অবিন্যধী এবং ধনজাত অভিমান ও 
আভম্কাব বিশিষ্ট হইযা ভীভাবা কেনলমাজ দস্ক প্রবাশার্থ আনিধিপূর্ধক নাম মাজ হচ্ছ 
কলিযা থাকে | ১৭ || 

সর্পথাবলম্বী সাধুগণেন অসুযাধাবী সেই সবল বান্তি অংস্কার, বল, দর্প, কাম ও 
ক্রো* অবলশন পূর্র্বক শ্বদেহে ও পরদেহে [চিদংশকপে ] অবস্থিত মামার দ্বেষ কবিযা থকে 
[গশবশতঃ যন্ছে আদ্ধার অভাব-হেতু গাপনাধ পুথা পীডা ভঘ আব অবিধিপূর্বক ভিংসা করাষ 
+চতন্তদ্রাহ মাত্র ফল হয অতএন এ সকল বাক্তি খথার্থ ১ আমাৰ বিদ্বেষী ]1| ১৮ ॥ 

আমি আমার বিদ্বেষী সেই সকল ক্রুবকম্টা, নরাধম, পাপিষ্ঠ বাক্তিকে সংসারে আস্বরী 
যোনিতেই নিরম্কর নিক্ষেপ কবিযা থাকি (অর্থাৎ সেই পাপ কন্মাদিগকে তাদৃশই ফল 
প্রদান কলি || ১৯ || 

হে কৌন্তের, সেই মূঢগণ, জন্মে জন্মে আস্ববী ধোনি প্রাপ্ত হওযাষ আমাকে না পাইয়া 
€ মতপ্রাপ্তির উপাধ স্ববূপ সন্মার্গও না পাইয। ) তদপেক্ষাঁও নিকুষ্টগতি প্রাপ্ত হয়।| ২০ || 

ধশ্মেব গ্রানিকর, পাপপ্রবাহবর্দক সর্বগ্রাসী এই শ্রেচ্ছপী পাশ্চাত্য জডবিজ্ঞানের 
নিধন সাধন জন্তই জ্ঞান বিজ্ঞানময তীক্ষু অসি ধাঁদণ কবিষা কক্ষিবপী পরাবিদ্যা (থিওসফি ) 
বর্তমানে জনসমাজে অবতীর্ণ হইযাছেন। 

পচিয়! যাওয়া বা গলিযা যাওযাতে দেহস্থ অণুগুলিন গতির বিদ্যযানতা! প্রমাণ হয় এবং 
এই গতিই সঞ্জীবতাব লক্ষণ। কর্থত যরণকালেও দেহস্তিত অণুগুলিকে সজীব দেখা যায় 
এবং তাহারা তখন পরস্পব পূথক্‌ হওনাব জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয । 





ক্রমশঃ 
শীস্থদর্শন দাস, 


৩১২ পস্থা । [ ১৩১৫ 


বেদান্তাভান। 


জীবনের দিন গেল বয়ে ও মন ভুলে আর থেক না। 
এ দেহ খাতায় কর্মের জম! খরচ ঠিক কর না॥ 
পূর্ব জন্মের কর্ম ফলে, 
এই যে দেহ প্রাপ্ত হলে.» 
পেয়ে দেহ কি করিলে, 
হিসাব কবে তাই দেখ না1১। 
কর্ম ভোগে কম্ম ছাডে, 
না জানলে তায় কন্ম বাডে, 
দেখ যেন নিকাশ দিতে, 
নৃতন থাতায় জের তুল না ॥২' 
জমা খরচ সমান হবে, 
ঠিশন্ত দেখাবে কবে, 
ভ্তিশুন্ট নয় সর্ব্ব শৃন্তা, 
»য় আমাপ এহ বিবেচন। ॥৩। 
আমি মাত্র বন 'কাকী, 
শৃন্তময় সকলই দখি, 
হউয়ে আত্মস্থ নদা, 
নিতান্ত আমাৰ বাসন] ॥৪। 
কন্মী জনের এই যে আভাস, 
বেদাস্তে আছয়ে প্রকাশ, 
অধিকারী করে শ্রবণ, 
তদিতরে বিড়ম্বনা ॥৫। 
শুন তবে এর বিবরণ, 
আত্মস্থ যে হয় মহাজন, 
সে দেখে সব আত্মাময়ঃ 


আত্ম ব্রহ্ম যার ধারণা ॥৬। 
ক্রমশঃ 
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সাংখ্যদর্শন। 


( পুর্বানুবৃত্ত ) 


(আ) বন্ধস্ত কালনিমিত্তকত্বমপি নিরাকরোতি। (স্থ) ন কালযোগতে! 
ব্যাপিনে। নিত্যস্য সর্বসন্বন্ধাৎ। ১২ । 

€(অ) কালযোগতঃ ( পুরুষসা বন্ধঃ) ন( সম্ভবতি ) (কুতঃ) ব্যাপিনঃ 
নিত্যস্য কালসা সর্বসন্বন্ধীৎ । 

(ব্যা) কালযেগতঃ (কালেন কালস্ত বা যোগ: তশ্াৎ) সময়সন্বন্ধাৎ 
(পুরুষন্ বন্ধঃ ) ন( সম্ভবতি ) অন্তর হেতুমাহ বাপিন ইতি। ব্যাপকসা, 
নিত্যদ্য সদাতনন্ত (কালস্য), সর্বসন্বন্ধাৎ ( সর্বৈং সর্কেধাং বা সঙ্বন্ধঃ 
তন্মাৎ ) মুক্তামুক্তনিথিলপুরুষসম্পর্কাৎ । কালসম্বন্ধতঃ পুরুষদ্য বন্ধাভ্যপগষে 
কালস্য ুক্তা মুক্তপুরুষসম্বদ্ধতঞ়! অমুক্তবৎ মুক্তস্যাপি বন্ধপ্রসঙ্গ ইতি ভাব ।১২॥ 

অন্থবাদ। ফদি বল কালের বিচিত্র গতি, কাল দ্বারাই পুরুষের বন্ধন 
ঘটে। তাহা হইতে পারে না, কারণ কাল নিত্য ও সর্বব্যাপী এবং কালের 
সহিত সকলেরই সমান সন্বন্ধ। যর্দি কাল বশেই বন্ধন ঘটিত তাহ হইলে 
মুক্ত অমুক্ত সকল জীবেরই তুল্যরূপে বন্ধন ঘটিত, যেহেতু কালের সন্বব্ধ 
সকলেই বিস্তমান আছে। 

বন্ধগ্ দেশযোগনিমিত্তকত্বমপি নিরাকরোতি) ন দেশযোগতোই- 
প্যন্মাৎ। ১৩। 

দ্বেশষোগতঃ অপি ( পুবষহ্য বন্ধঃ ) ন( সম্ভবতি )( কুতঃ ) অম্মাৎ। 

দেশযষোগতোহপি দেশসন্বন্ধাদপি, ন কেবলাৎ কালযোগত ইত্যপিশক্কা্থঃ , 
(পুকুধন্ত বন্ধং )ন সম্তবতি। কুতইত্যাহ অল্মাদিতি, পৃর্বোক্জদোষতঃ। 
দেশসন্বন্ধতঃ পুরুষন্ত বন্ধাঙ্গীকারে ব্যাপিনে! নিতান্ত দেশস্ত মুক্তা মুক্ত সম্বদ্কতর 
অমুক্তবৎ মুস্তত্যাপি বন্ধ প্রসঙ্গ ইতিভাবঃ | ১৩ ॥ 

অনুবাদ । দেশ ও বন্ধনের কারণ নছে। কেননা কালের স্তার় দেশ 
ও নিত্য, সর্বব্যাপী, এবং সঙ্কলের সহিত সম্বন্ধ, স্ৃতরাং তদ্দার বন্ধন 
ঘটিলে অমুক্ত পুরুষের স্তায় মুক্ত পুকষেরও বন্ধান ঘটিতে পাবে। 

€ 


৬৩১৪ পন্থা । | ১৩১৫ 


বন্ধন্ত অবস্থাজন্যত্বং নিরন্ততি ! নাবস্থাতো দেহধন্মত্বাৎ তন্তাঃ | ১৪। 

অবস্থাতঃ (পুরুষস্ত বন্ধঃ) ন ( ঘটতে ) ( কুতঃ) তন্তাঃ দেহ্ধর্ত্বাৎ। 

অবন্থাতঃ সংঘাতবিশেষাত্তিকায়াং দেহরূপায়াঃ অবস্থায়াঃ ( পুরুষস্ত বন্ধঃ 
ন (ঘটতে ), অত্র হেতুষাহ তত্তা ইতি। অবস্থায়াঃ, দেহধর্শত্বাৎ শরীর- 
বৃত্তিত্বাৎ। পরীরধন্মস্ত পুরুষবন্ধকত্বে অমুক্তধন্মেণ মুক্তন্তাপি বন্ধাপত্তি- 
রিতি । ১৪ ॥ 

অন্বাদ। অবস্থা নিবন্ধন ও পুরুষেব বন্ধন ঘটে নী) কেননা অবস্থা 
শরীরের ধন্ম, পুরুষ অর্থাৎ আত্মার ধন্ম দছে। একের ধর্মে অন্যেন বন্ধন 
হইলে অমুক্ত পুরুষের কারো মুক্ত পুরুষের ও বন্ধন হইতে পারে। 

নন্ববস্থায়াঃ দেহধম্মত্বে কিং প্রমাণমিত্যাহ | অসঙ্গোহয়ং পুরুষ ইতি | ১৫। 

অয়ং পুরুষ; অসঙ্গ: ইতি ( অবস্থায় দেহমান্্রধর্মত্বং )। 

অয়ং এষঃ পুকুষঃ, অদঙ্গং অবস্থাতবকবিকারকারণসংযোগাখ্যদজশৃহ্যঃ , 
ইতি হেতোঃ ( মবস্থায়া দেহমাত্রধম্মত্ব) , অবস্থায়াঃ পুরুষধন্মত্বে অসঙ্গোহয়ং 
পুরুষঃ ইতি শ্রতিব]াহনোতেতি । ১৫। 

অনুবাদ ! অবস্থ। দেহেরই ধন্ম, পুরুষের নে, ইহার প্রমাণ শ্রুতিবাকা। 
শ্রতি বলিতেছেন-_-পুরুষ অপঙ্গ অর্থাৎ যে সংযোগ বা সন্বন্ধে বিকার 
পরিণাম ঘটে তাহ] পুরুষের নাই । কিন্তু দেহাদিরই বিকারের কারণ সংযোগ 
আছে, এই জনা দেহাদিই বিকাব বা পরিণাম গ্রস্ত হয় ; অতএব দেহার্দিই 
অবস্থার অধীন, পুরুষ নহে। 

বন্ধন্ত কর্মাজন্যত্বমপাকরোতি। কর্ম্ণা (পুরুষন্ত বন্ধঃ) ন (ভবতি ) 
(কুতঃ) অন্যধর্মত্বাৎ অতিপ্রসক্কেশ্চ ন কর্মণান্যধন্মনাদিতি প্রসন্ধেশ্চ। ১৬ ॥ 

কর্ণ] বিছিতরা নিষিদ্ধয়! চ ক্রিয়য়। (পুরুষন্ত বন্ধঃ ) ন (ভবতি )। অত্র 
হেতুমাহ অনোতি। কন্মণঃ বুদ্ধিধর্মত্বাৎ) অনাধর্শস্ত সাক্ষাদন্যবন্ধকত্ে 
মুক্তন্তাপি বন্ধাপত্তিরিতি অসক্কদাবেদিতং। স্বস্ববুদ্ধিক্রিম্নয়া বন্ধাত্যুপগমে 
দোষমাহু অতিগ্রসক্তেশ্চেতি ; অতি প্রসঙ্গাৎ, প্রলয়াদাবপি তাদৃশবুদ্ধি কর্ণ 
বন্ধপ্রসঙ্গাৎ | চশব উক্তসমুচ্চয়ে ৷ ১৬ ॥ 

অন্থবাদ। যদি বলেন কর্মই বন্ধনের কারণ, কর্দ্বারাই জীব বন্ধ হয়, 
তাহা ও সম্ভব নহে, কেন না, কর্ণ পুরুষের ধন্ম নহে, বুদ্ধিরই ধর্মা। বুদ্ধি 
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কর্ম করেন, পুরুষ নিজ্ত্ির । একের দোষে অপরের দণ্ড হইবে ইহাঁকি 
সম্ভব? ইহাত অতি প্রসন্তি দোষ হয় অর্থাৎ অমুক্ত পুরুষের দোষে মুক্ত 
পুরুষের ও বন্ধন ঘটিতে পারে। 

নম্থ কর্মসামানাধিকরণ্যেন ভুঃখযোগাত্মকন্ত বন্ধন্ত চিত্তমাবৃত্তিতে 
কাক্ষতিরিত্যাহ। 

বিচিত্রভোগান্ৃপপত্তিরন্যধন্মাত্ে। ১৭। 

অনাধর্মন্বে বিচিন্রভোগান্নপপত্তিঃ (ঘটতে )। 

অন্যধর্মত্বে দুঃখযোগাত্ম কবন্ধস্ত চিত্তমাত্রবুত্তিতে ; বিচিন্ত্রভোগান্গুপপত্বিঃ 
( বিচিত্রো ভোগঃ তন্ত অনুপপত্তিঃ) পুরুষাণাং বিলক্ষণভোগাভাব প্রসঙ্গঃ 
( টতে ) কশ্চিৎ সুখভোক্তা কশ্চিৎ ছঃখভোক্তেতি ব্যবহধারাসম্ভবঃ, বুদ্ধিধর্শোণ 
বন্ধেন পুরুষাণাং বিলক্ষণভোগানস্তব ইতি । ১৭॥ 

অনুবাদ। বন্ধন যদি চিত্তমাত্রের ধর্ম হয়, তবে পুরুষের বিচিত্র ভোগ 
ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ কোন পুরুষ স্থথভোক্তা কে!ন পুরুষ হঃখভোক্তা 
ইত্যাদি বিলদৃশ ব্যবহ্থাব সম্ভব হয় না।১৭॥ 

বন্ধন্ত সাক্ষাৎ প্রকৃতিনিমিত্তকত্বমপি নিরাকরোতি। প্রক্ৃতিনিবন্ধনাচ্ষেন্ 
তন্ত। অপি পারতন্ধ্যং। ১৮। 

প্রকৃতিনিবন্ধনাৎ (পুরুষন্ত বন্ধে! ভবতীতি) চেৎ, ন তক্তাং অপি পারতস্ত্র্যং। 

প্রক্ৃতিনিবন্ধনাৎ (প্রকৃতিঃ নিবন্ধনং তম্বাৎ) প্ররুতিনিমিভাৎ 
(পুরুষস্ত বন্ধঃ ভবতি ইতি) চেঁৎ যদ্দি, উচ্তে ইতি শেষঃ, ন তদপি ন 
সম্ভবতি, কুত ইত্যাহ তস্ত। অপীতিরপি, প্রকূতে পারতগ্ত্রাং সংযোগাধীনত্বং। 
প্রকূৃতিরপি সংযোগদ্বারেনৈব বন্ধহেতুর্ভবতি নতু সাক্ষাৎ, প্ররুতেঃ সাক্ষাৎ 
বন্ধহেতৃত্বে তন্তাঃ ব্যাপিত্বেন সর্বপুরুধসন্বন্ধাৎ মুক্তন্তাপি বন্ধপ্রসজঃ 
প্রলয়াদাবপি হুঃখধোগাপত্তিবিতি | ১৮ ॥ 

অনুবাদ। প্ররূতি সাক্ষাৎরূপে পুরুষের বন্ধনের কারণ নহে, কেন না 
প্রকৃতি সংযোগের অধীন, সংযোগ দ্বারাই প্ররুতি পুরুষকে বন্ধ করিতে 
পারে, অন্যথ। নহে। বদ্দি এই সংযোগ ব্যতীত প্ররুতি স্বয়ং বন্ধন ঘটাইতে 
পাৰিত, তাহাহইলে মুক্ত পুরুষের ও বন্ধাশঙ্কা খাকিত এবং প্রলয় কালে 
ও পুরুষের বন্ধন থাকা অসম্ভব হইত না। ১৮॥ 


৩১৬ পন্থ। | [ ১৩১৫ 


তছি কথং বন্ধ ইতি জিজ্ঞাপায়ামাহ । ন" নিত্যশুদ্ববৃদ্ধমুক্ত্ ভাবন্ত 
তদূযোগন্তদ্যোগাদৃতে | ১৯। 

তদ যোগাৎ খতে নিত্য শুদ্ববুদ্ধমুক্তভাবন্য তদৃযোগঃ ন ( ঘটতে )। 

ত্দ্‌ যোগাৎ তেস্য যোগঃ তন্মাৎ) প্রকৃতিসংযোগাৎ বুদ্ধিতত্বসপ্বন্ধাৎ ; খতে 
বিনা , নিতাশুদ্ধবুদ্ধমন্ুম্বভাবস্ত / নিতাঃ শুদ্ধং বুদ্ধ: মুক্তঃ শ্বভাবো যস্য) 
নিতাঃ কালানবচ্ছিন্নঃ, শুদ্ধ: পাপপুণ্যহীনঃ, বুদ্ধঃ অলুপ্তচিদ্রপঃ, মুক্তঃ 
পারমার্থিক দুঃখাসম্পৃক্তঃ, তথাবিধস্বরূপন্ত পুরুষস্ত ; তদযোগঃ ( তন্ত রোগঃ ) 
বন্ধযোগঃ দ্ঃখসগ্ন্ধঃ, ন (ঘটতে )। বন্ধন্ত ওপাধিকত্বজ্ঞাপনায় নএ্বয়েন 
বক্রোকি2। ১৯ ॥ 

অনুবাদ |, তবে বন্ধ কিরূপে ঘটে তহুত্বরে বলিতেছে। পুরুষ নিতা, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্ত স্বভাব। অভ এব তাহার বদ্ধ বা ছুঃখ সংযোগ প্রকৃতির 
ংযোগ ব্যতীত ঘটিতে পাবে না। অতএব সিদ্ধ হইল প্রকৃতির সংযোগই 
বন্ধের কারণ। ূ 

বৌদ্ধবিশেষসম্ম তং বন্ধস্তাবিগ্যাজন্যত্বং দূষয়তি। নাবিদ্যাতোহপ্যবস্তনঃ | 
বন্ধীযোগাৎ। ২৪। 

অবিগ্ভাতঃ অপি (পুরুষস্ত বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি ), (কুতঃ) অবস্তন। 
বন্ধাযোগাৎ। 

অবিদ্ভাতঃ অপি মিথ্যাজ্ঞানাদপি (পুরুষস্ত বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি )) 
অগ্র হেতুমাঁহ অবস্তনেতি। অদ্বৈতবাদিনাং মতে অবিস্তাক্না অবস্তত্বেন 
স্বাপ্ররজ্জুকল্পেন অবিষ্ঠাত্বকেন অপত্যবস্তন!1, বন্ধাযোগাৎ (বন্ধশ্ত অযোঁগঃ 
তম্মাৎ) বন্ধাসম্তবাৎ। নচ বন্ধোহপাবাস্তব ইতি বাচ্যং ৰর্ধস্ত 'অবাস্তবাত্ে 
তন্লিরাসাথং মোগাঙ্গাহুষ্টানা সম্তবাৎ। ২০। 

অন্ুবাদ। কেহ কেহ বলেন অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ, তাহা হইতে 
পারে না, কেননা যাহার বাস্তব সত্তা নাঈ,-যাহা আকাশ কুন্থমবৎ অঙ্গীক 
তাহা দ্বারা বন্ধন কিরূপে ঘটিবে? কোন বাক্তি স্বপ্র দৃষ্ট রজ্জুদারা আবদ্ধ হয় 
কি? পুরুষের বন্ধন অবান্তব ব! কাল্পনিক নহে, কারণ তাহা হইলে 
সাধনাদির উপদেশ থাকিত না ।২০| ক্রমশঃ 

শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচুড়ামপি। 


অগ্রহায়ণ ] গীতাবলি | ৩১৭ 
গীতাবলি। 


১ 
সাল আখেরি হয়ে এল ওমন ভূলে আব থেকোন।। 
এ দেহ খাতার কর্মেৰ জম৷ খরচ ঠিক কর না॥ 
গত জন্মের কর্ম ফলে, 
এই যে দেহ পেয়েছিলে, 
সেই অবধি কি কবিলে, 
হিসাব কবে তাই দেখনা ॥ 
কন্মভোগে কর্ম ছাড়ে, 
না জান্লে তায় কর্ম বাডে, 
দেখ যেন নিকাশ দিতে 
নৃতন খাতায় জের তুলনা ॥ 
২ 
যেন কে মনমে শিবরাম বসে 
তেন সাধন মাওর কিয়ে না কিয়ে। 
যেন শাস্ত-চবণ-রজঃ স্পর্শ কিযে 
তেন তীরথ আওর কিয়ে নাকিয়ে॥ 
ভুতদয়1 যেন কো মনমো 
তেন কোটন দান কিয়ে না কিয়ে। 
যেন কো মনমে! সংভাব নেহি 
তেন দেবছুয্জে জীয়ে না জীয়ে ॥ 


ভগবৎ ভক্তিহীনস্ত জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপহঃ। 
অপ্রাণট্তৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরগ্রনং ॥ 
শ্রীমন্তাগবতং | 


৩১৮ পন্থা । 


অলৌকিক ঘটনা । 


কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলগ্ডের কোন এক কাউন্টিতে বিবি শ্রীমতী * * 
বাস করিতেন। তিনি বিশেষ গুণবতী ও বিস্তাবতী ছিলেন এবং মাতৃভাষার 
যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি নান। বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
অধ্যাত্মবাদ, প্রেততত্ব প্রভৃতি বিষন্ন সকল ঠাহার অতিশয় প্রিয় ছিল। উক্ত 
বিষয়ক রাশি বাশি গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং কোথাও প্রেততত্ব 
সম্বন্ধীয় কোন ঘটনার কথা শুনিলে তিনি মহ! কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই 
ঘটন! স্থলে উপস্থিত হইতেন এ৭ং অপর কর্তৃক সাধিত (যথা প্রেত আত্মার 
আবাহুন ইত্যাদি) নানা অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে সদর্শন করিতেন 
কিন্তু কিছুতেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারতেন না_-নকলই তাহার 
চক্ষে “বুজরুকী” বলিয়া বোধ হইত। তথাপি তিনি এই বিষয়ের সত্যাসতা 
নিরূপণ কবিতে জীবনব্যাপী চেষ্টায় ব্যাপৃত1 ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে একটা 
অদ্ভূত ঘটন দেখিয়! যাহ! লিখিয়] গিয়াছেন তাহ] (প্রেততত্বকুতুহুলী পাঠক- 
বর্ণের অবগতির জন্য এই স্থানে যথাঘথ বিবৃত হইল। 

সেই কাউন্টিতে এক সেনাপতি বাস করিতেন। তাহার এক পরমা 
সুন্দরী যুবতী কন্ঠা ছিল। এ সংসারে অনেক সময়ে রূপ সর্বনাশের মূল হইয়া 
দ্বাড়ায়। আমাদের এই ভারতবর্ষে হিন্দুবাজা চিতোরের ধ্বংসের কারণই 
এই বপ। পদ্মিনীর ব্ূপমোহে মুগ্ধ হইয়া বিধন্ম্ণ আলাউদ্দিন চিতো ররাজ্যের 
সর্বনাশ করিয়াছিল-_সর্কভূক বৈশ্বীনরমুথে চিভোরনগরী তম্মীভূত হইয়াছিল, 
সতী সাধবী রাজপুত রমণীগণ প্রজ্জলিত চিতানলে তন্থত্যাগ করিয়া হিন্দু 
রমণীর অমূল্য রত্ব সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল-__-এশ্বর্ষের বৃথা! প্রগোভনে 
তাহাদিগকে ভুলাইতে পারে নাই-ধর্মপথ হইতে বিচলিত করিতে 
পারে নাই ' 

এই সেনাপতিকন্তার রূপ তাহাকে মঙ্জাইয়াছিল। কোন তরুণ যুবকের 
প্রলোভনে পড়ি দে আত্মহারা! হইয়াছিল---কুমারী অবস্থায় তাহার চব্রিন্ে 
দোষ স্পর্শ কণিয়াছিল। পিত] কন্তার সেই গুপ্ত প্রেমালাপের বিষন্ন জানিতে 
পাব্রিক্লা আত্মমধ্যাদা রক্ষাহেতু কন্তাকে গৃহ্বহিষ্কত করিয়া দেন। কন্তা 


অগ্রহায়ণ ] অলৌকিক ঘটনা । ৩১৯ 


অনেক অনুনয় বিনস্থ করিল, [কিছুতেই পিতার মনে দয়ার উদ্রেক হইল ন1। 
তিনি অপত্যপ্সেহ ভূলিয়! কর্তব্যের কঠিন আদেশ পালন করিলেন--গৃহ- 
বিতাডিত করিয়] ব্যভিচারিণীর যথোপযুক্ত শান্তি প্রদান করিলেন। তদবধি 
কন্ত। ম্রবেদনার দারুণ পেষণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়! একাকিনী অতি দীন- 
তাবে জনমানবসমাগমশুগ্ত নগরের এক প্রান্তে বাস কবিতে লাগিল। ক্রমে 
কাল আসিরা তাহার পিভার জীবন হরণ করিল। পিতার মৃত্যুশোকে 
তাহার ভগ্রহ্ৃদয় আরও ভাঙ্গিয়! পভিণ। 

গ্বোর অন্ধকার মধ্যে ক্ষীণালোকেব হায় সময়ে সমস্ছে তাহ।র হৃদয়কন্দরে 
একটা আশা জাগিয়। উঠিত-_সে মান করিত হয়ত একদিন তাহার স্গেহমক় 
পিতা তাহাব পদস্থলিতা কন্ঠার দোষ মাজ্জন। করিয়া তাহাকে ক্ষম। করিবেন, 
এই আশার কুহকে সে দারুণ মন্মপীভায়ও এত দিন প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। 
তাহার সেই আশাদীপ নিব্বাপিত হইল--ঘোর নৈবাশ্ত-অন্ধকারে তাহার 
হৃদয় আচ্ছন্ন হইল-- মন্্রবেদনা সহম্গুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল-_জীর্ণ শীর্ণ শরীর 
অবসন্ন হ€য়া পভিল-_-দেখিতে দেখিতে জীবনেব চরমকাল আসিয়৷ উপস্থিত 
হইল__ক্কালধাম্ম যুবতী ইহধাম পরিত্যাগ করিল। কিন্ত বিবৃত আখ্যায়িক। 
পাঠে আমরা অবগত হই তাহার ন্ত্রাব শেষ হইল না। 

বিবি শ্ীমতী * * যেবাটীতে বাস কাঁবতেন, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চরণ জন্য 
তাহার চতুদ্দিকে অনাবৃত প্রশস্ত জমী ছিল, সেই জনীর উপর স্থানে স্থানে 
নানাজাতীয় সুন্দর পুষ্পবৃক্ষাদি রোপিত থাকায় বাটাটা উদ্চানবাটার স্টার 
প্রতীয়মান হইত । সেই বাটীতে দ্াদদাসী ব্যতীত তাহার স্বামী এবং ইটা 
কুমারী কন্ঠ বাস করিত 

এক দিন কোন কার্ষ্যোপলক্ষে বিবি. শ্রীমতী * * স্থানান্তরে গমন 
করিয়াছিলেন । বাটী ফিরিতে তাহার অনেক বিলম্ব হয়-রান্তি ১১ট1 বাজে। 
পোষাক পরিচ্ছদ পবিবর্তন করিয়া তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং 
গ্যাস নির্বাপিত করিয়া! পর্থান্কোপরি শয়ন করিলেন। তন্ত্রাভরে তাহার 
চক্ষুত্বয় মুদ্রিত হইয়। আসিল। তিনি শুনিলেন গৃছের এক বাতারনের দিক 
হুইতে রমণীকনিস্থত করুণস্থব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । তিনি ক্ষণকাল 
নিস্তব্ধ থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। গুহ গ্রাঙ্গণে কেহ কথ! 


৩২০ পস্থ!। [ ১৩১৫ 


কছিতেছে স্থির নিশ্চয় করিয। তিনি শষ্য হইতে গাত্রোখান কন্ধিলেন এবং 
বাভায়ন সমীপে যাইয়া তাহ। উন্মুক্ত করিয়! দেখিলেন এক পরমাস্থন্দরী 
যুবতী এক পুরুষের পদপ্রান্তে পড়ির! অতি করুণশ্বরে যেন নিজকত কোন 
অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে- পুরুষের কঠিন হৃদয় কিছুতেই 
বিগলিত হইতেছে না। অসামান্তরূপলাবণ্যসম্পগ1 যুবতীর ঈদশ শোচনীয় 
অবস্থা দ্েখিয়। বিবি প্রীমতী * * আরস্থির থাকিতে পারিলেন না-_রমণীর 
ছুঃথে ভাহার হৃদক়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তান গৃহের ঘ্বংর উন্মোচন করিয়া 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“বল, 
তোঁমার কি হইয়াছে, আমি “তামার কি উপকার করিতে পারি_-বল-_ 
কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুষ্ঠিত তইও না, এস_-আমার গৃহে এস।” যুবতী 
তাহার এই কথার কোন উত্তর প্রদান না কবিয়! ক্রমে অগ্রসর হইয়! শুন্তে 
মিশিক্া গেল-_পুরুষমূর্তি তৎসঙ্গে কোথায় অন্তহিত হইল। এই ব্যাপার 
দর্শনে বিবি শ্রীমতী * * জ্ঞানশৃন্তার স্তায় স্মিত হইয়। ক্ষণকাল তথায় 
দ্াঁড়াইয়। রছিলেন। পরে গৃহে আসিয়া পুনঃ শয়ন করিলেন । নান বিষন্ধ 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল -:সই পুরুষমূর্তি সেই মৃত সেনাপতি 
এবং ধুবতী স্লাহার অপরাধিনী কগ। নিজ অপরাধের জন্ পিতার নিকটে 
ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছিল। | 
পরদিবস বিবি ভ্রীমতী * * এই অদ্ভূত ব্যাপারেব কথা স্বামী এবং 
অন্তান্ভ আত্মীর স্বজনের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিঘ্! অনেকে 

ঝবলিলেন_-মধ্যে মধ্যে সেই যুবতাঁকে দেখিতে পাওয়া ষায়। 
আমনোমোহন ঘোষ। 








১২শ ভাগ পৌষ, ১৩১৫ সাল। ৃ ৯ম সংখ্যা। 








একীকরণ । 


শিষা যখন এতদূং অগ্সর হইয়াছেন, যখন এক বিরাট মন ছাড়া! আর 
কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না এবং আপনাকে এই মন বলিয়। স্পষ্ট অন্থভব 
করিতেছেন, তথন গুরু প্রসন্ন হইয়া বলেন “আরও অগ্রসর হ*”। কিন্তু 
এখন আর সাধারণ যুক্তি -বচাব দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। যে প্রদেশে 
যাইতে হইবে তাহা মনেহ উপব সংকল্প বিকল্পের অতীত। কাজেই গুরু 
অন্ত প্রণালী দেখাইয়] দেন। এই প্রপালী দ্বারা শিষ্য দেখিতে পান, মনের 
উপর একটা পদার্থ আছে, ইহার নাম বিজ্ঞান (708050616৩5 )। 
বিজ্ঞান হইতে মনের উৎপত্তি, বিজ্ঞানে স্থিতি এবং বিজ্ঞানেই লয়। তখন 
তিনি গুরুদেবকে ৰলেন পপ্রভো, এখন বেশ দেখিতেছি, বিজ্ঞানই সব, 
বিজ্ঞান ভিন আর কিছুই নাই, বিজ্ঞানাদেব খন্বিমানি ভূতানি জান্বস্তে 
বিজ্ঞানেন জাতানি জীবস্ত বিজ্ঞানং প্রয়স্তয ভিসংবিশস্তি 1” এইবার গুরুদেব 
বলেন, “বৎস, চরমের খুব নিকটেই আসিক়াছ। আর এক পদ উঠিজেই 


৩২২ পন্থা! । | ১৩১৫ 


সতাটা পাইবে ।” শিব্য পুনরায় ধ্যানস্থ হন, সমাধিতে মগ্ন হুইন্স] পঁড়েন। 
এই সমাধি মবস্থায় এক বিরাট আনন্দ ব্যতীত আর (কছুই তাহার অনুভব 
গোর হয় না। তান দেখিতে পান, এক অসীম আনন্দ-সমুক্্র বর্তমান 
এবং ইহাতে অসংখ্য তরঙ্গ নিয়ত উত্খিত ও বিঙ্গীন হুইতেছে। ইহারাই 
অসংখ্য জীব, শসংখ্য ভূত। তিনিও একটা তরঙ্গরূপে এই আনন্দ সাগরে 
কথনও ভাদিঠেছেন, কখনও মিশিম্া যাইঠেছেন। তখন তিনি উচ্চস্বরে 
বলিয়া উঠেন “গুরো।) আনন্দ । আনন্দ।! আনন্দ!!! আর কিছুই নাহ, 
সবই আনন্দ! আনন্দাদ্ধোব খান্বমানি ভূতানি জারন্তে আননেন গাভানি 
জীবন্তি মানন্দং প্রস্নন্তযতিসংবিশত্তি।” ইহাই চরম। 

আমরা আরোহী মার্গের যত কিঞ্চিৎ পরি১খ দিলাম এখন অবরোহী 
মার্গের কথা। এখানে এক হইসে বাতি আদতে হইবে একই বহুরূপে 
বিরাজিত ইহাঃ দেখিতে হইবে। কিন্তু এই এক যেরাজ্যে অবস্থিত, "ন 
তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাকৃ গচ্ছতি ন মনঃ”_-সেথানে চক্ষু, বাকা কিংবা মন 
যাইতে পারে না; তবে এক ২ইঙ্ডে আরম্ভ করা যায় কিরপে? আগ্র 
বাক্যের আশ্রয় লইতে হইবে। যে সকল জীবন্মক্ত মহর্ষি যোগ বলে চরম 
সত্যকে প্রত ক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের বাক্যই আপ্ত বাক্য। তাহার] চরম 
পদার্থের যেটুকু আভাস দিরা গিয়াছেন সেইটুকু অন্রান্ত বলিয়। মামাদিগকে 
ধরিন্পা লইতে হইবে। কারণযেস্থানে আমরা স্বয়ং যাইতে অপারগ, ৫সই 
স্থান্টা দেখিয়। আয়া কেহ যদি বালন “তাহা এইবপ, তাহা! এইরূপ”, 
তাহ! হইলে উক্ত বাক্য ভিন্ন আমাদের অন্য অবলপ্বনকি আছে? অতএব 
আরোহী মার্গে কেবল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ। (0058:8197 &73 
[:67/0087)0) দ্বাবা অগ্রসর সম্ভব হইলেও. অবরোহী মার্গে কয়েকটা 
বিষয় আমাদিগকে অগ্রে স্বীকার করিয়৷ লইতে হইবে। 

খধিগণ বলেন এক অথণও্ড বিরাট শুদ্ধ আনন্দ মাত্র আছেন। এই 
আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইনিই একনাজ্র সত্য। 
ইনি আনন্দভোক্তা নহেন, ভোগ নভেন, ভোগাও নহেন, অথচ তিনের 
মমন্থর। এই এক ও অদ্বিতীয় বস্ত হইতে যুগপৎ ছুইটী বস্তর আবির্ভাব হইল, 
( বুমপৎ দুইটা কারণ একটা ব্যতীত আপরটা থাকিতে পারেন ন।)1 একটা 


পৌষ ] একীকরণ। ৩২৩ 


ভোক্তা, অপবটী ভোগ্য । ভোক্তার নাম পুরুষ বা পুঞ্যোত্তম এবং ভোগ্যের 
নাম মূল প্রকৃতি । এই অনন্ত বিরাট পুরুষ অনস্তা প্রকৃতিকে নিরত উপভোগ 
করিতেছেন তাই তিনি “আনন্দমময়ো। হ্ানন্দভৃক্”। তিনি প্রকৃতির ধষিলন 
জনিত আনন্দে ধিভোর তন্ময়, স্থতরাং “ন কঞ্চন পশ্ঠতি” আর কিছুই 
দেখিতেছেন না এবং “একীভূতঃ প্রকৃতির সহিত এক হইয়। দিশিষ! 
আছেন। তিনি সমগ্রা প্রকৃতিকে ভোগ করিতেছেন; অতএব "ন 
কঞ্চন কামং কাময়তে”__কিছুই কামনা করেন না, কারণ তাহার কামণাক় 
বস্থ কিছুই নাউ, তিনি পূর্ণকা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর ও সর্বান্তর্যামী। 
শুদ্ধ আনন্দ (বর্গ যে শক্তির দ্বারা আনন্দভোক্তা হইলেন সেই শক্তির 

নাম মায়া!। * তিনি সমগ্র মায়াকে আশ্রয় করিয়া সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বররূপে 
সমস্রি প্রকৃতির সহিত রমণ করিতেছেন এবং মায়াৰ অসংখ্য অংশ গুলি দ্বারা 
অপংখ্য জীবরূপে ব্যষ্টি গ্রকুন্টিকে উপভোগ করিতেছেন। 'অতএৰ ঈশ্বরও 
আনন্দভূক্‌ জীবও আনন্দ ভূক, তবে ঈশ্বর সমষ্টিভাবে ভোক্তা, জীব বাটি 
ভাবে ভোক্তা] প্রকৃতি উভয়েরই ভোগ্যা; কিন্ত ঈশ্ববের ভোগ্য সমগ্র 
গ্ররুতি জীবের ভোগা--তাহাব এক ক্ষুদ্র অংশ নাত্র। ইহ! নিষ্বে প্রদর্শিত 
হল £-- 

/ভাক্তী-- ভোগ্য-_ 

ঈশ্বর ( ত্রঙ্গ+ দমগ্রমায়া) সমগ্র প্রকৃত 

ন্শীব ( লব্রন্ধ4মাশ্বার অংশ) প্রকৃতির অংশ । 

ঈশ্বর ও ভ্রীবের তিনটী অবস্থ। আছে স্ুযুপ্ত, স্বপ্র ও জাগ্রৎ। স্ুযুপ্তা- 

বস্থায় ইহার! কিছুই দেখেন না, কিছুই শুনেন না, কিছুই করন। করেন না, 
কবল মাত্র আনন্দ ভোগ করেন, অসীম আনন্দে নিমগ্ন থা.কন। জ্ুমশঃ 
মায়া শক্তি তাহাদের সম্মুখে প্রকৃতি জল বিস্তার করেন। তখন তাহারা 
প্রথমে প্রকৃতির সুম্ম অংশগুলি দেখিতে পান,-_জানিতে পাবেন। এখন 
আর তাহারা কেবল ভোক্তা নভেন- উরষ্টা, জ্ঞাতা, কর্ত।; তবে প্প্রবিবিক্ত 
ভূক" প্রকৃতির সুক্মাংশগুলিই ভোগ করেন। ইহারই নাম শ্বপ্নাবস্থা। 











* পন্থা” প্রকাশিত এত্রন্গ ও যাযা”' শীর্ষক প্রবন্ধ ত্র্টবা 
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জতঃপর মায়া স্থুলভূতগুলিও তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করেন। তখন 
তাহারা "স্থুলভূক্‌”_-প্রকৃতিব স্থলাংশগুলি দেখিতে পান ও উপভোগ করেন । 
ইাই জাগ্রদবস্থা। ( মাওুঁক্যোপনিষদ্‌ দ্রষ্টব্য )। 

অতএব অবরোহী মার্গে আমরা দেখিলাম এক আনন্দ স্বরূপ ব্রঙ্গই 
বর্তমান আছেন। ইনি প্রথমে স্থুযুপ্তাবস্থা ধারণ করিয়া “প্রাজ্ঞ” লামে 
অভিহিত হইলেন, পরে স্বপ্রাবন্থায় ণতৈজস্‌্” বা! “হিবপ্য গর্ভ” নামে এবং 
পরিশেষে জাগ্রদবস্থায় “বৈশ্বানর*নূপে প্রকটিত হইলেন। প্রাজ্ঞ কারণ 
প্রকৃতিতে লীন হইয়া! আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তৈজস সক্ষম প্রকৃতির সহিত 
রমণ-নিরত এবং বৈশ্বানর স্থুল প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিতেছেন। সকল 
অবস্থাতেই ইনি আনন্দ ভোগ কবিতেছেন। সমষ্টিতে যাহা, ব্যস্টিতেও 
তাহাই); মহাসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ভীষণ গন করিতে করিতি কোন 
দিকে প্রধাবিত হইলে, উহার প্রত্যেক জলকণ' ক্ষুদ্রভাবে ও স্বীয় সীমাব 
মধো ঠিক তাহাই করিয়া থাকে৷ বিবাট পুকষ সাগর প্রকৃতির সহিত নিম্বত 
যে অলীম আনন্দ ভাগ কবিতেন্ছন, প্রতোক গীণ, প্রতোক অণু পরমাণু 
স্বীয় গ্ডির মধ্য তাহারই আঁভনয় কবিতেছে। 

এই জন্যই দেখা] মায় জগতের সব্বত্র আনন । ত্রহ্গা স্থি করিয়া আনন্দ 
করিততছেন, বিঞুণ পালন করিয়া আনন্দ করিতঠেন, শিব সংহাব করিয়া 
আনন্দ করিতেছেন। দেবগণ জীবেব প্রেম ও ক্কণাকে উদ্বোধিত কবিয়া 
আনন্দ প।ইতেছেন, অনস্থবগণ তাহার কাম ত্রোধাদি [িপুকে উত্তেজিত 
করিয়া আনন্দ কবিতেছেন। ভক্তের ভগবচ্চিন্তাতেই আনন্দ, বিষয়পী খিষম্প 
চিন্তাতেই আনন্দ পাইত্েছেন। ভ্রমর, মধু 'আহরণে আনন্দ পাইতেছে, 
শৃকবের আনন্দ বিষ্টাভক্ষণে। নবমাংস থাইতে ব্যাহ্্বের বড়হ আলন্দ, হরিণের 
আনন্দ বংশীরবনি শ্রবণে। কবি শ্বতাবেব শোভায় আনন্দ পাইতেছেন, 
বালকের ক্রীভাতেই আনন্দ। দন্ুযুর আনন্দ পরববালুগ্ঠনে, মাতার সন্তান 
পালনে, সাধুব দানে, গায়কের গানে, বিলাসীব বেশভৃযাষ, রাজার রাজ্য- 
বুদ্ধিতেই আনন্দ । জীব মাত্রই প্রকৃতির কোন না কোন ৰস্ততে আনন্দ 
পাইতেছে। বাস্তবিক, জগত মৃত্তিমান আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক 
অথও্ড আনন্দ নানাভাবে, অসংখ্য মূর্তিতে বিরাজ করিতেছে । শুভ্র জ্যেতন্গা, 
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তারকা-খচিত নতোম গুল, বিশাল জলধি, অন্রাভদী গগবিরাজি, দিগস্তধ্যাপী 
মরু, শ্বাপদসন্কুল অরণণানী, ফল পুষ্প সুশোভিত বিহঙ্গকুদিত আোতম্বিনী- 
নিনাদিত মনোহব প্রান্তব প্রভৃতি জগতে যত সৌন্দধ্া আছে (এবং সৌন্দর্য্য 
ভিন্ন আর কিছুই নাই) সমস্তই আনন্দের বিকাশ মাত্র। যাহাকে আমরা 
ভীষণ বলি, তাহা একপ্রকার সৌন্দ্যা এবং যাহাকে মধুব বলি তাহ অন্য 
প্রকার সৌন্র্য। কৃষ্ণবর্ণ ও “সীন্দর্ধ্য, গুভ্রবণ ও সৌন্দর্য । কঠিনতাও 
পৌন্দর্যা, কোমলতাও সৌন্দধ্য ; মিষ্টবদন 'শীন্দপা, তিক্তবসও সৌন্দধ্য , 
বেহাগ রাগ পৌন্দার্যা, রায়সেব বব সৌন্দর্যা, ভাবুকের চক্ষে সবই 
সুন্দর, আনন্দের বিভিন্ন মর্তি। 

জগৎকে এইরূপে দেখিতে দেখিতে ভাবুক যখন ভাবে বোর হন, তখন 
তাহাধ মনে ভয় তিন যেন ভগবদ্ধাকা স্পষ্ট শুনিতে পাহতেছেন ভগবান ঘেন 
বলিতেছেন £-“এক ও অদ্ধিতীর আনন্দ বাতাত আর কিছুই নাই। 
আমিহ দেই আনন্দ। £চ্ছা করিম! আমি পুরুষ প্ররাতিৰপে প্রকাশিত 
হইগাছি। আমি সনহ্টিকপে সমগ্র প্রকৃতিকে আপিঙ্গন করিয়া আনন্দ ভোগ 
কবিতেছি। ইহাই আনার টিব9 ঘগলমুর্তি। জাব এহ দৃহস্তের আভাস 
দিবাব ভন্ই আমি কৃষ্ণ বাধাৰপে প্রথিবীতিে ৬বভীণ ভ,য়াছিলাম। কিন্ত 
আমাব ঘে এই একটী মাত্র শূর্তি, ডাহা হাবিও না। আদি বাষ্টিকপে প্রকৃতির 
অসংখ্য অংশগুতির সহিত রমণ করিতেছি! অতএব জগতের সর্বক্ আমার 
যুগলমূর্তি দেখিতে পাইবে । হাভডেোছসেন অক্সিজেন মিলন আমার একটা 
যুগলমুর্তি, পেটুক দিষ্টান্ন নংঘোগ আব একটা যুগলমার্, 'ক্সহময়ী মাতার 
ক্রোডে শিশু--তৃতীয় যুগল মুর্তি! মগ্পায়া ও সবার সংযোগে আমাব 
যুগলমূর্তিই দেখিবে, কামুক ও কামিনীর মিলনে এই যুগণমূর্তিই দর্শন করিবে, 
কপণেব হস্তে সঞ্চিত ধন__আমার ঘুগলমাত্ত ভিন্ন আর কছুই নহে। ব্রহ্ম! 
ও ক্রিয়াশক্কি, বিষুঃ ও পালন শাক্ত, শিব ও সংহার শক্ত, চিত্রকর ও চিত্র, 
মাক্ষক] ও মধু, ক্রিমিকাট ও বিষ্টা, মাজ্জীর ও মস্ত, যুবক ও যুবতী, ছান্জ ও 
পুস্তক, সিংহ ও নিহত মৃগ, জ্ঞানী ও তত্বকথা, চোর € বছ্মূল্য পরদ্রবা, চক্ষু 
ও সুন্দর বস্ত; কর্ণ ও ম্ুবব, নাদিক1 ও সুগন্ধদ্রবা ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেক 
দ্বন্দ আমাব এক একটি যুগলমূর্তি । বিশ্ব ব্রহ্মাত্চের সর্ধপ্র আমি যগল 
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মূর্তিতে বিরাজিত -অসংখা মুর্তি ধরিয্া পকৃতির অসংখ্য অংশ গুলিকে ভোগ 
করিতেছি ।” 

ভাবুক এখন ভক্কিতে বিহ্বল__ভাবে বিভোর । তিনি এই অসংখ্য 
মূর্তিগুলির মধ্যে কোন ইতর বিশষ দেখিতে পাইতেছেন না, কোন প্রভেদ 
লক্ষ্য কবিতেছেন না, সর্ধত্রই এক আনন্দমান্্র দেখিতেছেন, সর্বররই ভগবৎ 
সত্বা ্টপলদ্ধি করিতেছেন ! এখন আর তাহার চক্ষে একটী ভাল, একটা মন্দ, 
একট শুচি, একটী অশ্তচি একটা ধর্ম, একটী 'অধন্ বোধ হইতেছে না; 
এখন সকল গুলিই ভাল, সকল গুলিই পবির, সকল গুলিউ ধর্ম, কারণ, সকল 
গুলিই একই আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র এখন কুকুনকে বিষ্ঠা খাইহুত 
দেখিযা, তাহাব স্বণার উদয় ভয় না, কাবণ কৃকুব আনন্দেব একটা মূর্তি, 
বিষ্ঠা আনন্দের আর একটী মূর্তি, অতএব আনন্দের সহিত আনন্দই মিলিত 
হইতেছেন-_- ত্রাহ্মর সহি ব্রন্ষেবই সংযোগ হইতেছে । এখন স্বরাপানোম্মত্ত- 
লম্পটকে বাব|ঙ্গনাধ সহিত ণবচ্ঠাব কবিতে দেখিস] তাহার অবজ্ঞা বা ক্রোধের 
উদ্রক হয় না, "বস্ত সেই অসীম আনন্দের একটা মুর্তি দেখিতে পাইয়া! তিনি 
আপনাকে ধন্য "বাঁধ কবেন এবং ভন্কি গল্গদচিত্তে বিবাট ধগল মূর্তিকে 
অন্তবে নমস্কাব কবেন। এখন সর্দর তিনি একই বস্থ অবলোকন করিতেছেন, 
উহার ভেদবুদ্ধি ছুটিয়াছে, ত্তিনি নিদ্বন্দ হইযাছেন। 

অতএব দেখ! বাইতেছে_ আরোহী ও অবরোহী _উভধয মার্গর দ্বারাই 
আমর] বন্থাত্বের মধো একত্ব স্থাপন করিতে পাবি, অনেককে একে পরিণত 
করিতে পাবি। ইহাই-__ একীল রণ 

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুত্রী । 
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(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
(খ) দৈত্য জাতি । 


দানব্গণ দৈশাগণের আদিপুরুষ।; মাশিলক্ষ বৎসর অ'ওবাহত হইল, 
দ্বিতীয় যুগের 'শযভাগে দানবকুল হষ্তে দৈতাকুল জাত হহল। তাহার! 
পরম্পর সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া কুশদ্বীপেধ সন্তু উপত্যক। ভাম অধিকার 
করহঃ বাস করিতে লাগিল। 
দৈতাকুলে একে একে সপ» উপবিভাগ জাতির উদ্তুব হইয়াছল। 
(৫১) রোওয়া হল্‌ বা মোওয়! হল্‌ গতি 51১71০4071) 
(২) টুবটু'ল জাতি € 115%৭111) 
(৩) টল্টেক্‌ জাতি (1166০ ) 
(৪) টুবেনিয়ান্‌ বাঁ খাক্ষসজান্ি । ণাঘাশচাানাও টিনার 
(৫) সোমিটিক্‌ জাতি (3০৮)০110 ) 
(৬) আকাডিয়।ন জাতি (48008016075 ) 
(৭. মাঙ্গালিয়ান জাতি (7103)11909 ) 


দৈত্যকূল এই নাত ভাগে বিভক্ত । 


তাহার! "সামও চন্দেব অধীনে জন্মলান করিল। চন্দ্রের শুলঙ্ক হইতে 
যে সকঙ্গ কালো কালো রশ্মি বাহির হয়, হদবলম্বনে টল্টেক জান্ত কৌশলে 
মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি নানা আভিচাবিক ক্রিয়। সম্পশ্জ কবিয়া গিয়াছে। 
এইরূপে (দোষেব কল্যাণে দৈতাক্জাতিন্গ মত্ধ্য আভিচারিক বিগ্তার যথেষ্ঠ 
প্রাদুর্ভীব হইয়াছিল! শনির অনুগ্রহে টল্টেক্‌ জাতিৰ বোধশক্তি প্রচুর 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইক্াছিল। প্রাটীন মিশরদেশীয়গণ শনৈশ্চরের অন্ুবম্পায় 
তাহাদের অধিকাংশ শান্ত্রভ্তান লাভ করিমাছিল। দৈত্াগণকে পদ্মপাণর সন্তান 
বলা হযব। পদ্ম জননের চিহ্ৃ। জ্্রীপুক্ষ সংসর্গে দৈত্যকুলের উদ্ভব হইয়া- 
ছিল, এই জন্ত তাহাদিগকে পদ্মপাণির সন্তান বলা হয়। এই জাতির অভায 
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কালেই মানবনই দু হাব, আক়তনের এবং খলাখক্রমের চূড়ান্ত সীমায় 
উঠিয়াছিল। এই জাতির মানবদেহ সাধারণতঃ ১৮ হস্ত পরিমিত ছিল। 


১। দৈত্যজাতির প্রথয বিভাগ | 


এঠ প্রথম বিভাদগর পাশ্চতা নাম রোওয়া হল বা মোওয়া হল্‌ 
(07881) 1 তাহাদপর পর্ণ বেশ পবিদ্ধাথ ছিণ । তাহাদের মধ্যে পৃর্ে 
অস্গরগণ, পরে সৌরপিতৃগণ ভন্মু গভ কবিন । বলকাল পরে ঠাঠাব। মখন 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসব হগল, ভখন দৈ হাজার বিশেষ 'বশেষ লক্ষণ স্পষ্টভাবে 
তাহাদের মাধা প্রকাশ পাহল। অপ্রেষত্ত পিতগণ ঠাহাদের লম্বাউঝপে জন্ম 
গ্রহণ কবিলেন। এহ শর্গ য় সঘরাতশণেব শ।সন সময় কথিত প্রথমা বভাগে 
এক অত শাক্তশালা সভ্যতাব অঙাদর হহল। মটুলানটিক্‌ মহামাগব বক্ষে 
যে স্থলগাগ উত্থিত হহয়াছপ, তাহাতে বহু দানব বাস কগিত। আফ্রিকা 
দেশেও বহুতর দানবের বধনতি ছিল । দৈত)গণ এই উভভ়্ স্থান হইতৈই 
দানবিগকে বিভাঁডিত কবিয্া দল পর্গে তাহাবা স্তানে স্থানে স্থদূড নগব 
সমূহ নির্মঈণ করিদা হাহাতে রাজাশাসন প্রণালী এবং পমাজ শাসননীতি 
যথাবিধানে প্রচলিঠ € সংস্থাপিত কবিল তথন হাহাব। ললাটগ্ত তৃতীয় 
চক্ষুর ব্যবহার করিলেও দ্র নিষ্মভাগে ছইটী পার্থিব চক্ষুব বিকাশ হইল) 
তাহাতে এই তৃত।য়চক্ষক্রি্নী ক্রমে লোপ পাহতে লাগিল। পার্থিব 
বিষয়ের জ্ঞান লাভেব জগ্গঈ তৃতীক্ম চক্ষুটী বিশেষপে বাবহৃত &ইত। 
ভুবঙ্পেণেক (৯১:০৮. 11900, তখনও সাধারাণব দৃষ্টিব বিষমীভূত ছিল । 
কোনরূপ বিবাদ বিসদ্ব'দ বা কলহেব জত্রপাত না হইয়া এষ্ট নান সভাতী। 
অতি শান্ত এবং ধীবভাবে প.রচালিত হইয়াছিল। 
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এই বিভাগের পাশ্চাত্য নাম টুবটূলি (£117)1 তাহাদের বর্ণ 
গৌর ছিল। ষে দেশ মাট্লান্টিক মহাসাঁগব গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সেই 
দেশে তাহার] স্থগায় বাজাগণের শাসনাধীনে ও তত্বাবধানে থাকিয়া উন্নত 
এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল' অস্বগণ এই বিভাগে জন্মলাভ কবাঁতে, 
তাহাদের মধ্যে কৃষি ও শিল্পবিগ্তার সমধিক উদ্নতি সাধন হইস্কাছিল। 
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এই বিভাগের পাশ্চাত্য নাম টল্টেক্‌ জাতি ("0165০ 94১-:৪০০ )1 
পাশ্চাত্য-ভূভাগে ক্রমশঃ এই জাঁতিব অভ্যুদয় হইতে লাগিল। তাহার! সদ 
এবং সবলকায় ছিল। বল বিক্রম, বুদ্ধি বিবেচনায় তাহার! সমধিক উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। ধন জন, ষশঃ সৌভাগ্য প্রভৃতিতে তাহার পার্থিব উন্নতির 
চবমপীমায় উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়! অত্যধিক অভ্যুর্থানই পরিণামে এই 
স্ুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার দারুণ অধঃপতন ঘটাইল। অভ্যথ্থানং হি পতনাক়স। প্রলয় 
কাণ্ডে এই চতুর্থ জাতির প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ সমূলে নাশ পাইল। যাহারা 
অবশিষ্ট রহিল, তাহীবা ক্রমশঃ খব্বাকৃতি হইতে লাগিল এবং আচার 
ব্যবহারে অসভ্য বর্ধর রূপে পরিণত হইল । দানবজাতির মধ্যে যাহার! 
অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের সঙ্গে কথিত দ্বিতীয় বিভাগের লোক উদ্বাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হইল। এই সঙ্কর মিলনের ফল স্বরূপ দ্রাবিড়ের অসত্য বর্বরগণের 
(10185301৭75 ) উদ্ভব হইল । তদনস্তব টল্টেক্‌ বিভাঁগের অভ্যুত্থান হইল। 
তাহাদের দেহ প্রকাণ্ড হইলেও তাহ অত স্ুুত্রী, মনোহব এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
সাতিশয় সৌষ্টবসম্পন্ন ছিল। তাহাদেব বর্ণ লোহিত ছিল। তাহাদের ন্ুীর্ঘ 
দেহ ১৮ হাত পরিমিত লম্বা ছিল। সেই দেহ এত কঠিন ছিল যে স্থচ 
লৌহ ও ইস্পাতের স্থল শিক তাহারা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিত। 
ছুরি দ্বারা কঠিন পাথরে আঘাত করিলে যেমন তাহা কাটিতে ন' পাবিষ্বা 
ফিরিয়া! আইসে, সেইরূপ ত'হাদের কঠিন :দহে লৌহ্‌-ছুরিকণ বিদ্ধ হইত 
না। সেই দেহ দুঢতাব চুডান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, পৃব্বাপর কোনও জাতির 
দেহই এত দৃঢ়তা ও কাঠিন্ত লাভ করে নাই। আবার আমাদের দেহেব 
তুলনায় বর্তমান স্থাবর যেরূপ শক্ত, তাহ।সদর শক্ত দেহের তুলনায় তখনকার 
প্রস্তরাদিও সেইরূপ অতিশয় কঠিন ছিল। সেই কাঠিগ্ত আমাদেব ধারণায় 
আইসে না। তাহাদের দেহের আব একটী বিশেষত্ব এই ছিল ষে, তাহাতে 
গুরুতর আঘাতে গভীর ক্ষত হইলেও তাহা অতি শীঘ্র পুরণ হইয়া যাইত। 
যুদ্ধে কিন্বা কোন ছূর্ঘটনায় তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলে, তাহা অতি 
সহজে ও শীন্ আরোগ্য হইত এবং ছিন্প মাংস অবিলম্বে ফোড়া! লাগিত 
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অন্ত্রাধাতে দেহের অঙ্গ কাটিয়। গেলে, তাহারা কোনরূপ আব হইত ন1। 
গুরুতর শারীবিক দগ্ডভোগ করিলে, কিন্বা অশেষ যন্ত্রণা পাইলেও তাহার] 
ভ্রক্ষেপ মাত্র করিত না। আমরা যে আঘাতে একেবারে শয্যাশাযী ও মুন 
অবস্থা প্রাপ্ত হই, সইরূপ আাঘাতে তাহাদেব বিনুমাত্রও কষ্টবোধ হইত 
না। তাহাদের নাংস পাথরের গায় এবং শিবা ইম্পাতের তারেনস্তায় 
অতিশয় কঠিন ভিল। 

তাহাদের আপাধন শাঞ্তর মাত্র বিকাশ হইতোঁছল। জিহ্বার রসাস্বাদন 
শর্তি তাহাদের প্রবল ছিল না। মঠি তার দাদ ভিন্ন সামান্ত স্বাদের তারতম্য 
তাহার] টের পাত না। পচা দ্রগন্যুক্ত মাছ মা-ল, পলাওু রস্থুন ইত্যাদি 
এবং মতি প্রবল ও তীব্র পাদ ও গন্ধবুক্ত থাস্য ও পানীয় দ্রব্য তাহাদেৰ নিকট 
মুখরুচিকর এবং উপাদেয় খালক্জী বাধ হইত। এতদ্যতীত অপর দ্রব্য 
তাহাদেৰ নিকট পাদহান ণলিয়া গণ্য হহত। তাহাদের জ্রাণ-শক্তি 
ছিল না, কাজে পুর্তিগন্ধময় স্থানে পাদ করিতে তাহাদের কোনরূপ 
ক্লেশবোধ হহত না। উচ্চ শ্রুণীব সন্রান্ত লোকদের দেহ এবং বাড়ী ঘর 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বাখিবাব জন্ত বন্তপরায়ণ হষ্টলে ও জনসাধাবণ, দৃষ্ট কটু না 
হইলে, অতি কদধ্য এবং ঢগন্ধময় স্থানে বাস করিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশবোধ 
করিত না। তাহাদেব এই সকল ধিশেষ বিশেষ আচার ব্যহার এখনও 
তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে মল্প বিস্তর পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। 
আমরা যে আঘাণে মৃত্ামুখে পতিত হওয়ার সম্ভব, সেইকপ গুরুতর ও 
সাংঘাতিক আঘাত পাইলেও উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ 
অনায়াদে তাহা সামলাভয়া উঠিতে পারে এখং সহজে আরোগ্য লাভ করে। 
যে দৈহিক যন্ত্রণায় আমর] সংশ্ঞাহীন হইয়া পড়ি তাহ তাহার? অয্লানবদনে 
সম্থ করিতে পারে। ব্রহ্মদেশবাদাগণ মৃত্তিকার নীচে মাছ মাংস পুতিয়া 
রাখে; কিছু দিন পরে পচিয়। দুর্গন্ধময় হইলে, তাহার তুলিয়া অতি আদরের 
সহিত ভক্ষণ করে । ইভা তাহা, ধর কাছে অতি সুস্বাদু ও অতুল আদরণীয় 
খান । যেখানে বাদ করিলে, বা যাহা মাসত্রাণ করিলে আমরা উতৎকট রোগ- 
গ্রন্থ হওয়ার সম্ভব, তাহাতি তাহারা অনায়াসে বসবাস কারতে পাবে। 
কোনরূপ উপদ্রব বা উদ্বেগ বোধ করে না। 
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মানতদেহ ক্রমশঃ স্থূল হইতে হইতে স্থুলত্বের শেষ সামায় উপনীত হওয়ায়, 
সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় চক্ষুটা লোপ পাইয়া গেল । কিন্ত ইহার শাত্যস্তরিক ক্রিয়া 
খিগ্তমান রহিল। চম্মচক্ষুর অগোচব, স্থক্ষা ভুবলৌোকের জ্ঞান সব্ব সাধারণের 
মধ্যে বিগ্কমান ছিল। ওচ্চ শ্রেণীর মধো আভিচাপিক ক্রিপার সবিশেষ প্রচলন 
ছিল। তদ্্বারা তাহার! নিম্ন শ্রেণী৫ তৃতীয় চক্ষুব ক্রিয়াও অতীক্দ্রিয় জ্ঞান বিনষ্ট 
করতঃ তাহাদিগকে (নিষ্ন শ্রেণীব "লাককে ) দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিত 
এবং ময় সময় তাহাদেব উপর মমানুধিক মত্যাচার কর্সিত। এই জাতির 
অন্তর্গত নানা শাখাজাতির মধ্যে বর্তমানে ও কিয়ৎপবিমাণে অতীনিয় দৃষ্টি, 
শক্তি খিগ্ভমান রহিয়াছে । 

তৃতীয়, চ$ুর্থ এবং পঞ্চম বিভাগের মধো প্রাচীন বাক্ষসিক ভাষ! প্রচলিত 
ছিল। চতুর্থ বিভাগ গাক্ষদ নামে প্রসিদ্ধ (]157870787 (715)5) পুরাতন 
গ্রীক জাতি তাভাদিগাক টিটান্‌ ( 1100) বলিহ। ক্রমশঃ 

যুগল দেবক। 


মরণ € মরখান্তে। 
! পুর্ন প্রকাঁশতের পর ) 
পিগুদেহ । 


যাহার “মানবের সপ্তকূপ” নাক গন্তপাঠ করিয়াছেন,কাহারাই জানেন 
যেপিদদেহ (1:076710 [)981)19 ) প্রাণের বাহন স্বরূপ। এই প্গুদেহকে 
অবলম্বন করিয়াই প্রাণ স্তুশ (দেহে উাধিত নেতৃত্বের ও নিয়স্তার কার্য 
পরিচাতনা কনিগ্লা থাকে । মরণকালে পিগুদেহ চিরকালের মত অস্তুহিত 
হুইয়া যায়, উক্ত দেহের সঙ্গে সুপ দেহের সঘাধাজক যে অত ুক্ধ রজতাভ 
সত্র থাকে তখন তাহ] ছিন্ন হইয়া যা'য়। 

অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শনকারীঠগণ (01217502159) পিগুদেহের এইরূপ 
তিরোভাব দর্শন কৰিয়? তাহা বিশদরূপে বণনা কারিয়াছেন। কোন কোন 
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অবস্থায় যাহা সাধারণত: আপাতঃ দৃষ্টিতে মৃত্য বলিয়া মনে হয়, তাহার 
৩৬ ঘণ্টা অর্থাৎ ১২ প্রহর পরে তাণ্ড ও পিওদেহের সংষোজক শুভ্র ও সঙ্গ 
সুত্রটী ছিন্ন হইতে দেখা গিয়াছে । 

অনেকে এইরূপ বর্ণন1 করিয়।ছেন যে ইহা বেগুণে রঙ্গের অতিমস্যণ ধুসর 
কুক্ধটিকার স্তায় শবদেহ হইতে উদ্ধে উঠিতে থাকে, পবে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত 
ঘনীভূত ও স্থলদেহের অবিকল অন্থুবপ প্রতিকূতি বিশিষ্ট হক্লা কথিত উজ্জ্বল 
রজতাভ সুক্ষ স্থত্র দ্বারা উক্ত স্থুল দে€ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে , এই স্ত্রী ছিন্ন 
হইলেই স্থুল দেহের সঙ্গে মানবের অপর ছয় বূপেৰ চিবস্তন বিচ্ছেদ ঘটে। 
দেহ প্ররূত মানব হইত সায়া পড়ে, তখন তাহাকে মৃত ও পরলে।কগত 
বলা যায়। মরণের অব্যবহিত পরে মানবের অবশিষ্ট ছয়রূপ একক্র 
সংবন্ধ থাকে। জীর্ণ বস্ত্র পবিত)াগেব স্টায় কেবল স্থুলদে্থটা পরিতাক্ত 
হয় মাজ। 

দেহ ধারপককে জীব এক একটা কোষে কবিষু। ফ্ড্রকোষে আবদ্ধ হযু। 
মরণকালে বাহ ভ্ভুল কোবটা হইতে মুক্ত লাভ কাব। কিগপ? সাপ 
ঘেষপ থোলশ ত্যাগ করে প্রজাপতি £যরূপ তাহার দেহের শক্ত আবরণ 
ত্যাগ কবিষ্ব! মুক্ত হয়, সেইৰপ মানব স্কুল দেহ হইতে মুক্তি লাভ কবিয়! 
প্রকৃষ্টতর চৈতন্তসত্বায় উপনীত্ত হয়। মৃত্যুকালে স্থূল দেহ হইতে মুক্তিলাত 
কবিয়া পরে জীব যেমন কামদেহ অবলম্বন করিয়া যমলোকে ( &৪৮এ] 
8011] ) বাস কখে, অধবা উন্নতাবদ্থাঞ্প আরও সুক্মতর মানসদেহ অবলম্বন 
করিয়] ন্বর্গরাজ্যে গমন করে, উন্নত দেহধাবা সাধকগণ ভ্রীবন্দশায়ই সজ্ঞানে 
সেই লোকে গমনাগমন কবিতে পারেন । তাহাতে মরণের পরে মানবের 
কিরূপ অবস্থান্তর ঘটে, তাহ! অবগত হইয়া জনসাধারণের মনে যে মরণের 
নামে একট আতক্ষেব ভাব বদ্ধমূল আছ, তাহ? হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পানেন। এবং কেবল মাত্র গ্ুলদেহে যে জীবন নির্ভৰ করে না এবং তাহার 
বিনাশেই যে জীবন পর্যবসিত হয় না, তাহা! নিসংশ্পবূপে বুঝিতে পারেন। 
সঙ্ঞানে ও থেচ্ছায়, দেহ হইতে বাহির হইয়া! যথন বারংবার অধিকতর 
স্বাধীনত লাভ করিয়া জীবনকে বিশদভাবে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছেন, তখন চিবদিনের মতন বন্ধনজাল ছিন্ন করিয়া রক্তমাংসময় দেহ 
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কারাগার হইতে মুক্ত হওয়ার সময় কেন তিনি শোকমোছে অভিভূত বা 
বিষ হইবেন? এই শিক্ষা পবাবিদ্যা সমিতিব অন্তরঙ্গা সাধণার একটা 
প্রধান অঙ্গ । 

ঈশ্বর জলন্ত অগ্নি, জীব তাহার এক একটা স্ফুলিঙ্গ বা কণা । এই বহ্ছি- 
কণা ব্রহ্মরূপ কেন্দ্র হইতে বাহির হুইক়্া স্বীয় আবরণ তৈয়।র করিয়া তাহাতে 
বাস করে, তাহাতেই আম্মা বুদ্ধি মনংবূপী জীবে স্থষ্টি হয়। ইহ] অবিনশ্বর 
আত্মার ব৷ব্রদ্মের প্রতিবিষ্ব। এহ জীবদেহছ হইতে আবার একটা রশ্মিকণ। 
বাছিব হষ্টয়া ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থুণতর পদার্থে জডভিত হইতে থাকে। 
প্রথমতঃ কামোপদানে গঠিত কামদেোঠ না বাসনাময় পোহে বাস কবে, এই 
দেহেই কামের বা বাসনাব উদ্ভব ও উদ্রেক হযর়। পরে পিগুবাছাস্৷ দেহে 
আবদ্ধ হয়। তৎপর স্থূল বা"ভাগুদেহে জডিত হইগ্জা সুদৃঢ় প্রাটীর বেষ্টিত 
কারাগার বন্ধ কাবাবাসীর দশ] প্রাপ্ত হইথা পুনং পুনঃ অশেষ সংসার াতন। 
ভোগ করিতে থাকে । হায়। হায় । নিতা মুক্ত শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ সচ্চিদানন্দ 
জীববপী ব্রন্মের কি এই পবিণাম % এইবূপ কঠোব অষ্টপাশে বদ্ধ হইলেও 
জীব স্ববপতঃ স্বগয় গ্বাথান খিহস্গই গাকে, হবে স্থলপাঞ্চ ভৌতিক পদাথে 
পতিত হওয়ায় তাগাব পাথাগুলি এড সড হইয়া যান ৭ ইচ্ছামত ছড়িতে 
পারে না। 

বন সৌভাগ্য ক্রমে জীব তাহার দ্বরূপেব উপলব্ধি করিতে পারে, তখন 
দেহকারাগাবেব দ্বার খুলিয়৷ তাহ? হঠতে বাহিব হইবার জন্য প্রয়াস পায় এবং 
সময় সময় তাহা হইতে প্রথমে স্থুলদেহভার ও দাসনাব হাত হইতে মুক্তি 
লাভ করে এবং পবিত্র মানপবাজ্যে বচরণ করতঃ নৈতিক জীবন লাভ 
করিয়া নিজে যে কথিত রূপত্রয়েব ( আত্মা, বুদ্ধি) মনসের ) সঙ্গ শ্বরূপতঃ 
এক, তাহ! উপলব্ধি করিতে শিখে, পা্ধ জানিতে পারে ঘে এই কামতৃষ্ণাময় 
স্থলদেহ আর তাহাকে আবদ্ধ কাবয়া রাখিতে পারে না। জীবদেহ হইতে 
মুক্তি লাভ কৰি] ধিজ্ত্ব প্রাণ হয় ও প্রকৃত নবজীবন লাভ করে। যখন 
মরণকালে দেহ নাশ হয় তখন সেই জীব জানিতে পাবে যষেসেকোথায় 
কোন্‌ রাজ্যে যাইতেছে। কারণ, এই রাজ্য যে তাহার পরিচিত । দেহ ধারণ 
কালে ইচ্ছা! মত কতই না এই রাজো বিচরণ করিয়াছে, তথন ন্গে অত্যা- 
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বশ্তাকীয় এই ফ্ব সতাটী উপলব্ধি করিতে পারে যে এই দেহ বা জড় জগতের 
সঙ্িত জীবনে কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ, এই ছড়দেহ বা জড জগতের উপর 
জীবের জীবন [নির্ভব করে না। ”কুত পক্ষে জীবন, জীবের একটী নিরবচ্ছিন্ন, 
ধারাবাহি ₹, সংজ্ঞানয়, জ্ঞানময় মস্তিত্বা এষ অন্ডিত্বের বিনাশ নাই, এই 
অস্তিত্ব ছিন্ন হইবার নচে' তবে জীব যতকাল এই জড় জগতে বাস করে, 
সেই কালটুকু মনস্ত জীবনের আত ক্ষুদ্র *ম, যৎসামান্তট অংশ বিশেষ। সুদূর 
পথগায়ী পথিক বেমন পরবিশ্রাপ্ত হইয়।! [দবাব্সানে কোন পাম্থনিখাসে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া (সই বাত্রিণালের জন্য বিশ্রানস্থথ উপভোগ করিস পরদিন 
প্রত্যুষে আবার তাহার গন্তবা পথে অগ্রসর হয় জীব ও ঠিক সেইরূপ এইট 
সংসার বিদোশ বিদেশীক বেশে কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়া যায় মাত্র। মেদ- 
মাংসময় দেহকারাগাবে আবন্ধ হয়া জব স্বাধীনভাবে এই জড় জগতে 
কাধ্য কবিতে অক্ষম হয়। তাহ প্লপারাধাঠক ানববচ্ছিন্ন জীবনের কথাটী 
ভূলিয়া যায়, তখন মোহৃবশ সাক অসৎ, আসথাক সত, অনিতাকে নিত্য 
এবং নি্যকে অনিতা বলিন ভন কাব। 

দেহ ধারণের পুর্বে জ'ৰ নূহ থাকুক, *থন নে দিনমণির দীপ্ত কিরণে 
রঞ্জিত নিশ্ব্ন্ধাণ্ডেব অ$০ সৌনযা অবাপাকন কিয়া বিমল আনন্দান্থুভব 
করিয়া থাকে, পপ জনাকাতল হমনাক্ছপ্ন দেঙগহবরে পতিত হইয়া "নই দিবা 
দৃষ্টি হারাইয়া ফেললে, “পন “পল মিটি 'দ্ট “দিতে পায় মরণকালে 
দেহকারাগাব হইতে জীণ বা” *ইয়। পুনবাস সে সহত্রর শা অংশুমালীর 
ভাম্বর কিরণমালা সৌন্দ্ধা দশন ল ভ ভইরা থাকে, তখন সপসৎ বস্ত জানে 
অধিকতব উপাঘাশা হগ্প' কালের তুলনায় আলোখ অবস্থাপেক্ষারঅন্ধকারের 
অবস্থা অতি সামান্ত,। কিন্তু মানবা শঙ্মজীব, মোহ বশতঃ দেই তমসাচ্ছন্ন 
অবস্থাকেই জীবন ধলি ওই“ প্রকৃত জীবন বলিঙ্া বিশ্বাস করি, অপর 
পক্ষে আলোর অবস্থাকে আমর) মুনা বলি ও সেই অবস্থায় পতিত হইব 
বলিয়া আতঙ্কে শিহরিয়! উঠি। 

মরণকালে দেহী দ্েহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর দেই পরিত্াক্ত 
দেহে অসংখ্য জীবাণু পরস্পব তুমুশ স্গ্রম আরম্ভ করে| জীবদ্দশায় দেহস্থ 
প্রাণ তাহার বাহন পিগাদেহেব সা€।যে, এঈ জীবাণুদিগকে নিয়মিত করিল 
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রাখে, কিন্তু প্রাণ দেহ ছা ভুয়া চলিয়া গেলে, কে আর তাহাদিগকে শাসনে 
রাখে? কাজেই তাহারা পরস্পর কাটাকাটি, মারামারি করিস্তা মরে। 
তাহাতেই দেহ ক্রমশঃ ভাঙগিয়া যায় ও পচিতে থাকে, শেষে জীব'ণু ও অথু- 
কোবগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঘ্ধহস্থ পবমাণু সকল চলিয়া গিয়া অন্ঠান্ত 
জড় পদার্থের নির্মাণ কার্ধো পাবজত হয় । অতএব জড়দেহ সম্বন্ধে 
সেই দেহ যাল্ত্রর ল্চ্ছিন্নশাই মূত্র, অর্থাৎ, যে বন্ধনবলে অসংখ্য জীবাণু 
পরম্পর সন্বদ্ধ হইয়া একত্বে পবিণ” হইয়াছণ, সেই বন্ধনে বিচ্ছেদই 
পেছব্ন মুড ক্রমশঃ । 
শম্ুদশন দাস। 


বেদান্তাভান। 


পূর্ব প্রক্তাশতের পব) 


“ই সাধে চাউ হই একাকী, 
শৃন্ঠমএ নকলই দেখি, 
'দুক্‌ ব্রহ্ম দৃশ্য মায়েতি,” 
বেদান্ত কবে ঘোষণা ॥ ৭1 


দৃক দৃশ্ঠাদ বস্তা নচয়, 
পস্পর অভিন্ন না হয়, 
বৈলক্ষণ্যে বুক্ক সদা, 
দেখ করিয়ে ধারণ ॥ ৮) 


দৃক অর্থে ব্রহ্ম বিস্ময়, 
দৃশ্ত যাবৎ মায়।ময়, 

দৃশ্তা তিরোধান বিন, 
সাধনের কোপার স্থচনা ॥ ৯1 


পন্থা । ১৩১৫ 


সব্বশূন্তময় যদি হয়, 

দৃশ্ত মায়িক বস্ত না রয় 
মায়াতীত ব্রহ্ম আমি, 

সপ্রকাশ কি নয় বল না॥ ১*। 


ব্রহ্মবিস্তা বিদ্যার সার, 
করিল শাগ্ডিল্য প্রচার, 
তাই শাঙ্ডলদ-বিস্যা বলি, 
জগতে আছে ঘোষণা ॥ ১১। 


সে বিদ্যা বঞ্চিত জন, 
(ভাগ স্থথে নিমগন, 
অবিদ্যা আশ্রিত হয়ে, 
সংসারে একাগ্রমন। ॥ ১২। 


এই অবিস্যায় ধ্যানী ধ্যানে, 
কল্পনা-সম্তত জ্ঞানে, 

দেখে কত লোকালোক, 
মুর্তি না হয় গণনা ॥ ১৩। 


ব্রহ্মবিগ্ঠা বিবর্জিত, 

জন্মে জন্মে প্রকল্লিত, 
সংস্কার অব্যাহত, 

কারণ ইছার বুঝ না ॥ ১৪ 


বিষ্তায় জ্ঞান হয় স্করিত, 
জ্ঞানে মায়া তিরোহিত, 
অমায়িক বস্ত কি ধন, 
কেউ বুঝে কেউ কাচ না? ১৫। 
ক্রমশ2 | 
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রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী | 


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 
সম্বন্ধ তত্ত্ব । 


আমাদিগের নিবানভূতা পৃথিবী পব্রিপ্তমান্‌ সৌবজগতের অংশ। 
সৌরজগৎ নাঞ্চত্রিক গ্রগতের অংশ। চতুর্দশ ভুবন বা লমৃণাল লোকপন্ন 
বাষ্টিবহ্ধাণ্ডেব অংশ। শাস্ব সকল চতুর্দশ তৃবনকে সমুণাল লোকপদ্ম বলির! 
বর্ণন করিয়া থাকেন এবং গুক্মদশী যোগিগণও এ চতুর্দশ ভূবনকে খ্যাননেজ্র 
বারা তদাকারেই দশন করিগ্া থাকেন! ব্যঙিবঞ্জাগ্ড সমষ্টিব্রক্গাণ্ডের অংশ। 
সমষ্টিত্রহ্গাণ্ড কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্গধামের পরিধিস্থানীয়। অত এব বাষ্টিব্রদ্জাওকে 
সমষ্টিব্রন্মাগুপরিধির এ+টী বিন্দু বলিলেও বলা যাঁয়। বিন্দু যেমন রেখার 
অবয়ব ও বেখা হইতে অনাতরিক্ত, তদ্দপ বাষ্রিব্রঙ্গাণ্ডও সমষ্টিত্রন্মাণ্ডের 
অবয়ব 'এবং উহা হইতে অভিবিক্ত নহে । কেন্ত্রস্থানীয় ব্রহ্ষধাম ওতপ্রোত- 
ভাবে সমস্ত ব্রন্মাণ্ড বাপি অস্ত আপাবস্বদপে গুঢরূপে অবস্থিত হইয়াও 
লীলামস্ শ্রীভগবানেধ ইচ্ছান্ুসাবে বরন্মাণ্ড মধ্যে আধেয়বছ প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। ত্র ্রহ্ষধান শতগবানের বৈভবাবশেষ-_প্রকাশ বিশেষ । ব্রহ্গাগ্ডপ্ড 
শ্রীভগব।নের বৈভববিশেষ | ব্রঙ্গধাম তাহার খিপাদবৈভব বা স্বরূপবৈভব 
এবং ব্রহ্মা তীহার পাঁধবৈভখ বা মান্াবৈভব) উক্ত উত্তয় বৈভবই 
শ্লীভগ্বানের লীলাক্ষেহ। তন্মধো স্ববপ বৈভবে কেবল সিদ্ধগণের সহিত 
লীলা ভইন্তর থাকে । মায়ঃবৈভব সিদ্ধ ও সাপকেরর সন্মিণন স্থান। গ্রীস্থানে 
শ্ীভগবান সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের সহিত যুগপৎ লীলা করিয়া থাকেন। উভয় 
লীলাই নিত্য। স্বরূপ বৈভবের লীলা অ'বচ্ছেদে এবং মারা বৈভবের লীলা 
ব্রহ্ধা্ড হইতে ব্রহ্গাপ্তীস্তরে প্রবাহ পে সাধিত হঃয়! থাকে । জ্যোতিশক্রুস্থ 
একই ুর্য্য যেমন একটা বর্ষে পূর্বাহ্ছাদি সমাপন করিয়া বর্ষাস্তরে আবার 
পূর্বাহ্থা্দি গ্রকাশ করেন, শ্রীভগবান্‌ তন্রপ অপ্রকট প্রকাশে নিজধামে 
থাকিয়্াই প্রকটপ্রকাশে এক রঙ্গাণ্ডে বাল্যাদি লীলা! সমাপন করিয়া অপর 
ব্রন্মাণ্ডে আবার এ সকল লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীলা অলা'তচক্রের 

৩ 
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সায় বা প্রবাহের গায় গমনাশমন করিতেছেন। জন্মার্দি মৌষলান্ত লীল। 
সকল ক্রমানয়ে ব্রহ্ধাণ্ড হইতে ব্রহ্গাণ্ান্তর প্রকাশিত হইয়া আপনাদের 
নিত্যত্ব ব্যক্ত করিতেছেন। মায়াবৈভব স্বরূপবৈভবের ছায়ামাত্র। স্বরূপ- 
বৈভৰ বিন্বস্ানীয, মীয়াবৈভব উহা প্রতিবিম্ব। অতএব শ্বরূপবৈভবের 
সহিত মায়াবৈভবের আশ্রক়াশ্রয়িভাব ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ নাই। এ 
আশ্রগ্লাপ্ররিভাব৪ আবাবধ পদ্মপত্রে ঞলবিন্দুর স্থায় সম্পূ নিলিপ্ত। 
ই/ভগবান যে কি কৌশলে সন্কল্ন'াত্র চিদ্বিভৃতির সহিত জভবিভূতির তাদৃশ 
ওপাধিক সন্ধন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁই। “কবল তিনিই জানেন। চিজ্জড়ের 
একত্র সমাবেশ মানববুদ্ধির অগোঁচব। বুদ্ধিব বিনয় ন। হইলেও সত্যের অপলাপ 
করা যায় না| জড়াছ্গডের উপাধ্যুপহিত ভাঁব অন্বীকাৰ কবা সঙ্গত ভয় না। 
মায়াবীর মায়ারহন্ত বোধগম্য ন! হইলেও দশকের চক্ষুকে মিথ্যাবাদী বলিতে 
পার! যায় না।। যোগেশ্ববেশ্বর মহানায়াধী মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের পক্ষে 
সকলই সম্ভব। [ৃতনি বদ্ধ ৪মুন্দ উভক্রর্ধিধ জাবেব প্রতি করুণা করিয়। 
তাহার স্ববপবৈভবকে যথেচ্ছ মায়ানৈহবে প্রকট করিয়া থকেন! অতএব 
স্বব্ূপবৈভবীয় লীলা হইতে স্ববপনঃ অভিন্ন মায়াবৈভবীর লী*1কে স্ববপ- 
বৈভবীয় লীলারহ প্রকাশধিশেষ বলা বায়। এইরূপে লীলাদ্বয়ের পরম্পব 
ভেদ না থাকিলেও তছুউের রূপঙ্গেদ অনিবাধ্য' মধিষ্ঠানভে'দ প্রকাশের 
ভেদই বিজ্ঞানসন্গৃত, এই নিমিত্তই অপ্রকট লীপ। ও প্রকট লীল। শ্বরূপতঃ 
এক হইয়াও বিভিন্নভাবে গুধাশ পাইয়া থাকেন তদ্বাবা অপর একটী মহৎ 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে “দখা যাঁ। অনন্ত অগ্কট লীলার সীমাবদ্ধ প্রকট- 
প্রকাশে মুক্ত জীথর প্রশান্ত গম্ভীর সুখসাগর তরঙ্গায়িত এবংপ্র্ধজীবের 
মুক্তিন্থথসাগরে যথেষ্ট অবগাহন সাধিভ হইতে থাকে । শ্রীতগবানের কুষ্টি- 
ব্যাপারেই মায়াবৈভবে স্বৰপবৈভবেব প্রথম প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

পুরুধাবতার। যিনি প্ররুতির অন্তর্য।ামী ও মহত্বত্বের অঙ্টা, ধিনি 
অংশ ও বনুরূপ হইয়া! প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধযামী হয়েন, যিনি আদি 
অবতার ও সকল অবতারের বীজ বলিয় প্রসিদ্ধ, বাহার অংশ পরমাস্ত স্বরূপে 
ভূতে ভূতে বিরাজ কথন, তাছারই নাম পুরুষাবতভার। এই পুরুষাবতার 
সম্বন্ধে সংস্কৃত তন্ত্রের উক্তি যথা ;- 
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“ৰিষ্থেস্ত ত্রীনিকপানি। 
পুরুষাথ্যান্তথো বিদ্বঃ ॥ 
একত্তমহতঃ অঙ্ দ্বিতীয়ত্বওসংস্থিতম্‌ । 
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তান জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥” 
বিষ্ণুব অর্থাৎ মৃলসঙ্কর্ষণের পুরুষপংজ্ঞক ত্রিবিধ কপ শাস্ত্রে নিদ্দিষট 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে ধিনন প্রকৃতির অক্ত্ধ্যামী ও মহততত্বের অই, তাহার 
নাম প্রথম পুরুষ। যিনি ব্রহ্গাণ্ডের ও সমষ্টিজীবের অন্তর্ধ্যামী তাহার নাম 
দ্বিতীয় প্ুরুষ। আব যিনি সর্বভৃতের বা বাষ্টরিজীবের অন্তধ্যামী, তাহার নাম 
তৃতীয় পুরুষ । ক্রমশঃ | 


পরাবিদ্য। সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য । 


কেহ পরাবিদ্যা সমিতিব সভ্য হংবাব অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উক্ত 
সমিতি কোন এক সভা হথদে তাহাকে এ সশিতিব (070০ 021০৭) 
৩ ভ্িনটা উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বুঝ, ইয়া বলেন, অথবা কাগজে মুদ্রিত উক্ত 
উদ্দেশ্াত্রয় তাঁভাব হস্ডে অর্পণ করিয়া তৎসন্বন্ধে বিন্টেনা কবিতি কহেন। 
তিনটা ( বিশেষতঃ উহ্হার মধ্যে প্রথমটা ) প্রবেশাখীৰ অনুমত হহলেই 
তিনি সভ্যর্জেণীভূক্ত হইতে পারেন। প্রথমটা ইংরালি ভাষায় যেমন লিখিত 
মাছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত কবিধা তৎপরে তাহার (£ি৩০ (05196107) ) 
অনুবাদ ব্গতাষায় দিতেছি £-_ 

7, ৮৭0 0 25700158501 000 05৮ 91821 0190179175090 ০0 

2া2েঞাাডি। 10০80 08000101001 19095076695 ৭9850786601 
001001.% 
“হিন্দু মুলমানাদি জাতি ও তাহাদেন পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্ম-মতভেদ, স্ত্রীপুরষের 
বিভিন্নতা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃদ্রাপি বর্ভেদ_-এই সকল পরিদৃশ্তমান পার্থক্যের 
উপর দৃষ্টি ন! রাখিয়া! ( অর্থাৎ মূলে সকলেই এক ও অভেদ এইকপ একট! 
সামান্ জ্ঞান ) সকলের মধ্যে সার্ধজনীন ত্রাতৃভাবের উদ্দীপনার জঙ্ক একটা 
বীজ-কেন্ত্র প্রস্ততকরণ' ইহাই উদ্দেস্া। 


৩৪০ পন্থা । [১৩১৫ 


ইংরাজি “০০৪০৮ অর্থে সকলেই জানেন ৭1618 ৪0705131705 ৮117101 
28 956 0" ”070%7)৮ 1090016 00. আমাদের ভাষায় বলিতে বা লিখিতে 
হইলে আমরা উহাকে বিষয়? বলিব বা? লিখিব-__অর্থাৎ ইন্জিয়গ্রান্বপ 
র্সাদ্বির 'ন্ততম বুঝিতে হইবে । এই সমিত্তি সংস্থাপনকালে পুজনীয়। 
হেগেন' ব্রাাভাট্স্কী ও শ্রদ্ধাম্পদ কর্ণেল মহোদ্য সকলের সমক্ষে তিনটামান্ত 
বিষয় উপস্থিত কবেন, যন্দ্ারা এই সমিতির প্রধান উদ্দেস্তা কথঞিতৎ হৃদয়ম 
করিয়া সকলে সভ্যশ্রেনীভূক্ত হইতে সক্ষম হয়েন। যাহারা কোন একটীর 
দ্বারা আকুষ্ট হয়েন, তাহারা এই সমিতিতে প্রবেশ করিতে পারেন । কিন্তু 
দ্বিতীয় ও তৃতীস্ব বিষষ দ্বারা কেহ মাকুষ্ট হউন বা লা হউন তাহাতে বড ক্ষতি 
নাই, প্রথমটা সঙ্ধন্ফে কাহারও অনভিমত হইলে ভিনি কিছুতেই ইহার সভ্য 
হইতে পারিবেন না। ম্ৃতহাং এই পৃথিবী মধো /ঘ স্থানে যে কেহ ইহার 
সভ্য হইয়াছেন, তীহ্াকে প্রগম উদ্দেশ্টুটী সম্পূর্ণপে মানিতে হইয়াছে । 
সমগ্র জগত বাপিয়া সদ্দদেশেব পবাবিগ্ভাপমিতিব সভ্ভাগণ যে উদ্দেশ্তাীকে 
সমভাব 'আাদন করিতেছেন, সেইটাই শীর্ষস্থানীয় - সর্বোচ্চ ইহাই 
সার্বজনীন ভ্রাত ভীবের বাঁভ-/কন্ত প্রস্তত কবণ'। 

€000150750 13001910900 সাবজজন'ন ভ্রীতৃভাব সন্বান্ধ আমব। কি 
বুঝিব এক্ষণে তাহী ধেখা মাউক্। কোন এক বিশিষ্ট পিতার ওুরসে কোন 
এক বিশিষ্ট মাতাব গর্ভ হঠতে নিস্থত জীব সকল ভ্রাতা বা ভগিনী পদবাচ্য। 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা টান (২৮0০0107) সবব্দা বর্তমান থাকে, 
তাহাদেব মধো অনেকাংশে সৌসাদৃষ্ঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
সকল পরিবার মধ্যেই সকল স্থানেই ভ্রাতৃভাবেব পরিচয় পাওয়া যাক্স-+কিস্তু 
এই সকলঈ নিদ্দি্ট ও স্বর সীমাবিশিষ্ট মাব্র-_পৃথকত্বের ভিতর কথঞ্চিৎ 
একত্ব। 10001591751] 1370911011)900 বলিতে গেলে আর কোথাও কোন 
প্রতিবন্ধক থাকে না_-তেদেব চিহ্ন কুত্রাপি থাকে না- কেবল এক অনন্ত 
একত্বেরই তাব বুঝায় । | 

এই পৃথিবীর নানাস্থানে অনেকানেক সমিতি দেখিতে পাওয়া যায় 
যাছাদের ৯%০০15020 1319017511)00- যাহাদেব উদ্দেশ্তু ও ভ্রাতভাব প্রচার। 
যে পরিমাণে যে ব্যক্তি বা যে সমিতি এইবপে তাতভাব কার্যে পরিণত 


পৌষ]  পরাবিষ্তা সমিতির প্রথম উদ্দোশ্টয | ৩৪১ 


করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই সেই পরিমাণে তাহার! প্রকৃত জগঘ্ব্যাপী 
ভ্রাতৃভাবের পথে অগ্রসর হইতেছে । 

অনেকানেক এইকূপ সমিতি বর্তমান সত্বেও এই পবাবিগ্যা সমিতির 
ংস্থাপকগণ কি কারণে ভ্রাতভাব প্রসাবণের জন্য মাবার একটা নূতন সমিতি 
স্থাপন করিলেন? অনেকানেক অপ সমিতির সঙ্কল্ল যেকালে একতা 
প্রচাব তাহা হইলে কোথায় অপর সকল সমিতির সহিত '[1705017209] 
১০০19/র পার্থক্য ? 

যে স্থান বা দিক হইতে লক্ষ্য করা মায় সেই স্থানের বা দিকের উপৰ এই 
পার্থক্য নির্ভর করিতেছে-- 117০ 01190001199 11) 010 01706161771 
[00100 06 %19৮/---505 11101611 ৭0৮00190170 00 ৯ 10100) 0700170- 
109৫ 35 100160 &৮, বোধ হয় আপনাবা লক্ষ্য করিয়া গাকিবেন যে একই 
বন্ত নিম্ন হইতে দেখিলে একপ এবং উপব হইতে দেখিলে অন্য একরূপ 
দেখায়__বাহির তষ্টতে এককপ ভিতব হইতে অন্তবূপ দেখা যায়। যদি 
আগনাদের মাধা কেহ কখন বিস্তীণ শাখারশাখাবিশিষ্ট পত্রাদিতে 
পরিপূর্ণ কোন এক বৃহৎ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া শাখাপ্রশাখার মধা দিয় 
স্ুনীলগগনেব দিকে দৃষ্টি কবেন, তখন দেই বক্ষকে একজপ দেখাইবে ; 
এবং যগ্তপি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে এ বুক্ষকে দেখেন তন আবার 
উহ অন্তরূপে প্রতীয়মান হইবে ' পুনবায় মার একটা স্দাহবণ দেখুন__ 
কোন ব্যক্তি কখনও প্যারিস (1১5) নিউইয্বরক (19১০1) কিখা? লগ্ন 
(7,007) সহর দেখেন নাই, কিন্তু উহাদের সৌন্দর্য্যের বিষয় বিবিধ 
প্রকারে শ্রত আছেন। একদা তিনি কলের গাড়ী চড়িয়! এ সকল মহানগবী 
দেখিতে যাইলেন। বাশ্পীয়ষানের অতি বেগগণন এবং সহত্বে কেবলমাত্র 
এক অতি ক্ষুদ্রাংশ__একপ্রান্তমাত্র--ত্াহ।র নয়নগোচির হওন বশতঃ, প্রত 
পক্ষে স্পষ্ট কিছুই প্লেখিতে না পাওয়ায়, তাঁহার মন অতি সক্কোচিত হইল, 
তিনি মনে মনে ভাবিতে লাশিলেন ঘষে লোকে এ সকল নগরীর শ্রী, সমৃদ্ধি 
সম্বন্ধে কতই অতিরঞ্জিত কবিয়া বর্ণন। করিয়! থাকে | কিস্ত পরে নগরের 
অভান্তরে উপনীত হুইয়1, বিবিধ প্রস্তরসন্সিবেশিত স্ুগ্রশস্ত রাজবস্ম বেষ্টিত 
অপূর্ব সৌধ্মালা অবলোকনে তাহার হৃদয়ের পূর্ব্বোৎপন্ন সন্কোচিততাৰ 


৩৪২ পন্থা । [ ১৩১৫ 


তিরোহিত হইল এবং এক অনন্ুভূত আনন্দলহরী তাহার হৃদয় মন পরি- 
পুরিত করিয়া ফেলিল। লক্ষ্যের স্থানভেদ বশতঃ দৃষ্ট বিষষের এই প্রকার 
বৈচিত্র ঘটে 

অপরাপর সম্প্রদায় ত্রাতৃতাব প্রচাব দ্বার পৃথিবী মধ্যে একটা গভিনব 
অবস্থা স্থাপন বা উৎপাদন কবিতিছেন এইরূপ মনে করিয়। থাকেন। 
সমাজ মধো প্রায়ই পবম্পব পরস্পরের প্রতি অত্যাচার ও অসদ্ধ্যবহার করেন, 
বলবান ছুব্বপকে পীড়ন কবে; ইহ (খিয়া কতিপয় উচ্চশ্রেণীর মহোদয- 
গণের অন্তঃকরণে এক অনি মহান্‌ করুণভাখ জাগ্রত হওয়ায়, তাহার! 
দুর্বল ব্যক্তির সংবক্ষণার্থে দুচ সংকল্পেব সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়! স্থানে 
স্থানে এক একটী সভা স্থাপন করতঃ সর্বত্রে ভ্রাতভাব প্রচার করিতে 
লাগিলেন | তীহাবা মনে করিয়াছেন এটা একটা নুতন ভা এবং তাহাদের 
কর্তৃক ইহা জগাত প্রকাশিত হইরাছে। যাহা হউক, ভাহাঁদেব উদ্দেস্ত 
অতীব মহৎ এবং বু প্রশংসা ধোগ্য। নৃতন উদ্ভ'বিত ভাবের ক্রমশঃ 
প্রসার 'অভি ষসহ্কাবে 'হাঝা ০&। কবিতেছেন--তীহারা এজন্ঠ আনেক 
কষ্ট সহ কবিতেছেন--আনক স্থানে অনেকেব নিকট অন্যায় ব্যবহারও 
পাঁইতেছেন। 

পরািগ্ভা সমিন্ডি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 1দক হইতে দখিতেছন। ভ্রাতৃভাবকে 
তাহারা অতি পুবাতন বলিয়। জঃনেন। মনুষ্য মাত্র সুলে পরস্পর পরস্পরের 
ভ্রাতা--এই বিশ্বাস তাহাদের প্রথম সোপান । উদ্দামূল অধঃশাথারূপ জীববৃক্ষে 
আমরা! প্রতোকে এক এক শাখা বা প্রশাখা স্বৰপ। এই বিশাল বৃক্ষের মূল 
ব্রন্মে ংবঢচ এবং ব্রন্েবই অনন্ত জীবন ইহাব কাণ্ডে কাণ্ডে শাখার শাখায় 
অবিচ্ছিন্নরূপে সঞ্চালিত হইয্সা পরপর সকল স্তবেই বিস্তীর্ণ হইয়! কি দেব, 
কি মানব, কি পণুপক্ষী, কি উত্ভিজ, কি খনিষ্ক, সকল রাজ্যেই জীবসমূহকে 
সম্যক ধাবণ ও পবিবদ্ধন করিতেছেন। মানবকুল সেই ব্রহ্মোরই প্রতিবিষ্ব 
ব1 ছায়া আমরা সকলেই সেই মহেশ্বরেবই প্রতিমাস্বরূপ ২ 11829 )। ঘোর 
অজ্ঞানাবরণে আবুত থাকায় আমরা যে সেই পরমান্মসার অংশমান্ধ এবং 
তাহার সহিত এক ও অভিন্ন, উহ বুঝিতে না পারায়, 'আমি” তুমি? 
ইত্যাকার পৃথক জ্ঞানে বন্ধ। সেই অজ্ঞানাণরণ উন্মোচন করিতে পারিলেই 
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সেই উজ্জল শুত্র জ্যোতি পর্ধত্র বিকশিত হুইবে-তথন আমরা বুঝিতে 
পাবিব থে এতকাল যাহাদের পৃথক বলিয়া বিবেচনা কবিতাম, তাহার! কেহই 
“আমি” হইতে পৃথক নহে--সকলেই একই স্থত্ে আবদ্ধ মণিবৎ ঈশ্বরাংশ। 
৮7006101010 1-2772-7199-007501074577235 040) উি৯৭106৮% টিখোা, 
011১1 ( বান্দেব সর্বমিতি ) ৬010) 0159101308 0৮075 001))0 7১০০০1765 
১10) 009 10027৮61101 001179 02017 06 81)১ 00 00010075) ঠ0০ 
06111711500 19 ভাে115 0105 115 025 0), 1065 16 59 000 পু হাত তু 
সংকর্ষণ [1001719. এই স কর্ষণ 17110751101 বা জীবাত্মা । 
ঠিঠল10) এ] 00000700106 ৮1011 09 ৭0৮0০ 0000006৮ 76 8%150709 
01091017521] 00০ 1015100 0991071181118৩৭5 (79110 ৭৩61৭ 6০ 192179 
1১016 810 10510150101 101 00 ৩5০16100119 0116)-0755610010001% 
(সংস্কার চ/ 0986 01)15০196৮)। জা) 1 5৬০০ 09 0৭8 1 16090001 
গো। 1৮1) ৮1 00 750106 নি ০৫৭11015000 10০91)501007109 
(0767৮ 02170 00010077100 10101 ঘটিত 07০0৭170501 505 
--৮0 1950 01 81০0740৬ ( স্টীবাজ্মা বা কুমার ) 97811) 0) 0059] 
(09010016506 07070151001 তি 00000000061, ৭00000000৩0 9৫৮ ৪ 
[052 11117015115 0৮০-7)1971701 

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখ। যাইনতছে বে, “ত্য 10774 কা জীবাজ্াকে 
বান্থদেবতনয় “সঙ্গবণ/কপ (ব্রহ্ষপংটিতা শারা) অথবা মহ্শ্বরতন্য 
'কৃমারকপে (স্ধাপুবাণ প্রভৃতিতে 7 বর্ণনা করবা হইয়াছে, এবং 
মুণ্ডক উপনিষদ প্রস্ৃতিতে এক্ষব ব্রন্মের প্রতি'বদ (বিস্ফুলিঙ্গ ) স্বন্ধপ 
উল্লিখিত হইয়াছে__সে নকল5 এক এবং আমব।ই সে লকলেন প্রতিবিদ্ব-_ 
শ্ততরাং সকপেই এক | শাস্ত্র মধো সঞল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে 
(বৃহদারপাকে ও অগ্ঠান্ত উপনিষদে পাইবেন ঈশ্বর স্বায় প্রতিবিম্ব দ্বারা 
জীবাত্মাব্ূপে নামরূপ মধ্যে অবস্থিত। এইরূপে আমাদের অর্থাৎ পরাবিদ্যা 
সমিতির প্রতোক দভ্যকে মুলেব দিকে দৃষ্টি বাখিয়া জাবের পরস্পর অভিন্নতা 
উপলব্ধি করিতেশিক্ষা করিতে হয় এবং ঘিনি বে পাৎমাণ |শাখতে পারিবেন, 
তাহাকে সেই পরিমাণ অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে ছুইবে। এই 
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অভিন্নত1 ব1 সমত্বন্ঞান যদিও যোগপথ অবলম্বন না করিলে সম্যক উপলব্ধি 
হয় না, তথাপি যতদিন সেই যোগপথ কাহারও ভাগ্যে না ঘটে, শান্্রাদি 
অধ্যয়ন দ্বার? পুবাতন খষিদিগের উপ7দশ হইতে অনেক জানিতে পারা যাঁয়। 
আমাদেব উপদেষ্টাগণ আমাদেব এ্কপ শিক্ষা দিতেছেন। সকলেই সেই 
এক পবম পিঠার সন্তান, কেবল উচ্চ জন্মভূমি হইতে ক্রমশঃ নানা স্তর দিয়া 
অবতরণকাঁ'ল বিবিধ কেষে আবদ্ধ হওয়ায় আমবা একবপ আত্মহারা হইয়। 
“আমি” ও আমার, জ্ঞানে মতিভূত হইবা পড়িয়াছি। কিন্তু প্রথমে এইনপ 
জ্ঞান প্রয়োজন । কারণ এই জ্ঞান দ্বারাই ক্রমে অনন্ত আমিত্ব আসিবে। 
অসীম বহিরজগতের সহিত অসীম প্রকাবে সংস্রবে আসিয়া, বহ্জগত মধে) যে 
মথণ্ড ব্রন্দেব জীবন সমগ্রাবশ্ব ধারণ করিয়া জীবগণকে ক্রমাগত আকর্ষণ 
করিতেছেন, "সেই জীবনের সহিত পকলেরই ক্ষুদ্র ্ষুত্র জীবন মিশিয়] কালে 
একীভূত হইয়া বাইবে। গুকউপদেশ দ্বারা যোগ সাধনা শিক্ষা) করিলে 
অপেক্ষাকৃত অল্প নমর মধ্ধে “বুহৎ আমিব সহিত ক্ষুদ্র সুক্ষ আমির” মিলন 
সম্ভব । পরাবিগ্ঠা সমিতিব প্রধান উদ্দেশ্যই এই শিক্ষা দেওয়া । পরপ্রবন্ধে 
এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চেষ্ট। করিব । 

এক্ষণে বীজ কেন্ত্র বা শক্তি-কেন্ত্র প্রস্তুত করণ চাঠি। ইংরাজিতে এই 
বীজ-কেন্দ্রকে ৪০০৪ শবে অভিহিত কবা হইয়াছে 1২0০1০05 কথার 
প্রকৃত অর্থ (1661 (সারাংশ) 08 ১০৮) সাধাবণতঃ ইহার বাবার 
কথঞ্চিৎ প্রশস্ত হইয়! কোন একটী বস্তুর কেন্দ্রকে বুঝায়, এবং সেই কেন্দ্রের 
চতুষ্পার্থে পবণাণুসমূহ আসিয়। সংযুক্ত হুইয়া সেই বস্তটী গঠন করে। এই 
পৃথিবী মধো যে সমণ্ত বৃক্ষল 51দ, জীব জন্ত দ্রশন কবিতেছি, সকলেই 
প্রথমতঃ এক একটী (০11) কোবাণুবূপবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এবং 
দেই সকল কোষাণুর অভ্যন্তরে এমন একটী নিদিষ্ট স্থান আছে যে স্থান 
হইতে অপর কোষাণু উৎপন্ন হইবার শক্তি সঞ্চালিত হয়। কোধাণুর সেই 
নির্দিষ্ট অতীব সুন্ধ স্থান বা কেন্জরুকেই ব8০1608 ০01 1)9 9611 কহে। এবং 
কোষাণুর (০611এর ) সেই নির্দিষ্ট কেন্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া জীবনীল্োত 
প্রবাহিত হইর! উক্ত কোষাণুর পবমাণুসমুহে এরূপ এক স্বস্থান্তর উৎপর 
করে যস্থারা উক্ত কোবাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! ছুইটা কোষাণু উৎপন্ন হয় ও এঁ 
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ছইটা ক্রমশঃ সংবর্ধিত হইলে পুনরায় এ দুইটা হইতে চারিটী হয়; এবং 
ক্রমশঃ প্ররূপে এ নিয়মে সংবর্ধিত হয় ,ও সংখ্য! অধিক হইতে থাকে। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে ঘে প্রত্যেক্ত কোধাণুমধ্যে উহ্নার বীজ-কেন্ত্র 
(০1০9১) কোষাণু অপেক্ষা আয়তনে অতিক্ষুত্র হইলেও, উক্ত বীজ-কেন্ত্র 
মধ্যে সমস্ত জীবনীশক্তি নিহিত আছে--এঁ শক্তি প্রভাবেই এক একটা 
কোবাণু হইতে শত শত কোষ ও উহা হইতে পুনরায় শত শত দেহ উৎপন্ন 
ও বিস্তৃত হইতেছে । মানবদেহ্র দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যার 
ভাহাতেও শত শত কোধাণু রহিয্নাছে এবং প্রতোকেব ভিতর তাহার বী্জ- 
কেন্দ্র ৰা শক্তি-কেন্ত্র নিহিত বদ্দারা এ কোষাণুগুলি পরিবদ্ধিত হইতেছে । 

সার্ধজনীন ভ্রাতৃভাবের শক্তি কেন্দ্র (বি০1০৮১ ' তাহা হইলে কাহাকে 
কহা যায়? পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে এই ভ্রাতৃভ'বের অস্তিত্ব বাশ্তবিকই 
আছ--কিস্ত সেই একত্তা বা সমত্ব অতি উচ্চ স্তরে লক্ষিত হয়, সাধারণের 
সহজে বোধগম্য নহে। ম্ুতরাং শরীরবিণীন একটী ঘযস্তানের ভ্তার 
(৪ 2550 10৩2) 16১০ * ০০ ) ইহার বর্তমান অবস্থা ( যথার্থ কহিতে 
হইলে এই ১০০০৮ সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব সময়ের এই অবস্থা )। 
সকলেই অবগত আছেন যে যাহা কিছু আমরা চতুর্দিকে অবলোকন 
কবিতেছি ইহ! সকলই শ্রশ্বরিক ভাব (101৮100 1091)00 ) প্রক্ৃতিবক্ষে 
নিহিত হওযা়্ ক্রমে স্থুলভাবাপন্ন হইয়াছে। দৈবীণঞ্রির ছারা এই কার্ধ্য 
(11070175) সাধিত হইয়াছে । এই স্থলে ১৪০1৪ 7)0০0109 হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধত করিলে এই বিষদ্ধ সকলেরই পরে সহজ হইয়া পড়িবে। মহা প্রলয় 
অবস্থায় কেবল এক সৎমাত্র (136-7955) ছিলেন । [7015 039-7193৩ ৪ 
৪5701)01126ণ 20 009 550৮০ 1300০671109 01,09ট 6০ ৪৭1360%. 07 
60০ 07৪ 13900১ 8)5018006 40৭৮:5০৮ 50806) 10195517077) 0816 
50019001510) 00৪ 0706 01105 91101010709 10900200081 087) 6160091 
৪১010650007 20 ০0170801015 08 ০0900615991 05 16591207086 
98157 50501065 £056506 8190197161165611617 01001710107)5৭ 
007750101971695. [719 18656788060 ০6 016 076 [২581110, 3৪ 9190 


3500091156ত 10% 0৫ চা 606 01686 0768) (আমাদের শাঙ্তে 
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'মহানিশ্বাস').+...000510610170 00151750101) 50081 07)6 450159 
136-25685 85 102 1০০ 00) 10101 0052603 ৪1] 811109868$1010 
10005 01920816500 85591068610 01721500520 070-0080010 1068, 
(102. 10155 01721909186 &11 17915100291 001775010030895, 01) 
0০ 00061 1)21)0, 1১1-০081010 ]২০০৮-১1০১৪))০৪ (11019721110) 
18 01086 85901 01006 405010(0 1010 000611195 | 61) 0019০- 
01৮০ 0181095 ০180510 39 26 1৯ 076 50056120107 06 [জ6ত চা 
11005 875085 06 01796167761861010  30010106905610) কালে সেই 
সৎ (1936-70559) 101875560 হইয়। উক্ত দ্ুইভাগে বিভক্ত হন । কিন্তু 0997016 
5৪09621706 ন। থাকিলে 0০০51910 198107 প্রকাশ হইতে পারে না, এবং 
0987016 14০86197. পৃথ্কৃ থাকিলে (95101 3815167)02 কেবল মাত্র 
শূন্ত-_জড়বৎ থাকে । 111১ 0219 11)1508] ৪. 5৪13১016 (770101) 
৪৮ 10806910080 50050190910995 ০119 01) ৭৯ ] 207201,৮ [76006 ৪ 
10710 15095899517, “]1) 600 01811093650 [717156188, 01919 35 1108 
২/1)100) 11005১01016 09 99০0015 ৯৪1০6 6০ 0)]০০0, 11025 3০70৩- 
00778 (যাহাকে “0085 বলা হইয়াছে ) 15 ০1190 0 0০০8107915 
[০9 ( আদ্যাশক্তি বা দৈবী প্রকৃতি). 161১ ৪ 45065 7১7 ৮1010) 
10088 03:2815)75 হা) 606 1)15109 10000800696 1001919556ণ 01) 0952810 
71005681100 55 006 1৮৮৭ 0£ ২২০6০19, ১১ 70, 

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে মানবের সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব সাধারণ 
সমীপে কেবল একটী উচ্চ ভাব বলিয়া গ্রতীত হয়। যোগী, খষি ও অতি 
উন্নত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন ইছা সদাই কার্য পরিণত করিয়া থাকেন-__ 
তাহারা সর্ধত্র সমদর্শী-_তখন তাধাদের সম্বন্ধে অপর কথা। তাহার! 
সতত উচ্চ বুদ্ধিপ্রভৃতি স্তরে বিচরণ করিতেছেন, সেখানে কেবল একাকার 
জ্তান। স্থূল জগতে সব্বসাধারণের মধ্যে এ জ্ঞান প্রচারের জন্তই 11)90- 
5091)1০8] 5০০19 স্থাপিত হইয়াছে । এই পরাবিস্া সমিতিকে ই টবম০1685 
(শক্তি-কেন্দ্র) কর হইয়াছে, যাহাতে সেই কেন্দ্রের অভ্যন্তর দিক্না সার্বজনীন 
ত্রাতৃভাবের শক্তি প্রসারিত হইয়া সমগ্র জগতকে প্লাবিত কক্ধিতে পারে। 


পৌষ ] পরাবিষ্ভা সমিতির প্রথম উদ্দেশ্ঠ | ৩৪৭ 


দৈবীশক্তি (70150 যেয়প ঈশ্বরের ভাব প্রকৃতিতে সংযুক্ত করেন, সেইরূপ 
শক্তির বাহন করুণাময় 11896:9গণ এই লংবোজনা সম্বন্ধে সহা .তা করিতে 
ছেন। তাহাদের কৃপায় এই সমিতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতি 
ভ্রাতভাবের আধার বা দেহ স্বরূপ--শক্তি-কেন্ত্র। দেহ বলিলেই জড়ভাব 
বুবিবেন না) ইহা! সদাই কর্ম্মশীল। অনুবীক্ষণ দ্বারা কোন কোষাণু মধো 
তাহার শক্তিকেন্্র দেখিলে দেখিতে পাইবেন এ কেন্ত্রু সর্বক্ষণই গতিশীল। 
উহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া! উহাকে পরিশে'ষ দ্বিধা বিভক্ত করে--উহার! প্রত্যেকে 
আবার নুতন নৃতন কোষাণু নিন্মনাণ করে। এনস্কাল ইহা জান৷ আবশ্তীক 
যে কোষাণুগুলি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও সংবদ্িত না হইলে এইবপে বিভাগ 
সংখা! ক্রমানয়ে বাড়িতে পাব নাঁ_বে সময় উপ বিভাগ ঘটন! হয় তখন 
বিভক্ত ০160৪ তাহার চতুদ্দিকে নৃতন নূতন অণুসমূহ সংগ্রহণে বিলক্ষণ 
সক্ষম হয় এবং তন্বাবা শী্রই নূতন কোষাণু নির্মিত হইতে থাঁকে। 

175090101)168) ১০০1৪1ব বিস্তারের দিকে অবলোকন করিলে দেখিতে 
পাইবেন যে কোষাণুর পরিবর্ধন ও প্রসারের স্তায় এই সমিতিরও শীখ। 
প্রশাখ। ধীরে ধীরে ক্রমশঃ জগতে সর্বত্র প্রসারিত হইতেছে। প্রথমে 
11908109 ঢু, 0.3, 3: 00101701 01০91 রূপ শক্তি-কেন্দকে বেষ্টন 
করিয়া! কয়েকজন মাত্র ছিলেন। যে জীবনী-আোত অপ্রকাশিতভাবে 
তাহাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া! সতত নুতন নৃতন কেন্দ্র প্রস্তুত করণে 
উন্মুখীন করিতেছিল, তম্থারা অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকরূপে কেন্ত্রের পর 
কেন্দ্র-_বিবিধ 1,083 ৪110 5০০০০7৪-_প্রস্তত হইয়] পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই এই সমিতিয় শাখা প্রপাখা ব্যাপিয়।৷ পড়িয়াছে। উপমার আঁর 
অধিক বিস্তার নিশ্রায্বোজন। আমরা স্প্টই দেখিতে পাইতেছি ধে শক্ি- 
কেন্দ্র ধথাধথ নির্মিত হইয়াছে, এবং কার্ষযেও পরিণত হইয়াছে। 

এক্ষণে দেখ! যাউক ঘন্তপি কোন ০1689 শক্তি সঞ্চালনে ও কোষাণুর 
প্রসারণে বাধা জগ্মায়, তাঁছা হইলে তাহার পরিপুষ্টি ও সংবর্ধন হয় না-_ঘে 
কোধাণু হইতে ক্রমে অশ্ব, হস্তি, মন্ুষ/দেহ প্রস্তত হইত, তাহা ন! হুইয়া 
তাহা একটা মাত্র কোধাঁগুই থাকিয়! ক্রমে ধ্বংস প্রা হন্ব-__কারণ উল্নতি- 
ক্রোতে বাধ! পড়িলেই সফল আ্োতই মনগতি ও নিম্তেজ হইয়া! গড়ে ও 
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শী্রই মৃত্যুর অধিকারে উপনীত হইয়া থাকে। সেইনপ যে কোন ফেক্তর 
(05806 ০: 32877010609 ১০০1৩6০) শিথিল-উদ্ভম ভুইয়া পড়ে, এবং 
সংবর্ধন ও প্রলার হইতে যাহাঁব লক্ষ্যন্র্ট হয়, যথাসময়ে তাঁছাকে বিলুখ 
হইতে হর। 

০91] কোধ'ণুব লংবদ্ধন ও তন্মধ্যবন্তী শক্তি-কেন্দ্রের কাঁধ্য পর্ধযালোচন। 
করিলে আমর! বছুতর শিক্ষা পাইতে পাবি। পবাবিগ্ঠা সমিতির প্রত্যেক 
সভ্যই সেই সমিতিবূপ শক্ত কেন্দ্রের এক একটা অংশ। তজ্জন্ত পরাবিপ্া 
সমিতিরূপ পূর্ণ কোধাণুসীর সম্যক পরিপুণ্তি, প্রসার ও সংবদ্ধীন আমাদের 
প্রত্যেকেরই হস্তে নিহিত-_-আমবা ইচ্ছা করি'লই উহ!র উন্নতিপক্ষে সম্পূর্ণ 
স্থায়তাও করিতে পারি এবং বিপ্ন ঘটাইতেও পারি। যগ্ভপি আমরা অলন 
হই বা ওদান্ত অবলম্বন করিয়া থাকি এবং সাধাবণ জীবনে কিঞ্িম্সাত্র শত্তি- 
ধোগদ্দানে পরাত্মুখ হই, তাহা হইলে কিৰপে আমাদের শাখা! সমিতি 
(1,048 বা! 1381101) সু, পুষ্ট ও মুফণদায়ী হইবে--আমাদের কেন 
বলশীল ন! হইলে কি প্রকারেই বা তাহা হইতে অপরাপর শাখা প্রশাখ! 
নিস্ত হইয়া পরস্পব সংষোগে এক একটী সমিতিপুঞ্জ (7996796৫ 
131001)65 নির্মিত হইবে + কিন্তু বগ্ভপি আমরা প্রত্যেকে এক একটী 
মতি ক্ষুদ্র হম প্রণালী হইয়। একতার অতি সামান্তও একটা করিয়া শক্তি 
বুহৎ সমিতি অভিমুখে সঞ্চালিত করিতে চেষ্টা করি, তাহ! হইলে আনাদিগের 
শক্তিমোত অন্তান্ত শত শত এপ শক্তিআোতের সহিত মিলিত হইন়। 
বুহৎ কোষাণুঞ্প মহাসমিতব জীবনীশক্তি সম্যক পরিবর্দিত করিতে থাকিবে 
এবং দিন দিন সমৃদ্ধবেগে, আমরা যে সত্য প্রচারে দৃঢ়সন্কল্প ও বঙ্ছপরিকর 
হুইরাছি, তাহার যাথার্থত1 জগতের সর্বত্রে সংপ্রেষিত করিতে পারিবে। 
তাহা হইলেই সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব জগতে পুর্ণ ও উজ্ঞ্ন মুক্তিতে সংগ্রতিষ্টিত 
হুইবে। 


শ্রীযোগেন্্রনাথ গোস্বামী | 


পৌষ ] কর্ম ততব। ৩৪৯ 
কর্ম তত । 
( পু প্রকাশিতেব পর |) 

সেই কপ অসৎ কৃত্যার দ্বারা পাপীদগের অনিষ্ট সাধিত হয়, ( অবস্তয 
পুণ্যবানের কিছুই করিতে পরে না)। দৈত্যগণ যখন প্রহুলাদের অনিষ্ট 
সাধন করিতে পাবিল না তখন নৈতা-পুরোহিত ত'হার বিনাশের জন্ত কৃত্যা 
প্রস্তুত করিয়াছলেন ; কিন্ত তাহ! তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না 
পরস্ভ তাহার অর্ক ধ্বংস করিয়া ফেলিল।_ 

“অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পততিভা তত্র যাজকৈ:। 
ভানেবসা জঘানাশু করত নাশং জগাম চ॥৮ 

আমাদিগের চিন্ত। ব ভাবনা হইতে ষে ক্রিস হুর তাহার শক্তি বিশ্লেষিত 
হইয়া কিছু সমস্ত জগতের উপর পড়ে, কিছু কোন কোনও লোকের উপর 
বিশেষ ভাবে কার্ধা কবে। কাহাব উপকার হউক ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিলে 
কেবলি যে আভীগ্সিত লোকের উপকার হয় তাহা নহে, এ সৎনাদল! 
অন্শ্ত ভাবে অপক্রর মনেও এ চিন্তা জাগাইয়া দেয়, এবং এই রূপে অনেকের 
উপকার সাধন করে। পূর্বেই বল হইয়াছে এই সৎ চিন্তাব উপকার 
করিবার ক্ষমতা চিস্তাকাবীর মন-শক্তি ও আন্তনিক যোগ্যভাব উপর নির্ভর 
করে। যদ্ধপি কোনও শঞ্ছিযান পুরুম অশ্যন্ত শক্তিমান ভুবলেিকিক 
মানপিক মুত্তি প্রস্তত করেন, তাহ? হইলে মুঠ্যব পর তাহার স্থূল শরীর নষ্ট 
হইলেও তাহার স্থষ্ট মুর্তি ভূবলোকে বর্তমান থাকে। কোনও কামনা! 
করিয়া জপ করিতে করিতে বে মুর্তি স্থষ্ট হয়, তাহা যখন জপেব দ্বার 
শক্তিমান হয়, তখন জাপকের ইচ্ছামত কার্ধ্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। 
পুরাণে কথিত আছে যে বখন ইন্দ্র কমলাদেবীর মুল মন্ত্র উচ্চারণ পৃর্দক তাহা 
দশপক্ষ বার জপ করিফাছিলেন,মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া তাঃ1 কল্টবৃক্ষ স্বরূপ অভিলধিত 
কল বস্ত প্রদানে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ মন্ত্র সিদ্ধির ভূয়ঃ ভূয়ঃ উদাহরণ 
পাওয়া ষ'য় এবং ইছাবই বলে কামযে গী€া বশীকরণাদি কার্ষ্য সক্ষম হয়। 

কোনও চিন্তা করিলেই দেই চিন্তাশক্তি প্রথমে ভাবময় অনুর দ্বারা 
আকাগ্ত হয়, তাহার পর স্থুল হইতে স্থুলতর অনু দ্বারা আকাব্তিত হইতে 


৩৫০ পম্থা । [ ১১৩৫ 


হ্টতে অবশোষ পার্থিব মূর্তি ধারণ করে__-এ কথা পূর্বেই বল! হুইরাছে। 
সেই রূপ কোনও চিন্ত! করিলে তাহা উদ্ধে উঠিয়া সুক্মতর অনুকে স্পন্দিত 
করিতে করিতে আকাশ তত্ডে এই স্পন্দন অস্কিত করিয়া! বাথে। মানসিক 
মূর্তি স্ষ্ট হইলেই তাহার চিত্র মাকাশে থাকিপপ যায় । কেবলি ভাবনার চিত্রই 
যে এইবমপ বহিয়া যায তাঠ] নহে; ফটোগ্রাফির যন্ত্রেব সম্মথ যে কোন 
পদার্থ আপিলে যেপ তাহার চিত্র পত়িয়! যায় সেই প্রকার যাহা প্রাণীমাত্র 
করিতে থাকে, ভাবিতে থাকে ,বলিতে ও ইচ্ছা কবিতে থাকে তাহার পরিপাম 
আকাশে চিত্রিত হইয়া যায়। ইভাই চিত্রপ্ুপ্তের খাতা। সাধারণ নয়ন 
সমীপেব ইহ! অগোচর ; কিন্তু ম্যাজিক ল্যান্টাবণের সাহায্যে অনৃষ্ঠ চিত্র 
যেমন দশক মগুলীব নয়ন গোচর কর! যায় সেইবপ চিন্তা ও একা গ্রতার দ্বার] 
সাধকের! এই চিত্রমগ্ডনীর মধ্য হইতে কোনও নিদ্দিষ্ট চিত্রকে ভূবলেিকি ক 
অনু সাহায্যে প্রকাশ কবিতে পারেন। 

আমবা প্রতিক্ষণে এট জগৎ অস্ত চিন্তামর্তির দ্বাবা পরিপুরিত করি; 
আমাদিগের প্রতি চিন্তা, প্রতি ভাব, প্রতি বাসন।, প্রতি সংকল্প, হইতে নান! 
বর্ণের মুর্তি উদ্ভূত হইয়া মগাশৃন্য পুণ করে, এবং তাহারা অদৃশ্ত ভাবে মানবের 
চিন্তাশ্রোত ও জীবনোপায় রঞ্জিত করে। এই সকল চিন্তারৃতিব সমট্টিই 
আমাদিগের জন্মে পুর্বে 'আমাদিগের সুক্ম দেহ নিয়মিত কবে এবং তাহার 
ফলে মানব বংশগত ও জাতিগত গুশ ও দোষ প্রাপ্ত তয়। 

মৃত্যুর পর সাধাবণ শ্রেণীৰ লৌক ভবলেণকে যায়; এবং তথায় ক্ষ 
ভূব্্লোকক বাসনা-দেহ ধারণ করিয়া! শ্বকৃত কর্মের ফলভোগ করিতে 
থাকে । ভোগ শেষ না হইলে ভোগদেহের নংশ হয় না। পুরাণে আছে, 
“তথায় (ভূবলেকে ) জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হুইয়াও তম্মপাৎ হয় না, কারণ 
“ভাগ-দেহের বিনাশ নাই ।” ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ প্রর্ত্তি থণ্ড ৩* অঃ। 

পূর্বেই বল! হুইয়াছে ভূবল্লেেকের সাতটি স্তর বা বিভাগ আছে। যে 
মানবের সংসাবে অবস্তানেব সময় ইন্দরিয্ববিষয়ে ভোগ লালস1 অধিক ছিল, 
এবং সেই লালসার চরিতার্থতা সাধন করিতে যে জীবদ্দশায় বিশেষসাবে 
চেষ্টা কবিযা আপিয়াছে, মৃত্যুর পর ভুবঙ্লেোকের নিম্ন্তরে তাহার অধিবাস 
হয্স এবং ভূথায় তাহার সেই দুষ্ট ভাবনার ও ছুষ্ট সঙ্কল্পের স্কুরণ হইতে থাকে-__ 
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ঘাহু।র ফলে তাহার এ জাতী চিন্তা ও তদনুসারে কম্ম করিবার প্রবৃত্তি 
বাড়িতে থাকে, এবং এ সংস্কার তাহার চিত্তে অস্থিত হইয়। যায়। পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে যখন মানব স্বর্লোক হইতে ভুবল্লেণকে অববোহুণ 
করে, তখন তাহার চিত্তে যেস সংস্কার পড়িয়াছে তদন্থযায়ী ভূবল্েণকের অন্থ 
আকধিত হইয়া ভাহার বাসনাদেহ (98619] ০5) প্রস্তুত করিয়! দেয় এবং 
ভাহাতে তাহার পূর্বব সংস্কারামুযায়ী বিষয়বাসনা, ঢুষ্ট স্বভাব ইত্যান্দ বদ্ধমূল 
হুইয়৷ পরজন্মে শ্বভাবতঃ ছুষ্ট কম্ম কখণেব বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিয়। থাকে । 

এক খণ্ড শ্যত্রে যগ্তপি তিনটি বিভিন্ন জাতীব লবণ কণিকা সংবদ্ধ গাকে 
এবং তাহা এ এ বিভিন্ন লবণময় মএ্দ্রাবে বক্ষিত ওয়, তাহ হইলে দেখা 
ষাইবে যে প্র এ লবণ কণিকাঁব চাবিভিতে আবও অনেক সেই জাতীয় লবণ 
কণিকা আবদ্ধ হইয়াছে । মানবেব বেণাও অনেকটা সেই কপ হইয়া থাকে। 

মনে করুন আত্মা,বুদ্ধি ৪ মশ সনখিত মানব জীবাত্মা (১80)0। 10078) 
এক গাছি অতি সুক্ষ স্বর পনব করেন, “সই স্থণ্ে মনলোকের চডর্থ গুরের 
একটি অন্ধ, ভূবল্লেশকের এক আ'দি-অনু গ্রথিক্র আছে। আরও মনে করুন 
জ্িলোকী মানবের ত্রলোত।ব সমস্ত কাধ্য তাহার এই তিনটি নিদ্দিষ্ট অন্থুতে 
মুদ্রিত হর থাকে এ-ং তাহাতে এ অনুগাল [ন্দিই বর্ণ ও মুরান্বিত 
হয়। মানব মৃত্যুর পর স্বকৃত কম্মের কল কামলোকে ও হ্মগীলোকে [্াগ 
করিয়া যখন কারণদেহে অবস্থান করে, তখন তাহাব এ নির্দিষ্ট জখবনন্থক্জে 
আবদ্ধ অনুত্রয়ের বিমুখী কোনও কাধ্য থাকিতে পারে না। যেমন তস্তকীট 
হইতে তন্ত প্রস্থত হইয়া! কীটকে আববিত কবিষ্না থাকে তক্রপ মানব-জাবাস্মা 
হইতে জীবনস্ত্র বাহির হইয়া এ গ্রথত মন্ুগুণপিকে ঘেরিয়া থাকে ; তখন 
বছির্জগতের সহিত তাহার! সন্বদ্ধিত হইঠে পারে না। 

তাহার পর পুনজজন্মের সময় জীবাত্ম। জাবার মাপন জ্ীবনস্থত্র প্রসব 
করেন এবং সেই আবদ্ধ অন্ুগ্ুপিএ নির্দিষ্ট ম্পন্দনে হজ্জাতীয় অপর অনু 
আদিয়া আবদ্ধ হয় এবং ভাবী ফানধের হুক্মদেহ স্থজন করিয়া দেয়। তাহার 
পর পূর্ব কম্ম্মনিচয় বিচ'র করিয়! কম্মদেবতারা তাহাকে উপযুক্ত মাতৃগর্ভে 
মিবিষ্ট করিয়া দেত্র এবং পুর্ব কন্মান্রূপ স্থল দেহ প্রাপ্ত হুইয়৷ উপযুক্ত 
প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত হইতে হুইতে সে উন্নত হইতে থাকে। 


৩৫২ পন্থা ॥ ১৬১৫ 


আনাঁদিগের বর্তমান দেহ এইরূপে আমাদিগের অতীত কটম্পর উপর 
নির্ভর করিয়া আছে। সহ ধেনুর মধ্য হুইতে যেমন বৎস আপন মাতাক্ষে 
চিনিয়া বাহির কবে, সেইৰপ পূর্ববকৃত কর্ম কর্ডাকে অন্গুগমন করে। 
যগা ধেন্ু সহশ্রেষু বসো বিন্দতিমাতরং ' 
তথা পূর্ববরুতং কর্ম কর্তারমন্ুগচ্ছতি ॥ শাস্তি পর্ধব। 
যে মানব ভাহাব ইন্ট্রিঘগণকে বণানৃত করিয়াছেন, এবং যাহার বিষয়- 
বাসন। যাহাকে অভিভূত কবিয়া রাখিতে পারে ন] মৃত্যুব পরু তিনি 
ভূবল্পেকের উচ্চতর বিভাগে অবস্থান করেন, কিন্তু কিঞ্চদপি স্বার্থ সম্বস্কীয় 
ংপারিক বাসন! না থাকিলে, মানবের ভুবল্লেণিকে স্থিতি লা হইয়া, তাহার 
উপর স্বর্নবাদ হয়। 
সাধারণ শ্রেণীৰ জীব) যাহার উত্তম বাপলা এবং দুষ্ট ভাবনা উভয়েই চিত্তে 
,সমভাবে স্থান পায়, ভুবল্েণকে দুষ্ট ভাবনার স্দুঃণের পব ম্বর্গপোকে গমন 
করে এবং তথায় তাহার উত্তম ভাবের বিকাশ হইতে থাকে । স্বর্গবাদের 
সমস্ত সংস্কার তাহার মনোলোকেব নিদ্দি্ট অনুতে মুদ্রিত হইয়া রহে এবং পর 
জন্মে তাহার উপযুক্ত মনোদেহ গঠন করিয়া দেয়। জীবদ্দশান্ম জীবের যে 
উত্তম ভাবন! জনির্ত মানসিক চিজ মান্কত হইয়া গিয়াছে স্বর্গলোকে যাইবার 
পর তাহার বিকাশ হইতে থাকে, এখং সেই সৎ ভাবনার পরিপোষক কন্ম 
করিবার অনেক ম্থুযোগ আসিয়া উপস্থিত €য়। 
আমর! দৈনন্দিন জীবনে প্রঃ দেখিতে পাই যে কত লোক শাস্ত্র পণ্ডিত 
হইবার তীব্র বাসন সত্বেও বিফলমনোরথ হহতেছেন, সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ 
আলোচন! করিয়াও বিশেষ স্ুরবিদ্‌ হইভে সক্ষম হইতেছেন না, পরস্ত আপরে 
অল্প আস্মাসেই তাহাকে অতিক্রম করিস্বা ধাইতেছে। তাহ। দেখিয়া! আমরা 
মিরাশয় তগ্নোৎসাহ হই এবং ভাবি যে আমবা সকলেই স্বেচ্ছাচারী হিতাহিত 
জ্ঞানশুন্ত চঞ্চল বালক ধনী কোন ও পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলী। হার' 
তবে আর আমাদিগের স্বাধীন উদ্যমের কি প্রয়োজন ! নদীর আ্োত- 
পথে ভাসমান জড়তৃণের মত আমরা ভানিয়া চলিতেছি_-কখন ভ্রোতমুখে 
এই তটদেশ স্পর্শ করিতেছি, কথন বা অপব তটদেশ স্পর্শ করিঠেছি- এই 
অসংভাব আমিতেছে, তাহাকে বাধা দেওয়ার কিছুই ফল নাই--এফটি 
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সত্ভাব আসিতেছে তাহার স্ুরপের চেষ্টা বৃথা ! এই ভ্রসপূর্ণ নীতি অন্ুসয়ণ 
করিয়! কত না লোক অধঃপতনেক মুখে অগ্রসর হইতেছে, কত হুর্বলচেতা 
আপন পাপ অভ্যাসের বাধা দিবার অনাবস্তকতা প্রতিপন্ন করিয়া! যুক্তিত্বার৷ 
আপন কর্মের সমর্থন করিয়! থাকে । 

আমর! পূর্ব সত্যের পূর্ণ অংশ ন1 দেখিয়া আংশিক ভাব দেখি বলিক্বাই 
এই ভ্রমে পতিত হই। আমর! সাধারণ মন্থুষা__সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে 
বাসনার দাস, এবং বাসনার প্ররোচন।,--ইন্দ্রিয়ের সুচিরাভ্যন্থ উত্তেজনাকে 
নিযস্তার লীল! মনে করি বলিয়াই এই ভ্রমে পতিত হই। 

কামময় এবারং পুরুষ ইতি স থা কালো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি । 

ষৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম করতে, ষত্কর্ম্ম করুতে, অদভি সম্পদ্যতে ॥” 

বৃহদারণযফোপনিষ্। 

( মনুষ্য ) কামময় ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; তাহার কামন। যেবপ, 
ভাবনাও তাদন্ুষায়ী হয়, ভাবনা যেইরূপ তাহার চেষ্টা! ব! কার্য তদ্রপ হয়, 
এবং সেইরূপ কার্ধ্য হইয়া থাকে, তাহার ফলও সেইরূপ হয়। 

মৃত্যুর পরপারের বিষয় ঘগ্তপি আমাদিগের চৈতন্তগোচর হইত তাহ! 
হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে আমাদিগের বাসনা ও অভ্যন্থ ইন্জরিয় 
বশীভৃতিই আমাদিগের সকল কাধ্যের গ্ররোচক। 

পুর্ব পুর্র্ব জীবনের স্থৃক্ৃতির অভাবে কোনও মানব পাণ্ডিত্যাভিমানী 
হুইয়াও তাহাতে বিফলমনোরথ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু মৃত্ার পরপারে 
তাহার স্বর্গবাসের সময় সদুপ্দেস্তে তাহার সমস্ত চেষ্টাই,__ত্াহার অপূর্ণ 
সমস্ত ইচ্ছাই মুর্ভিনতী হুয়া প্রতাক্ষীভূত হয় এবং তীহার ভবিষ্ায জীবনে 
প্র চেষ্টা ও ইচ্ছা ব্লবতী করিক্প? দেয়। পুনশ্চ যে সমস্ত তত্ব ও সত্য তিনি 
জীবনে উদঘাটন করিতে পারেন নাই, তাঁহ1 তিনি এইখানে প্রত্যক্ষ করিতে 
থাকেন , হয়ত জীবদ্দশায় তাহার বিশেষ চেষ্টায়ও উপযুক্ত শিক্ষক লাভ 
হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে দেবতা ও খধিগণ আসির়' কত ছুরহ তত্বের স্থৃমী মাংস! 
করিয়া দেন! পুনর্জন্রকালে আর তাহাকে বিফলমনোরথ হইতে হইবে 
না; তাহার এরূপ বংশে ও এরূপ প্রাকৃতিক আনুকুল্যে জন্ম হইবে ষে 
তাহার পক্ষে তাহার এই মতীষ্ট সাধনা পথ সুযোগ হইয়া! যাইবে । যোগ- 
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বাশিষ্টেও এই কথা আছে__মবণের পর পুর্ব সংকল্প প্রত্যক্ষ হইতে থাকে । 
রঙ্জনীতে নিদ্রীর সময় আমাদিগের ভুক্ত দ্রব্যের যেইরূপ পরিপাক হয় এবং 
তাহা যেমন আমাদিগের শরীর বর্ধন ও পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ স্বর্গলৌকে 
মন্যা মানস আহারের পবিপাক করে এবং তাহা তাহার অন্তঃকরণ বা 
কারণশরীব বদ্ধন কবে। 

মানবের পার্থিব জীবনের বিষময় খা সুখময় ফল ভোগের দ্বার! ভূবল্লেণেকে 
ও ন্বর্গলোকে বিচারিত হইয়া তাহাকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দেয় এবং 
তাহাব সংস্কার তাহাব মন্তঃকবণে পড়িয়া যায়, ইহাতে পরজন্মে টুঃথফল- 
প্রস্থ কন্ম করিতে তাহার ভীতি ও অনিচ্ছা আসে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
জন্ম ও মৃতুর পব তাহার সংস্বভাব বদ্ধমূল ও অসৎ স্বভাব ভ্বীনকর হইতে 
থাঁকে। মানবের বিচাবখক্ি, বিদ্যা, উত্তম স্বভাব, বুদ্ধির তীক্ষতা, প্রগ।ঢ 
ধন্মভাব হত্যাদি ইত্যাদি তাহার পৃব্বজীবনের উত্তম ভাবন।র পরিণাম , 
সেইবপ ক্ষুদ্রতা ব্যিয়ে আশক্কি, অবিবেকতা, স্বার্থপরতা, ধন্মে বিমুখত' 
ইত্যাদি ইতি ম'নবেৰ ছুষ্ট ভাবনাৰ পবিণাম। পূর্বোক্ত ভাবনার ফলে 
পে ন্বর্গে আনন্দভে!গ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে এই জন্মে তাহার 
এঁ সমস্ত সংভাবনায় আস্ত! বাড়িয়াছে? তুষ্ট ভাবনার জন্ত সে মৃত্যুর প্ 
কত না নাতনা ও নৈবাশ্ত ভোগ করিয়া আসিয়াছে) সে জন্যই সে সব 
ভাবনায় তাধাব বীতবাগ হুইয়াছে। পূর্ব সংস্কার বশত: তাহাব মানসে 
সতা, এবং অসৎ ভাবনা অনুযায়ী তাহার কখনও কখনও কার্য 
হইয়া! যান সতা, তথাপি এখন প্রতিপদস্থলনে তাহার অনুতাপ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। 


প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কৃতান্থবাদ । 


প্রা সকল দেশেই সকল ভাষায় লৌকিক প্রবাদ বচন আছে, এ সকল 
প্রবাদ কথা কথোপকথন কালে অনেকেই ব্যবহার করে, বিশেষতঃ প্রাচীন 
এবং স্ত্রী পরস্পবা প্রায় কথায় কথার কহিয়! থাকে । 


পৌষ] প্রবাদ কথ ও তাহার সংস্কতানুবাদ । ৩৫৫ 


বঙ্গীয় প্রবাদ বচণগুলি বড়ই মধুর, নীতিপুর্ণ ও কৌতুকজনক, সেজন্ত» 
তাহার সংস্কত অন্থবাদও বোধ হয় নীরপস হইবে না, উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ 
করিলে অতি সুন্দর শুনায়, এবং প্রমাণিত ও হয়। যেগন "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ”, 
প্ধর্মন্ত সুক্ষ গতিঃ” ইত্যাদি পরল সংস্কৃত বচন কথোপকথনে অনেকেই 
বলিয়৷ থাকেন, সেই প্রকার বজীয় বচনগুলিকেও সংস্কতে বলিলে বোধ হর 
প্রমোদকরই হইবে, তাই অগ্» গ্রাহকদ্দিগকে এক নূতন রীতিতে প্রমুদিত 
করিতে প্রবর্ত হইলাম। 

প্রবাদ বচনগুলি যেকে কবে রচন! করিয়াছেন, তাহাব মূল পাওয়! 
ষায় না, কিন্ত প্রায় বচনগুলিই দৃষ্টান্ত, অপ্রস্তত প্রশংসা এবং অন্যান্ত 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এবং প্রয়োজনমূলক লক্ষণা ও বিপরীত লক্ষণা এবং 
তন্মলক ব্ঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত, অভিধেয়ার্থ তাহাতে অত্ন্প। 

অপিচ, যত দব পাবা যায় সংস্ততে 'অবিকণ বাঙ্গালার শব্ধ ও ভাব 
বক্ষার যত্ব কর! হইয়াছে, যে সকল কণা সংস্গতেব অপত্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় 
প্রচলিত হইয়।ছে, তাহ] যথাকমে বিস্তাসের চেষ্টাও কর। হইয়াছে, বচনার 
মাধুর্য রক্ষার জন্য মুলভূত সংস্কত পবিশ্যাগ করা হয় নাই। বঙ্গদেশের 
মধ্যেও বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা অবিকল বাখা হইয়াছে, বাহ। অবুদ্ধ শব 
তাহা (* তারাচিজ্ত প্বাব! নীচে অর্থ দের হইয়াছে । 

প্রায় প্রবাদ বচনগুলি ব্রদ্দ এবং কলহপ্রিষ! স্রীদিগের নিকট হইতেই 
বত্বে সংগ্রহ করা হইয়াছে । 


বাঙ্গালা । সংস্কত। 

১। প্বিষ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ বিশ্বাসাৎ প্রাপাতে কৃষ্ণ 

তর্কে বহুদূর” স্তর্কে তিষ্টেৎ স্ুদূরভঃ ॥ ১ ॥ 
২। “ভাই বল বন্ধু বঙ্গ ভ্রাতরো। বন্ধবোবাচাঃ 

সম্পদেরসাথী, সম্পত্তৌতেহনুচারিণঃ 

অঙসময় নিদানকালে মৃত্যোর্নিদানসময়ে 

গোবিন সারথি” গোবিন্দঃশরণং ক্রুবং ॥ ২ ॥ 
৩। রাখে কঞ্চ মারে কে? কৃষ্ণেরক্ষতি কো হস্তি, 


মারে কৃষ্ণ রাখে কে?” কঃ কষে ত্বতি রক্ষতি ৩ ॥ 


৩৫৬ 


গর 


৬ 


৭। 


১১। 


১২। 


১৩। 


“পস্থা। 


“মন ভাল নব তীর্থ কর, 
মিছামিছি ঘুরে মর” 

“কি করে ঝালে তেলে, 

কি ন। হয় দম্কা (*) জালে” 
“তোর শিল, তোর নোড়।, 
তোরই ভাঙ্গ বৰ ্দাতের গোডা” 
“বুড়ো হাগে মর্তে 

ছেলে হাগে তর্‌তে” 

“পরের মাথায় দিয়] হাত, 
কিরে কাড়ে নির্ঘাত” 

“যার লাঠী, তার মাটা” 
“অতি মন্দ যার, 

হতশ্রী তাব” 

“আপ্‌নি পাগণ, পতি পাগণ, 
পাগল তার চেলা, 

এক পাগলে রক্ষা নাই 

তিন পাগলের মেলা” 

“আগে হাটনী পাঁনবাটনী 
বৌরধাই 

এই তিন জনের যশ নাই” 
“মরেও না মরে সে, 

যদ লোকে ঘোষে, 

বেঁচেও ন। বাচে দে, 

যদি লোকে দোষে ।” 
দব্যাঙেও চায় ঠ্যাঙ্মেল্তে, 
গ'জাও চায় চিতহব়ে শুতে ।” 


(*) দমৃকা-বেধড়ক্‌-খুববেশী। 
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চিত্তং ছৃষ্ং তীর্থং কুরুষে, 
জোতুর্ণতবা ব্যরথং ভ্িয়সে ॥ ৪ ॥ 
মরীচ-তৈলৈঃ কিংসাধ্যং ? 
কিং ন স্তাত্ীব্রবন্তিন। ॥ ৫ ॥ 
শিল1 পুত্রশ্চ তে তে চ; 
দস্তমূলানি ভঞ্জয়ে ॥ ৬ | 

বুদ্ধো জোগুয়তে মর্ডং 

তর্ভ,ং জোগুক্ষতে শিশু; ॥ ৭॥ 
পরস্ত মস্তুকে হস্তং 

দত্বা শপতি দাক্ষণং ॥ ৮ ॥ 

যস্ত দণ্ডস্তস্ত মহী ॥ ৯॥ 
ষস্তাতিগ্রীতিঃ 

সভবেদ্ধতঙ্ীত ॥ ১৪ ॥ 
স্বরংক্ষিপ্ড। পতিঃক্ষিপ্তঃ, 
ক্ষিপ্তস্তম্ত চ সেবকঃ। 
একক্ষিণ্ডে ন রক্ষান্তি 
ভ্রিক্ষিপ্তানীস্ত ক কথ1?॥ ১১ ॥ 
অগ্রাটনী পর্ণবিবণ্টনী চ 
বধ্ৰাশ্চ ধাত্তী 

তিস্বণাং যশো ন॥ ১২॥ 
মৃূতোহপিঘ্রিক্তে নাসৌ 

যদি লোকেন ঘোস্যতে ৷ 
জীবিতোহশি। ন জীবেৎ স 

যদি লোকেন দৃষ্যতে ॥ ১৩॥ 
ভেকোইপিপাদ প্রসরাস্থ চেষ্টতে। 
কুজোহপি চিন্জং শর্িতৃং সমীহেতে ॥১৪ 


পৌষ ] 
১৫। “কাঠুকোট। লোহাপিটা 
বেণির। বিষমজাৎ।* 


১৬ । “কাল বামন্‌ 
কটা শৃদ্র” 
কুত্াগর্দন মুসলমান, 
এই তিনজন] বেইমান ।” 

১৭1 'না বুঝে মলেম গৌরাক্গ রে ।” 

১৮। প্ধবি মাছ না ছুই পানী।” 

১৯। ব্রহ্ষচারী দওধারী, 
আল্গেমারে টাকৃশচারি |” 

২০ । পছু্টলোকের মিষ্ট কথা 
ঘনিয়ে বসে কাছে। 
কথা দিয়া] কথা নেয় 
প্রাণে বর্ধেপাছে। 

২১। যুয়ানে যুয়্ানে কথা কইতে 
পত্তৈ (*) কথায় হান। 
বুড়ায় বুড়ায় কথ! কাত 
পততৈ কথায় কাস,” 

১২। “বাশ বামন বাসক, 

এ তিন ভূমির নাশক |” 

২৩। পহাগ। পীড়ালে মুখে দচ 1” 

২৪। “চোরে চোরে মান্তৃততাই” 

২৫। “চোরের সাক্ষী মাতাল ।” 

২৬। “যেমন গাবর। 
তেমন থাপড় |” 


(*) পত্তৈ-_ প্রত্যেক । 


প্রবাদ কথ ও তাহার সংস্কতানুবাদ | 


৩৫৭ 


কাষ্ঠকুটো লৌহপিযে। 

বণিজো হুটজাতয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

ব্রাহ্মণা অতিক্কহ্থা। 

তীব্রপীতাস্ত শৃদ্রকাঃ 1 

যবনাঃ কুকুর ্ীৰ। 

্ত্রয় এত ন ধান্মিক। ॥ ১৬ ॥ 
গৌরাঙ্গ ৷ রে নৈব বুদ্ধামিয়েইহুম্‌ ॥১৭ 
মত্স্তংপ্রিয়ে নৈবজলং ছুপামি 1১৮] 
নিলিগুদণ্তী ন স্পৃষ্টা, 

নীতং শতচতুষ্টয়ং ॥ ১৯॥ 

মিষ্টং ক্রুবন্‌ ছুইজনঃ 

সমীপে বসতি ক্রমাৎ। 

কথছু! ছৎকথাং নীত্বা 

প্রাণান্‌ হগ্তাবশেষতঃ ॥ ১৯ ॥ 
ফুনাং ঘুনাং সংকথায়াং 

প্রহাসঃ। 

প্রাচাং প্রাচীং সংকথায়ন্ত 

কাসঃ॥ ১১ ॥ 

ত্রাহ্মণা বাসক1 বংশা 

অয়ো ভূমেত্ত নাশকাঃ॥ ২২॥ 
মলপীড়িতোস্ত মুখে দ্রষ্ীয়ান্‌ ॥২৩। 
ভবস্তি মাতৃঘজেয়াঃ 

সর্ষেচৌরাঃ পরস্পরং ॥ ২৪ ॥ 
চৌরশ্ত সাঙ্গীতুন্স্ধং ॥ ২৫ ॥ 
যাদৃশশ্চৈব চণ্ডাল 

শ্চপেটশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ ২৬ ॥ 


৩৫৮ 


২৮। 


৯ | 


৩১ । 


৩২। 
৩৩। 


৩৪। 


৩৫। 


(* খোদ্ছধে-_চাহে--প্রার্থনাকরে। পূর্ববঙ্গ | 


পন্থা । 


“ঘেমন বুনে! ওল 

তেমন বাধ! তেতুল |” 

“যেমন কুকুর 

তেমন মুগডর।” 

প্দাতা হতে বখিল ভাল, 
তুরুৎ ধোয়ীব দেয়।” 

"আপন নাক কেটে 

পরের ঘাল্রাভঙ্গ' 

“গু খেয়ে সতীনের বাটী নষ্ট” 


“াক্‌ ভিক্ষা কুত্তা সামা 
“ন। দিলে দান, না দিলে 
দক্ষিণা, মারতে বলেছে কে ?' 
“এগ্সো চত্তীর গু তে! 
দক্ষিণ” 

“ইছাও বিশ্বায় পায়, 
হাটেও চোক্‌ €েচা যায়” । 
“অগ্ গোধার ম|গ্‌ নাই 
পুতের কিরে কাঁডে।' 
“ভাৎ পাক্কনা। করল? 
ভাজ খোকে | 
“মোটেই ম! বাধেনা 

গবম আর পাস্তা |” 
দঅলক্ীর নিদ্রাবেশী 
দরিদ্রের ক্ষুধা বেশী ।” 


প্র না হ'তে বিছানা বিছার়।” 
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অরণ্য শুরণো যাদক্‌ 

তাদৃং ব্যান্রাধ্যতিস্থিড়ী ॥ ২৭॥ 
যখৈৰ কুকুর 

স্ততৈব মুদগরঃ॥ ২৮ 

দাতুত্ব রকুপণঃ শরেয়ান্‌ 

ত্বরিতং মরিষেধতি ॥ ২০ ॥ 

ছিত্বা! ম্বন।সামন্টস্ত 

বাত্রাভঙ্গো বিধীয়তে ॥ ৩* ॥ 
সপতী পান্রকে ভুক্ত 

পুরীষং তদ্বিনাশিতং ॥ ৩১ ॥ 
আন্তাংভিক্ষা কুক্কুরঃশাম্যতাংতু ॥৩২1 
দানং ন দৎসে ন চ দক্ষিণাঞ্চ 
কন্তানুমতা। মন্ধি মুষ্টিপাত2 ॥৩৩॥ 
মণ্ডকগ্লুতিচগ্তাস্ত 

ধঙ্সিণা মুষ্টিপাহনং ॥ ৩৪ ॥ 

এতত কিমাপ বিশ্বান্তং * 

ছে শ্তামেত্র বিক্রুন্নঃ ॥ ৩৫ ॥ 
নাস্তি শ্রীপদিনোজায়। 

পুক্রার় শপতেহপিতৎ ॥ ৩৬ ॥ 
তক্তং নাপ্তং মার্গীতি 
তৃষ্টকারবেল্লং ॥ ৩৭ ॥ 

নৈৰ বধাতি মে মাতা, 

কোষ্ণং পযুযসিতং কিমু ? 1 ৩৮॥ 
অলক্ষযা অধিক] নিদ্রা, 
দরিদ্রন্তাধিক! ক্ষুধা ॥ ৩৯ ॥ 
নাগচ্ছতিজ্বরেশব্যা ॥ ৪ | 


পৌষ ] অলৌকিক ঘটন। | ৩৫৯ 


৪১। যখনি মেঘ ধরে, ফাবছু ্টো ঘনোব্যোয়ি, 
তখনি বৃষ্টি বরে” তাবদবর্ষতি ভূরিশঃ ॥ ৪১ ॥ 
৪২) “দায়ের কোব্‌ কুড়ুলে তুলিব।” দাত্রাধাতং শোধরেত্বং কূঠারৈঃ 8৪১) 
৪৩ । “কায্‌ না থাকিলে থুড়োর কন্মণ। সতি পিতৃবা গঙ্গা ধাত্রাং 
গঙ্গা যাত্রা কবাই।” বিধাপয়ে ॥ ৪৩ ॥ 
(ক্রমশঃ ) 


অলৌকিক ঘটনা । 


প্রেতের আবেশ । 


পন্থার সহিত আমাথ অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি আমি 
পন্থাকে ভূলি নাই। পদ্থা আমার অতি প্রিয় বস্ত। আমি পুনরায় পন্থাতে 
লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সেবার ভূতেব গল্প হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম ৷ 
এবা৭ও তৃত্রের গল্প হইতে আরম্ত করিলাম। ভঁতের গল্প অনেকেই 
শুনিয়াছেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, তবে প্রতাক্ষ ঘটনা বলিয়। 
লিখিলাম আমিও অনেক ভূতের গল্প গুনিয়াছি কিন্তু এটি আমার 
নিজের পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষীকৃত। "নগরে আমাদের 
পল্লীতে একটি দোতাল৷ বাটী আছে। প্রবাদ গে বাটাতে ভূত আছে। 
অনেকে বাট তাড়া লয় কিন্তু ভয় পাইয়া! চলিযা যায়। একটি স্ত্রীলোক এক 
বার এ বাটী ভাডা লন। মধ্যে মধ্য তিনিও ভয় পাইতেন। সময়ে সময়ে 
নানা প্রকার শব্ধ গুনিতেন কিন্তু শর্ষের কারণ বুঝিতে পাবিতেন না। অনেক 
সময় রন্ধনশ।ল। হইতে অন্ন ব্াঞ্রনাদি €লাপ পাইত। তথান্ন কুক্কুর বিড়ালাদি 
প্রবেশ করিবার উপায় ছিল ন1 কারণ ঘৰ বন্ধ থাকিত এবং কুকুরাদির উচ্ছিষ্ট 
কর! অন্ত প্রকার তাহা লক্ষণ দ্বার! বুঝা যায়। যেমনকার হাঁড়ি তেমনি 
অ'ছে, অথচ ভিতরে দ্রব্য একেবারে চাটপোট। তাহার চিন্কুমাত্র নাই। 
একদিন রাত্রে আহার করিবার জন্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি বাড়ির থাইতে আরস্ত 
করিবেন, এমন সময হঠাৎ প্রদীপ নিবিয়া গেল। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জালিয়। 
দেখেন অনবাপ্রনাদি কিছুই নাই । একেবারে লোপ । যেন খালাতে কিছুই 


৩৬০ পন্থা! ৷ [ ১৩১৫ 


ছিল না। ঘরের কপ্রাটে শিকল লাগান আছে, হঠাৎ কপাট সঙ্গোরে 
খুলিয়া গেল। এই সকল ঘটন] দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনে ভরের সঞ্চার 
হুইলে তিনি প্রতিবেশিগণকে জানাইলেন | একদিন স্্রীলোকটি হঠাৎ পড়িয়। 
যাইয়া মৃচ্ছিতা হন। মৃচ্ছ? ভঙ্গ হইলে সর্বাঙ্গে বেদনা এবং ভয়ানক জর: 
হয়। জ্বরের সময় অত্ন্ত তয় পাইতেন এবং প্রলাপ বকিতেন। বলিতেন-_ 
এখরে অনেক লোক রহিয়াছে । যাহাদেব নাম করিতেন তাহারা সকলেই 
এখন মৃত। তাহাদের জীবিতাবস্থায়্ তিনি জীনিতেন। তন্মধ্যে একটি 
সত্রীলোককে তিনি বিশেষদ্ূপে জানিতেন এবং এ স্ত্রীলোক সেই বাটার 
মালিক ছিলেন। 

অনেক চিকিতসা সত্বেও স্ত্রীলৌকটির পীড়। উপশম হয় না দেখিয়া! এরং 
লক্ষণাদিতে প্রেতের আবেশ বুঝিয়। তাহার পিতা একজন রোঞ্জাকে 
আনাইলেন, রোজাকে দেখিয়া রোগী ভয়ানক চিৎকা আরম্ভ করিলেন । 
তখন আগ সে লোক নাই। রোজা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? 
রোগী আমি অমুক লোক বলিয়া সেই বাটার ৃতা অধিকারিণীর নাম 
করিলেন। রোজ! জিজ্ঞাসা কবিল-_তুমি কিজন্ত ইহাকে পাইয়াছ? রোগী 
উত্তর করিল--আমার বাটীতে এ কিজন্ত আসিয়াছে? এখনই চলিয়া ধাউক। 
এবাটী আমার, আম ইহাতে বাস করি। ইহার! এ বাটাতে কিজন্ আসিয়াছে? 

রোজা মন্ত্রবলে ভূত ছাভাইরা! দিল। রোগীর হাতে কবচ বাঁধিয়া দিল! 
তদবধি আর ওরূপ লক্ষণ দেখা গেল না। ক্রমে রোগী আরোগ্য লাভ 
করিলেন এহং মই বাটা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রে বাস করিলেন, ভূতের ও 
উপজ্রব ঘি ভূতের পরিচয় দিবার এখানে আব্শ্ক নাই। তনি 
একজন মন্ত্রান্ত ঘরের ক্্ীলোক স্ৃতিকা গৃহে সন্তান প্রদব করিতে না 
পারিয়! তাহার প্রাণবিয়্োগ হয়। 

প্রেততত্ববাদিগণের ইহ! একটি আলোচনার বিষষ বটে। ঘটনা অতি 
সামান্ঠ, একটি ভূতের গল্প মান্জ; কিন্তু খাহারা পরলোকতত্ব সম্বন্ধে নান! 
তক যুক্তি এবং দর্শন শাস্ত্রের মতামত লইয়া মস্তি ঘূর্ণায়মান করিয়া কুল- 
কিনার! পান ন তাহার। এই সামান্ত ভূতের উপত্রবের মধ্যে পরলোক তত্বের 
কু্চিকা পাইবেন । শ্রীপ্রণবানন্দ শর্খা । 
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বাস্তব ও অবাস্তব (82৮1. ৪00 ৪1) 


কোন কার্যোপলক্ষে একদিন কোন বন্ধুর বাটাতে বেড়াইতে যাই। দেখি- 
লাম তাহার চারি বৎসরের কন্ঠাটি একটি শিলাথও লইয়া! অপত্য স্ষেহের 
পরাকাষ্ঠ, দেখাইতেছে। কখনও বিছান? পাতি উচাঁকে শয়ন করাইতেছে 
ও বলিতেছে “দুম পেয়েছে, বাবা, ঘুমী ৪” এবং পরক্ষণেই ভুলিয়! লইয়া "এত 
কাঙ্া কেন, গগিদে গেয়েছে? আচ্ছা” বলিতে বগিতে আদরে ক্রোড়ে করিয়। 
খেলা ঘরের ধুলি বালি রূপ উপা'দয় অন্ব্যগ্জন উহার মুখে তুলিয়া দিতেছে । 
আমি অবাক্‌ হয়| ইহা দেখিতেছি। এমন সময় গৃহিণীক্প মসলা পিষিবার 
তন্ত নোড়'টর প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ছুরস্ত কাল স্বক্ধূপ আসিয়া বাধিকার 
কোলের বাছাকে হরণ ক'রলেন। তাহার সোলাব স'পার একেবায়ে ছার- 
খার হইল। বালিক! হাত পা ছুড়িয়। ভূমিতে গড়াইতে গড়াইতে "আমার 
খোকা, আমার খোকা বলিয়া উচ্ন্বরে কাদিতে লাগিল। গৃহিনী যতবার 
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বলেন “আরে, খোক। নয়,-_ নোড়া, নৌড়া,” বালিকাঁও ততবার “নোড়। নয়, 
খোক1» বলিয়া কাদিতে থাকে | অবশেষে গৃহিণী তুদ্ধস্থরে “বোকা মেয়ে, 
নোড়াটাকে খোকা, যা” বলিয়! নোডা লইয়া প্রস্থান করিলেন । 

এই ঘটনাটি দেখিয়া আমার যে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা! বর্ণনাতীত। 
আমি ভাঁবিতে লাগিলা'ম, বালিকাঁটি শিলাথণ্ডকে যে ভাবে দেখিতেছে তাহাই 
বাস্তব অথব1 গৃহিনী যে ভাবে দেখিতেছেন তাহ! বাস্তব? 'আবার একটি 
বৈজ্ঞানিক (0৫010815 কিন্বা 01367776 ) উক্ত শিলাখণ্ডটি প্রাপ্ত হইলে, 
উন? “খোক1” বা “নৌড়া” এ চিন্ত। তাহার মনেই আসিবে না। তাহার 
নিকট উহ] 99170980706 বা! 2180160) অথবা ভূগর্ভের অমুক স্তরে পাওয়া 
যায়, অথব। অমুক অমুক উপাদানে গঠিত। আবার, কোন কোন ব্যক্তির 
নিকট উহা “শালগ্রাম”-___সাক্ষাৎ নারায়ণ। উহার দর্শনেই তাহাদের ভক্তি 
উলিয়। উঠে, প্রেমাশ্র বিগলিত হয়, উহার মিকট তাহার ছুদণ্ড কাদিয়! কত 
মুনোবেদন। দূর করেন! এইবপে একই বস্তুকে নান। লোকে নান। ভাবে 
দেখিতেছেন। প্রশ্ন এই যে, কে ঠিক দেখিতেছেন ? 

কোন গল্লীগ্র“মে এক রাস্তার ধারে একটি ভগ্নস্তসত আছে। এক রাত্রিতে 
উহার উপর ঈষৎ চন্দ্রালোক পতিত ₹ওয়াতে, দূর হতে বোধ হইতেছে 
যেন একটি মানুষ দাডাইয়া আছ। গভীর রক্রে এক চোর বভুমূল্য পরগ্রব্য 
অপহরণ করিয়। এ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। মাটিকে দেখিবামাত্ সে 
ভাবিল একজন পুলিশ কর্মচারী & ড়াইয়। আছে এবং ভয়ে একেবারে অতি- 
ভূত হইয়। “হায়, মার! গেলাম” ভাবিতে ভাবিতে উর্ধাস্থাসে বিপরীত দিকে 
ছুটিয়া পলায়ন করিল । কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভ্রষ্টা রমণী স্বীয় উপপতির সহিত 
মিলিত হইবার» জন্য এ পথে যাইতেছিংলন। তৃত্তটিকে দেখিয়া ভাবলেন 
স্তাহার প্রিষ্নতম তাহারই প্রতীক্ষা কবিত্েছেন। আনন্দে, উল্ললসে তাহার 
হৃদয় বিবশ হইল। তিনি আর অগ্রসর ন! হইয়া মৃছুত্বরে একটি গান ধরিলেন, 
ভাবিলেন তাহার নাক অগ্রসর হইয়া তাহাকে আদর করিবেল। “কিন্ত 
কই, তিনিতে। এলেন না, আমি যার জন্ত মরি সে তো আমায় চায় ন)” ইহা 
ভাবিয়। শোকে ও অভিমানে বাটী ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর এক সাধক 
তাহার ইউদেবের ধ্যান ধারণায় প্রাঙ্গ সমস্ত রাত্রে দেবমন্দিরে অতিবাহিত 
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করি] সাজরিশেষে গৃহাতিমুখে যাইতেছিলেন। স্তস্তটি নয়নগোচর হইবামাজ 
তিনি ভক্তিগদগদচিত্তে নতজান্থু হইয়া! ভূমিতে বসিয়। পড়িলেন এবং কর- 
যোড়ে বলিতে লাগিলেন প্প্রভো, তবে কি সত্যই এ দাসের গ্রতি কৃপা 
হয়েছে? আহা! আজ আমিধন্ত হলাম! নয়ন পরিতৃপ্ত হছল!! জীবন 
সার্থক হল”!!! তিনি তাহার ইষ্মুর্তি দেখিতে পাইলেন। একই বস্তকে তিন 
জনে তিন ভাবে দেখিলেন। ইহাদের মধ্যে কোনটি বাস্তব এবং কোনটিই 
বা অবাস্তব? 

এক হ্বন্দর ও স্ুবৃহৎ উদ্ভান আছে। উহা! নানাজাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ । 
একদিকে শ্রেণীবদ্ধ স্থামষ্ট আমবৃক্ষ, অপরদিকে দাড়িঘ্ব বৃক্ষের শ্রেণী। কোন 
স্থ'নে বহুসংখ্যক লিচু গাছ ফ«ভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, কোথায় বা শত 
শত গোলাপজাম বৃক্ষ সুপক ফলের সৌরভে চতুর্দিক আমোদ্িত করিতেছে । 
কোন কোন বৃক্ষ মুকুলিত; কতকগুলি পুষ্পিত এবং কতকগুলি ফলিত রহি- 
ফ্াছে। নানাবিধ পক্ষীর কলরবে উদ্ভানটি যেন সজীব! মধাভাগে এক 
দীর্ঘ জলাশর, জল হ্বচ্ছ নির্মল, গভীর | ছোট বড় ন'নারকমের মান থেলিয়। 
বেড়াইতেছে এবং রাজহংস সম্তরণ দিয়? পুষ্রিণীর শোভা বর্ধন কছিতেছে। 
তিনটি ব্যক্তি উদ্যানটি দেখিতে আদিলেন।_-একজন বেক্ঞানক (13৩697791) 
একজন বৈষয়ক এবং একজন কবি। বৈজ্ঞানিক দখিলেন কোন্‌ বৃক্ছটি 
কোন্‌ শ্রনির (0705 ও 56018€র ) অন্তর্গত, কোন্টি পু*গুষ্প কোন্টিই 
বা স্ত্রাপুষ্প, কোন্‌ বৃক্ষে স্বত; সম্মিলন হইতেছে এবং কোন্‌ কেন্‌ বৃক্ষের 
মধো শঙ্কর সম্মিলন (07053 075201778 ) সা'ধত হইতে পার ইত্যাদ। 
বৈষরিক দ্বেখিলেন বাগান্টি কত বিঘা! কত কাঠা কতগুলি আত্ত্বৃক্ষ, কত- 
গুলি নারিকেল বৃক্ষ প্রতৃতি আছে, প্রত্যেক বুক্ষে কি পরিমাণে ফল উৎপর 
হয়, ফলগু(লর মূল্য কত হইতে পারে, ফলহীন বৃক্ষগুলিকে চিনিয়। তক] 
প্রস্তুত হইতে পারে কিনা ইত্যাদি । কবি এ সব কিছুই দেখিতে পাইলেন ন1। 
তিনি দেখিলেন কেবল পৌন্দরধ্য- সুন্দর ফল, সুন্দর পুষ্প, নুন্দর পত্র। 
তাহার সহিত বৃক্ষগুলি কথা কহিল, কোনটি হাসিয়া! তাহাকে আলিঙ্গন 
করিল, কোনটি বা কীদিষা মনোব্যথা জানাইল, পুষ্পবধুগুলি যুচ্কে হেসে 
পঞ্ধরূপ অবগু$নে মুখ লুকাইল, বিহগগণ মধুর রবে কত মর্দের কথা বলিল, 
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বিশ্বপতির কতই করুণা কীর্তন করিল !! তিন জন তিন ভাবে দেখিলেন। 
বাগ্ত» কোন্টি? 
প্রতোক মানব, প্রত্যেক জীব স্বয়ং যেটি দেখিতেছে - অচুভ্ভব 
করিতেছে, তাহার পক্ষে তৎকালে সেইটিই বাস্তব, অপরগুলি অবাস্তব। 
শিলাথগুটি বালিকার নিকট বান্তবিকই *খোক1৮ এবং গৃহ্ণীর নিকট 
বাস্তবিকই “নোড়া*। গৃহিণী উহাকে শতবার ণনোড়া” বলিলেও বালিক। 
বুঝিতে পারিতেছে না, এবং বালিকা উহ্হাকে শতবার “খোকা” বলিলেও 
গৃহিণী বুঝিতে পাবিতেছেন না, নোড়াই দেখিতেছেন। কবির নিকট ফুলের 
হাসি ও বৃক্ষের ভাষ! বাস্তব, কিন্তু দৈজ্ঞানিকের চক্ষে উহা স্বপ্। আবার 
বৈষব্ধিক উগ্ভানটির যে অর্থোৎপার্দিক1 শক্তি দেখিতেছেন, কবি ও বৈজ্ঞানিক 
তদ্থিষয়ে.অন্ধ। চোরের নিকট কুস্তটি বাস্তবিকই পাহায়াওয়ালা,__সে অন্ত 
ভাবে দেখিতে পারিল না এবং নায়ি ক্কার নিকট উহার নারকত্বই বাস্তব । 
অতএব দেখ! যাইতেছে একের যাহ। বাস্তব অপরের তাহ! বাস্তব ন! 
হইতে ও পারে। বস্ততঃ জগতে কোন ছুই বাক্তি একটি পদার্থকে ঠিক 
এক ভাবে দেখিতে পারেন না; বদি পারিতেন তাহা হইলে তীহার! ছুটি 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি থাকিতেন না, মিয়া এক হইয়া ধাইতেন। একটি ধনী ব্যক্তি 
সম্মুখে আসিলে কেহ তাহার বেশহৃষ! গাড়ীঘোড়া দেখেন, কেহ ঠাহার ষশ, 
মান, গ্রশাব, প্রতিপত্তিই দেখিতে থাকেন এবং কেহ বা পার্থিব বিভবাদির 
নম্বরত্ব চিন্তা করিয়া তাহাকে কৃপাপাত্র মনে করেন। একই ষুবতীক্ পুক্র 
” মাতৃভাবে দেখিতেছেন, পতি পত়ীভাবে দেখিতেছেন, পিতা! কন্তাভাবে 
দেখিতেছেন। একই ব্যক্তি প্রজাগণের রাজ] ও রক্ষক) চোর দন্থ্যর ভয়ুদাতণ 
ও দণডয্িতা এবং সাধুসজ্জনের পুরহর্তা ও আশাস্থল। যে বৃক্ষচ্যত ফল 
সাধারণের চক্ষে অতি সামান্ত ব্যাপার, তাহাতেই নিউটন মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে পৃথিবী সাধারণের একমাত্র সুখের 
আলয় ও ভরস স্থল, বুদ্ধদেবের চক্ষে তা্চাই রোগশোকজরামরণসন্কুল 
ভীষণ যন্ত্রণায় কারাগার। যে ভু'গর্লোক ওন্বর্ঁলোক আমাদের মধ্যে গু 
চতুদ্দিকে পরিবাণা্ত থাকিলেও আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যোগিঙ্গপ 
তাহ নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যে “মা* নাম আমাদের নিকট অর্কী 
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নিজৰ শষমাত্র, সেই "মা" নামেই পরমহংস রাঁমুষদেব সমাধিস্থ হইয়া 
'আত্মদর্শন করিতেন। এই সকল কারণেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,২_ 

যাঁনিশ। সর্বভূতানাং তন্তাং জাগর্তি সংঘমী । 

যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি স নিশা পশ্থাতো মুনেঃ ॥ 

“সাধারণ জীবের নিকট যাহা! অন্ধকাষ (অদৃগ্ত)। যোগিগণ তথায় 
জাগরিত ( অর্থাৎ দেখিতে পান), এব* সাধারণ জীব যাহ! দেখে, তত্বদশী 
খাষি তাহা দেখেন না।” 

আমার নিকট যাহা বাস্তব, আপনার নিকট তাহা বাস্তব নহে; রামের 
যাহ! বাশ্ঠৰ, শ্তাথ্রে তাহ! বাস্তব নহে। আবার দশ বংপর পুর্বে আমার 
যাহ! বাস্তব ছিল এখন তাহ! অবাস্তব হইয়াছে এবং এখন যাহ! বাস্তব হয়ত 
দশ বৎসর পরে তাহা আর বাস্তব থাকিবে না । বাল্যকালে আপনি জগৎ 
যে ভাবে দেখিতেন যৌবনে কখনই সে ভাবে দেখন নাই এবং বার্ধকোও 
সেভাবে দেখিবেন না। তবেই দেখা যাইতেছে এই সকল বান্তব দেশ, কাল 
ও অবস্থার অধীন। সুতরাং ইহাছ্গাক চরম নিরপেক্ষ বাজ্তব (1717)8] 
£0501869 99811 ) বল! যাইতে পারে না; হাব আপেক্ষিক বাস্তব মানত 
(61506 [২০81105 )। আপেক্ষিক বাস্তব আর দ্বৈত জ্ঞান একই কথা) 
এবং নির”পক্ষ বাস্তব অদৈত পদ্ার্থরই নামান্তর। মানব যখন যেটি প্রকৃত 
বলিয়া অনুভব কবে তখন সেইটিই তাহ!র আপেক্ষিক বাস্তব। আমি একটি 
প্রজ্ঘলিত অগ্নি দেখিতেছি, ইহার দাহকতা অগ্থুতব করিতেছি) সুতরাং 
ইহার উত্তপ, আলোক ও দহনপটুতাই আমা নিকট আপেক্ষিক বান্তব। 
আধার এক ব্যক্কি সেই অগ্শিধাতেহ পুষ্পকরণ দেখিতে পাইয়া নাচিতে 
নাচিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পুষ্পকরথই তাহার নিকট আপেক্ষিক 
বাস্তব। সাধারণের নকট সমুদ্রতরঙ্গ ভীষণ জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই 
নছে; কিন্ত চৈতষ্টদেব প্রিহতম নবজলধরমূর্তি দেখিয়া! তাহাতেই ঝাঁপ 
দিলেন। আমাদের নিকট তরঙ্গের জলত্বই বাক্তব, কিন্তু মহাপ্রভু বাস্তবিকই 
প্রিরতমের সহি মিলিত হুইলেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতি ((5098010887595 ) 
লইস্কাই জগতের আপেক্ষিক বাস্তবত্ব। আমার যে, টুকু অহ্ভূতি তাহাই 


৩৬৬ পন্থা ৷ [ ১৩১৫ 


আমার নিকট বাস্তব, আপনার যাহা! অনুভূতি তাহাই আপনার বাস্তব । 
জগত্তে যত মানব, যত জীব আছে ভাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ জান 
ও অনুভূতিগুলি যদ্দি একত্র করা হয়, তাহা হইলে যাবতীয় আপেক্ষিক 
বাস্তবের সমষ্টি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহ। হইতে নিরপেক্ষ 
বাস্তবের ম্বরূপ পাওয়া যাইবে না। আমরা হয়ত বুঝিতে পারি যে একই 
অজ্ঞাত নিক্ুপাধিক শক্তি (1:0৩1%% ) বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়া বিভিপ্নরূপে 
প্রকাশ পাইতেছে। উহ ইথারের মধ্য দিয়া কখনও তড়িৎ, কখনও 
আলোক, কখনও উত্তাপরূপে, পরমাণুর মধ্যদিয়া আনবিক আকর্ষণ 
€016০0127 966706190) রূপে এবং জড়পদার্থের মধ্য দিয়] মাধ্যাকর্ষণ 
( 279%708009 ) রূপে প্রকটিত হইতেছে । কিন্তু তড়িৎশন্তি, উত্তাপশক্তি 
প্রভৃতি 'যাবতীয়্ বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলি জানিলেও আমর! নিরুপাধিক 
শক্তিটি কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিব কি? মনে করুন এক বাক্তি বিশুদ্ধ শুভ্র 
আলোক কখনও দেোথন নাই। কিন্তু লাল, নীল, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিভিন্ন 
কাচর মধ্যদিয়া উক্ত আলোক যেরূপ আকার ধাবণ করে তাহাই অবগত 
হুইলেন। ইহা দ্বাৰা তাহাব শুভ্র মালোকের ধাবণ! জন্মিবে কি? 

মনম্বী হ যুক্ত পরাঞ্পে একটি সুন্দর দৃষ্টস্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন * তিনি বলেন শব যেকি বস্তু তাহা আমরা জানি না, জানিতে 
পারি না; ইঞাব (বিশেষ বিশ্ষে বিকাশগুলি (19168010127 0121715650101) 
মান্জ আমরা জানি । বিভিন্ন সঙ্গীভ-ান্ত্রণ মধ্য দিয়া ইছ। বিভিন্নন্ূপে প্রকাশ 
পায়। বেহালার তারে ই একরূশে প্রকাশ পায়, বশীর মধ্য দিয়! 
অন্থরূপে প্রকাশ পায়, আবার মুবঙ্গেব মধ্য দিয়া তৃশীষ্ব আকার ধারণ 
করে। এখন যদি আমরা জগতের যাবতীয় বিভিন্ন শব্বগুলি অরগত 
হই,-মক্ষিকার গুন্‌ গুন্‌ হইতে সিংহগঞ্জন, ্বড়ীর টিক্‌ টিক শঙ্খ হইতে 
ভীষণ বজ্রনিনাদ এবং সেতার হারমোনিয়ম, এস্বাজ, ক্লারিয়নেট, বীন, 
ব্যাঞ্জে প্রভৃতি যাবতীয় বাদ্য হইতে ব্রহ্ধাণ্ডের সঙ্গীত (1081০ 0£ 009 
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867৩৪” ) পর্য্যন্ত আর্মীদের শ্রাতিগোচর হয়, তথাপি নিকুপাধিকশব্ষটি যে 
কি বন্ত সেজ্ঞান আমাদের জর্গিধে না। ঠিক সেইন্রপে 'নিরুপাধিক চৈতন্ত 
( £৮৪0109 ০০17501009)553 ) ষে কি পদার্থ তাহ! আমর! জানি ন!, বিভিন্ন 
উপাধি দ্বারা ইনি যে সকল বিভিন্ন মুত্তি ধারণ করিয়া আছেন তাহ!ই আমরা! 
জানিতে পারি। জড়ে ইনি প্রায় সপ্ত, উত্ভিদে একটু বিকাশ প্রাপ্ত, পণ্ড 
পক্ষী মানবে আরও পরিস্কুট, দেবতা মন্ু প্রজাপতিতে আরও অভিথক্ত এবং 
সমগ্র ব্রক্মাওরপ উপাধিতে বিরাট চৈতন্তঠ বা ঈশ্বরবূপে জ্যোতির্শয়। উপাধি 
যতই হুক্স ও বিশাল, বিকাশ ততই অধিক। কিন্তু এই অসংখ্য বিকাশগুলি 
জানিলে, নিরুপাধিক চৈতন্যকে জান! হইবে না। 

উপমাটি অতি সুন্দর । এক একটি বাগ্তযস্ত্র আমাদের এক একটি দেহ বা 
উপাধি এবং যন্ত্রের এক এক প্রকার ৮1)721107 বা শব আমাদের এক একটি 
চিস্তা, জ্ঞান ব! অন্ুভৃতি। সেতারটি কে।ন এক স্থার বাঞ্জিতেছে |, তাহাকে 
ঘদি অন্ত স্বরে বাজাইতে ইচ্ছা করি, তাহ! হইলে তারগুলি “িড়াইতে হয় 
কিন্বা “নামাইতে” হয়। আমরা জগৎ একরূপ দেখিতেছি, যদি অন্রূপে 
দেখিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে উপা'ধটি হয় কঠিন কাবতে হইবে না হয় 
শিথিল করিয়! দিতে হইবে । আবার নিরুপাধিক শব্দের যতটুকু সেতার 
দিয়! প্রকাশ পাইতে পারে ততটুকুই প্রকাশ পায়, অধিক প্রকাশ পার না; 
অধিক প্রকাশিত কবিতে হইলে উহার তারের অথবা! অবয়বের পরিবর্তন 
করিতে হয়। ঠিক সেইরূপে আমার বর্তমান উপাধির মধ্য দিয়া স্রিপাধিক 
চৈতন্তের বতটুকু প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, ততটুকুই প্রকাশ পায় অধিক 
প্রফাশিভ করিবার ইচ্ছা] হইলে, উপাধিটি বদ্লাইতে হয়। 

মনে করুন এক নূতন বাগ্যন্ত্ের স্থ্টি'হইল, উহা হইতে এক নুতন 
রকমের শব্ধ নির্গত হইতে লাগিল, সেরূপ শর আমর কদাপি শুনি নাই, 
করনাও করি মাই। "ইহা আদৌ অসম্ভব নহে, কারণ নিরুপাধিক শব 
উপাধিভেদে যে কত অসংখা মূর্ত ধারণ করিতে পারে কে জানে? ঠিক 
সেইরূপে, আসঙ্গা বদ্ধি এক্ষটি সম্পূর্ণ নূতন উপাধি লাভ করি, আমাদের জান 
ও অন্তুভূতির এর'প আমূল পরিবর্ন হইতে পারে বাহ বর্তদানে আমরা 
কল্পনাও করিতে পারি না। গজ আমাদের যাহা! জগৎ বণিয়! বোধ 
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হইতেছে,--বৈ-জল, স্থল, বায়ু, বৃক্ষ, পণ্ড, মানব, রাস্তা, ঘট গ্রড়ৃতির নিত) 
অনুভূতি হইতেছে.উপাঁধির পরিবর্তনে এগুবিয় বিলোপ অসম্ভব নহে, তখন 
নূন উপাধি-যন্ত্র হইতে এক নুতন অ্র-ুর্বব হুর বাছির হইতে পারে) 
হয়ত আঁজ যাহাকে বৃক্ষাদি বলিয়া অন্ুভব করিতেছি, তখন তাহাকে 
অন্ত কিছু একটা বোধ করিব। বাস্তবিক মানবের নিকট যাহা রুক্ষ) লতা? 
প্রস্তর, ম্ব্, রৌপ্য ইত্যাদি সে গুলি কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী, ও দেবতাদির 
চক্ষে কিরূপ তাহা আমর! জানি লা। 

সে যাহ! হউক, আমর! দেখিলাম একটি মাত্র নিরুপাধিক চৈতন্ত আছ্েন। 
ইনিই এক মাত্র নিরপেক্ষ বাস্তব (4301866 798119 )। ইনি শ্বকৃত 
অসংখ্য উপাধিতে অসংখ্য ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। এই অসংখ্য ভাবগুলি 
প্রতোকে এক একটি আপেক্ষিক বাস্তব। কাঁটব্ূপ উপাধিতে ইনি যতটুকু 
প্রকাশ পাইয়াছেন তাহাই কীটের কাটত্ব এবং কীটত্ব একটি আপেক্ষিক 
বাস্তব অর্থাৎ কাঁটের ক্ষুত্র জ্ঞান ও অন্থভূতি কীটের নিকট বান্তব! আবার 
শঙ্করাচার্ষে/র জ্ঞান ও অন্থুভূত্তি শঙ্করাচার্য্যের নিকট বান্তব এবং যাঁশুর ভাব- 
জগৎ যীশুর নিকট বাস্তব। কিন্তু কোনটিই নিরপেক্ষ বাস্তব নহে__হুইতে 
খারে না) কারণ নিরপেক্ষ বাস্তব উপাধির মধ্য দিয়! প্রকটিত হইলে সন্কীর্ণ, 
সীমাবদ্ধ ও বিকৃত হুইয়া পড়িবেই পড়িবে । ইহা! আমরা বুঝি না বলিম্াই 
আমাদের মধ্যে এত বিবাদ ও গণ্ডগোল! প্রত্যেকেতঠাহার ক্ষুত্র আগেক্ষিক 
বাস্তবটিকে নিরপেক্ষ বাস্তব মনে করেন। জড়বাদী ভাবেন জড়জগৎই 
নিরপেক্ষ বাস্তব--ইহা ছাড়া আর কিছুই বাস্তব ঘ্রাই; বিজ্ঞানবাদী 
(1৭68115) ভাবেন ভাঁবজগতই একমাত্র বাস্তব, জড়জগক মিধ? ও অলীক । 
উদ্দারনৈতিক (1109121] ১ রক্ষণশীলকফে (0০005615861 কে ) সন্কীর্ণচেত। 
শ ভীকস্বভাব বলিয়' নিন্দা করেন, রক্ষণশীল উদ্দাব"নৈতিককে ছুংসাহুসী ও 
'অবিমৃষ্যকারী বলিয়া গালি দেন। রান্রতন্ত্রী প্রজাতম্ত্রীকে প্রাস্তিতজ কান্থী ও 
অপরিণামদর্শী মনে রুরেন, প্রজ্জাতন্ত্রী বাজতন্ত্রীকে গ্রতৃতৃপ্রিক় ও" শার্জপর 
বিবেচনা কয়েন । ক্কষকের নিকট ক্ষেত্র ও কৃষিকর্মই বাস্তব? -শ্রীত্তাতপ 
উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে ছুই বিঘা ভূমি কিরূপ বর্ষণ রুর! যার ইহ্].ঝিনি 
বেশ বুঝিতে পারেন ? কিন্ত রুত্বদ্বা় গৃহে ক ব্যক্তি./একথানি...পুত্তক যা 


আগ | বাস্তব অবাস্তব । ৩৬৯ 
পমন্ত দিন কিরূপে শ্বনিরা প্াকিতে পাঁরে__ইহা তাহান্ব, ঝুক্ধর আগম্য। 
ললগীতজ্ বশিয়্াছেন “গানাৎ পরতরং নহি”, আবার কোপ আডার্য্ের গতর 
বদি শীস্চর্ভা ত্যাগ করিরা গীভবাস্তে লিগু হর, গা চাধ্য ঠাকুর বিরু'হুই 
বলেন “ছেলেটা, একবারে বয়ে গেছে”। তোগধিলাগরত-ইউরো পীরের চক্ষে 
আহার বিহার, ব্যবলা বাণিজ্যই বাস্তব ; স্থৃতরাং একজন বুদ্ধিমান সঙ্গতিপুঁ, 
ব)ক্ি নিজের স্্রীপুত্র, গৃহ পাঁরবাব, বিষয় কর্ম, যশ মান ছাড়িয়া'একটা 
বনের মধ্যে বা পর্বতত্থহায় বসিক্ষা অনাহারে ও শীতে কষ্ট পার কেন ইহা 
তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, ইহা তাহার নিকট এক ব্রিষম প্রহেলিক1! 

ধর্শজগতেও ঠিক এইরূপ-_কেহ কাহাকে বুঝেন না। সকলেই ভাবেন 
তাহা ক্ষুপ্র আপেক্ষিক বাস্তবটি নিরপেক্ষ বান্তর | হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান, 
বৌদ্ধ, জৈন, নানকপন্থী, বাঁধান্তামী, শান্ত, বৈষ্ণব, শৈব, প্রোটেজ্ট'ণ্ট, 
ক্যাখোলিক-_-প্রতোকে মনে করেন তিনিই ভগবানের স্বরূপ ঠিক জানিক়াছেন 
্রবং অপরের ধারণাটি স্্রান্ত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু ভগবান যে নিরপেক্ষ বাস্তব, 
স্থতরাং যিনি যত উচ্চ ধারণ! করুন না কেন, ধারণ মারই যে এক একটি 
সাপেক্ষ বাস্তব/_ইহা অনেকেই ভাবিয়া দেপেন না। তবে অবস্ত ইহা! 
্বীকরধ্য-ষে উপাধি তই বিশুদ্ধ ও লুঙ্ষম হয়, নিরপেক্ষ বাস্তবটি ৩ত্তই অগ্নিক 
প্রকাশিত হন; অতএব একের ধাঁরপা অপরের ধারণাপেক্ষা অধিক 
পুর্ণ হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ বাস্তব কে (পূর্ণ ভগবান কে) কোন 
সোঁপাধিক জীব স্বীনেন না, জানিতে পারেন না। ॥তিনি কেবল নিজেই, 
নিজকে জানেনু। জীব ধখন সকল উপাধি বর্জিত হন, তঞন তীাগার 
নিকট সীঁপেক্ষ, বাস্তব বা ছ্ৈত জ্ঞান থাকে ন1। এই সাপেক্ষ বাস্তব 
সইক্ষাই জীবত্ব, সুতরাং জীবত্বও থাকে না। অতএব” এই অবস্থায় 
“তর্বসি” বা! "সোথুছং প্রভৃতি বাক্যের ফোন অর্থই নাই) কারণ হঞ্ছন 
জীবত্ব, 'নাইট৭ তখন “তং” বা “অহং” নাই, সুতরাং কে কাহাকে.এততবযুসিশ 
বাঁ “সোইহং বলিবে 1? এক নিরপেক্ষ বাস্তব ধিনি নিত ও সনাতন, তিনিই 
এখন আছেন-_-জীবন্রপ স্বপ্রটি ভাঙ্গিয়াছেন! 

টান ধর্প্রচান্বকের! এখানে আসিয়া! হিন্ুদ্িগঞ্ে পরৌন্ুলিক বলিতে 
আগিলেন /. ই শুনি] দেশের কেহ কেহ বলিলেন “তাই তো বট | 
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৩৭০ পন্থা! [১৩৯৪ 


হর্গাপৃজা, কালীপুণা, লক্মীপূজা, অস্তুলি পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কি? ঈশ্বর 
:ন্বিরাকার। ত্তাহাকে মাটীয় পুতুল ভাবি! চাল কলা! খাইতে দেওয়া তাহার 
ক্ব্মাঁনন! নয় কি? পৌত্তলিকত! বিসর্জন কর। গ্রতিমণ পূজ! ছাড়িয়া 
মিরাকার ব্রন্দের উপাসন কর ।” হার, হায়! তাহারা ভাবির! দেখিলেবী না 
যে জগতের লকলেই পৌত্তলিক, সোপাধিক জীব -মাত্রই -পৌত্তলিক, ঘতদিম 
জীবের ঘ্বৈতজ্ঞান ব1 জীবত্ব থাকে ততদিন সে পৌত্বঙ্িক 11 ধিনি টাকাফে 
বাস্তব ভাবিয়৮ন্ভাহার পুজা করিতেছেন তিনি কি পৌন্তলিক নছেন 1 যিনি 
কামিনীকে বাস্তব ভাবিয়া তাহার পূজা করিতেছেন তিনি কি পৌত্তলিক 
নহেন ? ঘিনি বিজ্ঞান ব। দর্শনকে বাস্তব ভাবিয়া তাহার পূজায় নিমগ্জ তিনি 
কি পৌত্বলিক নেন? যিনি বিভব প্শ্ধ্য, যশ মান, প্রভাব গ্রতিপত্তির জঙ্ট 
লালাঙ্মিত, বাস্তব ভাবিয়া সদাই তাহাদের ধ্যান করিতেছেন, তিনি কি 
পৌত্তলিক নেন ? মুরের ইউটোপিয়া) কার্লাইলের হিরো ওয়াসিপ্‌, মিপ্টনের 
স্তাম্সন_-এ খুলি কি পৌন্তলিকতা নহে? আবার” খিনি ভগব!মকে 
নিরাকার চৈতন্তন্বরূপ বলিতেছেন, কেবল মুখে .না বলিয়া ধিনি নিরাকার 
টৈতন্তের একটা কোন ধারণ! (41) 059010 1058 ) করিতে পারিয়াছেন 
এবং এই 1০পটর পৃ করেন, তিনিও কি পৌত্বলিক ন্হেন ? কারণ, ধারণ। 
লঞ্চের অর্থকি ? প্রত্যেক ধারণাই এক একটি পুত্তলিক1 বা ছবি (1799 
0০5৯1) এই ধারণাটি বা ছবিটি মনের মধ্যে বাঁখিয়াই হউক, অথব! 
তুলি, কলম বা বাটালির সাহায্যে কোন বাহিক আকারে আকারিত 
করিয়াই হউক, যতক্ষণ আপনি ইহার ধ্যান বা পুজা করিবেন ততক্ষণ 
আপনি পৌত্তলিক। র্লাফেল একখানি সুন্দর ছবি আঁকিয়া তাহা ক্ষেখিতে 
দেখিতে যখন"ভাবে বিভোর হন তখন তিনি পৌত্তলিক, আবার 'ছবিখানি' 
আঁকিবাৰ পূর্বে যখন তিনি ইহার ধ্যানে নিমঞ্জ ছিটগিন তখনও ভিনি 
-পৌন্কলিক। হাম্লেটের“চিঞ্জ যখন সেক্ষপীয়রের হৃদয়পডে উদিত হইয়াছিল, 
তখন তিনি যেরূপ পৌত্তলিক, উহা নাটকাকারে আকারিত হইলে যে সকল 
ব্যক্তি পুন্তরের পুজা করিয়াছিলেন বা ফরেন "তাহারা পেইরূপ 
পৌন্তলিক। পৌত্তলিকতার হাত হইতে কাহারও নিস্তার শরীই। “আনীম 
করুগাময় তগবান অসংখ্য জীবকে নিক্পত পালন ত রক্ষা, করিতেছেন*-: এই 


মাঘ] বাস্তব ও অবাস্তব। - ৩৭১ 


ভাবে ধাহারা এই বিশ্বব্যাপিনী বক্ষণাটকে স্বশ্মযী প্রতিমাতে-আকারিত 
করিয়া সেছমরী বগৎপালিকা শঅন্বপূর্ণা** মুর্তিতে পুজা করেন তীহারাও 
সেইরূপ পৌত্বলির ৷ : এ ছুয়ে বড় ইতর বিশ্বে নাই। ত্ববে একটু প্রতেদ 
আছে। রতজখ ধারণাটি “কেবল মনের মধ্যেই থাকে, ততক্ষণ উহা অস্পষ্ট 
ও অনির্দিষ্ট ( 5৪89৩ &. 1059010 ) থাকিস যায়) কিন্ত বাক আকারে 
আকাৰিত হইলেই উহা একটু লীমাবদ্ধ (1.17)1060 ) হয় বটে কিন্তু জুল্প্ট, 
জীবস্ত ও বাস্তব (401687, 71510, £981) হইয়া উঠে] কাব্য, সঙ্গীত, 
আলেখ্য, স্থাপত্য, তাধর্য্য--এগুলি সমস্তই নিরপেক্ষ বাস্তবের সাকারীক রখ 
মাত্র,--অই্ৈত বস্তর মূর্তিদান ও পুজাকরণ মাত্র । এবং ইহ্ারই লাম 
পৌত্তপিকত1। পৌত্তলিকত! ভিন্ন জীবের গৃত্যন্তর নাই, কারণ আপেক্ষিক 
বাস্তবের পৃজাকেই পৌত্তলিকতা বলে। . 

সেতার হইতে এক রকম সুর বাহির হয়, এন্রাজ হইতে অগ্গ্রকার সর 
নির্গত হয়। এখন যদি আমর সেতার হইতে এস্রাঁজের নুর বাহির ক্রিতে 
ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেতারটিকে এস্রাজের ন্তায় গঠিত ও তারযুজজ 
করিতে হুয়। আমি জগৎকে একরূপে দেখি, বুদ্ধদেব অন্তন্ধপে দেখেন। 
আি যদি বুদ্ধদেবের স্তায় অগৎটি দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমার 
উপাধিকে বুদ্ধদেবের উপাধির ন্তায় সুক্ষ, পরিমার্জিত ও বিশাল করিতে 
'হছুইবে। এরূপ করিতে হয়ত আমার বর্তমান উপাধির আমূল পরিবর্তনেন্ 
প্রয়োজন হুইতে পারে। হহা এক জন্মেই পারি অথবা বহুশত জন্মেই 
পারি, করিতেই কুইবে। যতদ্দিন করিতে না পাৰিব ততদিন বুদ্ধদেবের 
জান,৪-সহৃতৃতি আমার জন্মিবে না । এইবুপে প্রত্যেক জীব যদি নিজের 
আপেক্ষিক বাস্তবটি ( দ্বৈত জ্ঞানটি) ত্যাগ করিয়া আর এরটি আপেক্ষিক 
বান্ধব লাভ করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে স্বীয় উপাধিটির পরিবর্তন 
করিতে হয়। 

এখন প্রন, এই-__কিন্ধুপে উপাধির পরিবর্তর সাধত হইতে পারে"? নানা 
অপালী আছে। ই্বাদিগকে বিভিন্ন সাধন মার্গ বলে। স্থল হুঙ্মু.তেদে 
মানবের বিবিধ উপাধি আছে। গ্ুলো্কটধির পরিবৃর্ভন হঠুযোগের অন্তর্গত 
এবং সথক্সোপাধির পরিবর্তন. রাজযোগের লক্ষ পবিবু ও সান্বিক 
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খাদ্যা্ষির বারা স্ুপোপাধি নিশোষিত ছয় এবং চিত্ত) স্ারাই হুক্মোপাধি 
পরিবর্তিত হটম্বা থাকে চিন্তার ৫ যে কচি মহীয়হী বিশ্ববিজক্ষিনী * শক্তি 
হাহা? কেবল হোগিগণই সম্যক, পরিজ্ঞাত আছেন:$ ভিন্কাথার! অসম্ভব 
সম্ভব হয়, সম্ভব ও অসম্ভব হয় ) যাহা! অবান্তর ছিল তাহা বাস্তব", আবার 
- ৰাস্তব'ও অন্বন্তব হইয়া পড়ে। “আপনি আজ ধাহাকে স্একটি খৃঙ্চ 
বলিতেছেন, ধরি ক্রমীগত চিন্তা করিতে কেন তাহ বৃক্ষ' নয় একটি 
মাতৃমূর্তি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ৰৎসবের পঞ বৎসর, গমনে শয়নে 
তোজনে উপবেশনে-_ প্রতি মৃহূর্তে ষদি ভাবিতে পারেন উহা? স্তীমুণ্ডি, তাহ 
হইলে দেখিতে পাইবেন আপনার চিস্তাটি ক্রমশঃ বাস্তব হইতেছে, ক্রমশঃ 
প্রীলোকটির মুখ, চক্ষু, নাসিকা, হস্ত পদ আপনার স্পষ্ট" নয়নগোচর হবে, 
আপানি তাহার মৃদ্হান্ত দেখিবেন, তীহাীর কথা গুদিতে পাইবেন। আপনার 
ক্ষ উপাধি, শল্লে অল্পে পরিবর্তিত হইয়া কালক্রমে এপ একু নৃতণ 
আকারে গঠিত হইয়া যাইবে যে বাস্তবিকই আপান বুক্ষকে সর্বদ! জীলৌক 
ৰ্পে দেখিতে খাকিবেন ৮” যে বৃক্ষ আপনাব পুব্বে বান্ব ছিল তাহ? এখন 
অবাস্তব হইবে, যে স্ত্রীমূর্তি অবাস্তব ছিল তাহাই এখন বাস্তব হইবে। এখন 
যদি কেহ আপনাকে বলেন “উহা বৃক্ষ”, আপনি তাহাকে বলিবেন 
“তুমি অন্ধ না হয় বিকৃতমন্তিফ ; আমি স্পষ্টই স্ত্রীবূর্তি দেখিতেছি, তাহার 
কথা শুনিতেছি, তাহার চরণ স্পর্শ করিতেছি ।,. আর তুমি বলিতেছ" 
বৃক্ষ!” 
আবার আপনি যদি বহুকাল ধরিয়! ক্রমাগত দিবারনজি ভাবিতে 
পারেন “আমি অর্জর অমর, আমার দেহ্দি নাই”, তাহাহইলে ৰাবিকই 
“আপনার দেহাদ্ি থাকিবে না, দেহাদির দিন্দুঘা্জ অনুভূতি, হইবে-লা, 
দেস্ার্ি অগ্িতে দগ্ধ ইইলে অথবা বস্ত্র দ্বার! ছিন্ন হইলে আপনি কিছুই 
জানিতে পারিবেন না, এমন কি দেহপ্টত (মৃত্যু ) হুইলেশু আপনি বুঝিস্তে 
পারিবেন না যে আপনি মরিয্বুছেন বা কোন খ্ররিবর্তন হইস্কাছে। কৰি 
যে বলিয়াছেন 11170 25108 0ম] 01906 ৪700 ০90. 17816.8 16979 
0 511, ৪ পু] 9 ৮০) ছা অন্দরে অক্ষরে সত্য। পরম যোগী 
বং বশিষ্ট দে দেব এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখা যাক, £_- 
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মেন ছধেন হথা যহ যদ দা সনাতন. | 
তেন তেন “খা তত্তৎ তদ। সম্মত ॥ ১৬ 
জন্থৃতত্বং বিষং বাতি সদৈবু মৃতবেদ্নাৎ। 
*"শরুিজত্বমাক়াতি, মিত্র সংবিন্িবেদনাৎ ॥ ১৭ 
নিমেষে যদি কল্লৌঘসংবিদং পরিবি্তি । 
নিমেষ এব ততকর্লো ভবত্যত্র*ন সংশয়ঃ ॥ ২৯1 
রাত্িং দ্বাদশবর্ধানি হরিশ্চক্রোহৃভৃতবানন। 
লবণ] তৃক্তরানায়ুরেক রাত্র্যা লমাঃ শতং ॥ ২৪। 
মধুরং কটুতামেতি কটুভাবেন চিস্তিতং। 
কটু চাষাতি মাধুর্্যং মধুরত্বেন চিত্তিতং ॥ ২৭। 
 বিশ্রবুদধা দ্বিবন্ষিঅং রিপুবুদ্ধা। বিপুঃ স্হৃৎ।. 
ভবস্ভীতি মহাবাহো৷ যথা সংবেদনং জগৎ |২৮। 
ফোগবাশিষ্ট, উৎপত্বি প্রকরুণ (৬* আর্থ), 
“যে যে বাক্তি যেয়ে বস্ত যখন যে ভাবেচিস্তা কিরেন সেই সেই ব্যক্তি 
সেই সেই বস্ত তখন সেই তাবে অন্থভব করিয়া থাকেন। ব্ষিকে পর্বদা 
অমৃত চিন্তা করিলে উহা অমৃত ই হুইয় যায়, শত্রুকে মিত্র ভাবিলে সে ষিত্রেই 
পৃশ্মিণত হয়। এক নিমেষকে যদি বহুকল্প জ্ঞান কর! হায়, 'তাহাহুইলে 
এ নিমেষ বাস্তবিক গ্নেই কল্প হুইয়। যায়; এ বিষজ্ষে সন্দেহ নাইন হরিশ্ডন্জ 
দ্বাদশ বৎসর রাত্রি অন্ুভ্ভব করিয়াছিলেন এবং লবণ এক রাব্রির মধ্যে শত 
ব্থসর আস. ভোগ করিস্কাছিলেন । মি বস্তকে সর্বদা কটু.( ঝাল) 
ভাবিলে উহা বান্তবিফই কটু হইয়া ফাঁ় এবং কটুকে মিঃ 'ভাবিলে উহা 
মিষ্টত্বই প্রাপ্ত হয়।. শক্রক্ষে মিন ভাবিলে সে মিত্র_এবং মিত্রকে শুক্র 
ভাবিলেসে শক্ত হুইক়্! বাঁ়। ধেবপ চিন্তা সেইরূপই জগৎ ।” 
বদি এক ব্যক্কিয্স মনে দৃঢ় বিশ্বাল উৎপাদিত কর! হয় (নিজের দ্বারাই 
হুউঝাৰা অপরের ভ্বারাই হউক) যে লবগই শর্করা অথব! প্রঙ্লিত অঙ্জার 
চন্দনব.স্ুঈীতল এবং বদি তিনি অনন্যচিত্তে বিকল্শৃক্ত হইয়া এটহাকে 
ধ্রীরপই ভাবিতে পারদ, তাহা হঙ্ইলে বসতঃই তিনি বধণে চিনির মিতা 
এবং অস্িতে চ্দনের শীতলতা .জনুভেব করেন। অধুন! পাশ্চাত্য জেখজে 
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এ বিষয়ের প্রচুর “প্রমাণ সংগৃহীত . ইইগ্লাছে এবং প্রথমও পরীক্ষা 
চলিতেছে । * -তক্তশ্রে্ঠ, ফোগিশ্রে প্রহলাদ বহুকাল ধরিক্জা ভাবিরাছিলেন 
যে জগৎ বিঞুময়। সবই বিষু) বিষু ভিন্ন কিছুই নাই, জল+স্থল বায়ু অগ্নি, 
মৃত্তিক! প্রস্তর সর্প হস্তী-_প্রত্যেক বস্তই তাহার “দয়াল হরি”) সুতি রং. 
তাহার নিকটে অগ্নির দাহকতাঁ নাই, তিনি অক্ষতদেহে অগ্নিকুণ্ড হইতে 
নির্গত হইলেন ) লর্পের বিষ এখন তাহার নিট বাস্তব নহে, উহ! অমৃতে 
প্রিণণ্ভ হইয়াছে; মত্ত হম্তীর কঠিন পদতল তাহার নিকট বিষুুর কোমল 
ক্রোড়! আর একটি অপূর্ব খটন! গুঁছুন। পরম তক্ত রাঁমান্ুজ ধৎকালে 
নিত্য বিষুঃমৃর্থি দর্শন ও বিষুণর পাদোদক পান করিবার অভিপ্রায়ে এক 
প্রসিদ্ধ দেবালয়ের সন্নিকটে বাস করিতেছিলেন, তখন তাহার অসাধারণ 
প্রেম ও ভক্তি দেখিস্কা বু লোক তত্প্রতি আকৃষ্ট হম। ইছাতে দেবালয়ের 
পুরোহিত ঈর্ধ্যান্বিত হইয়! তাঁহার প্রাণবধের সংকল্প করেন। ভক্ত প্রত্যহ 
বিগ্রহের ধে প!দোদক পান করিতেন, একদিন পুরোহিত তাহাতে উপ্র 
বিষ মিশ্রিত করিয়া বাখেন এবং রামান্জ আসিব মাত্র আগ্রহের সহিত 
উই! তাহাকে পান করিতে দেন। ভক্ত বুঝিলেন ইহা বিষ। কিন্তু তাহার 
নিকট আবাব বিষ কি? তিনি বহুকাল বহুজন্ম জগৎকে অমৃত চিস্ত। করিঙ্না 
আদিতেছের্ন; সুতরাং তীহার লিফট সমস্তই অমুত। তিনি অন্ত দিম 
অপেক্ষা অধিষ্ষ পরিমাণে চরণামৃত পান করিলেন এবং “আহা” বড়ই তৃপ্ত 
হইলাম ! সধন্তই অমৃতময় হউক! 1” এই বলিষ্কা পুরোহিতকে আশীর্ব্বাদ 
করিয়া প্রস্থান করিলেনা পুরোহিত ভাবিলেন *আজ যে তীব্র বিষ দিদ্লাছি 
তাহ! দশজনের জীবন বিনাশে সমর্থ, সুতরাং কল্য প্রাতে ব্যাটার মৃত্যুসংবাদ 
নিন্ডরই পাওয়া যাইবে ।” কিন্ধকি আশ্চর্য্য ! পরদিন প্রাতে দেখিলেন 

ংখ্য তক্ত পরিবেষ্টিত হইয় প্রত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় 
মন্দিরাভিমুখে আদিতেছেন ! তখন পুরোহিতের চৈতন্য হইল+ রামাজের 
আশীর্বাদ সফল হুইল। সমস্তই অমৃতময় হইয়া গেল। পুরোহিতের 








** পন্থায় শ্রক্কাশিত প্তজ্জীরোগণ শীর্ষক প্রবন্ধ বর্টব্য। ৪5 ০101091 73689901) 3০০১95র 
চি০০ এ বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন 
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হিংসাবিষ প্রেষা্ুতে পরিণত হইল। দারুত্থ অন্ুতাপে তীহার হয় দগ্ধ 
হইতে লাগিল। তিনি প্রভৃর পদপ্রাজে গড়াইরণ পড়িলেন। 
কিন্ত সমন্তই আপেক্ষিক বান্তব। এই জগৎ আর কিছুই"নয়, খসংখ্য 
আপেক্ষিক বাস্তবের সমষ্টি মাএ। প্রত্যেকের আপেক্ষিক বাস্তব স্বতগ্্র। 
ধদ্দি বলেন “কই, তাহাতে। নহে । রাম এই বৃক্ষ লত] পণ্ড পঙ্জী চন্্র সুর্য 
প্রভৃতিকে যেরূপ দেখিতেছে, শ্যাম ও তো প্রান সেহরূপই দেখে ।” ঠিক 
বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই থে মানবমাত্রেরই চিন্তা ( ুক্মোপাধি ) প্রা 
সমান। দি উপার্থিটি প্রকট, অসাধাধণ রূপে পরিবর্তিত হইয়া যাক্স ( মনে 
করুন মানব যেন ঘঙক্ষ; গন্ধর্ব বা কোন দেবযোনিতে পরিিপত হইলেন ), তাহা 
হুইলে তিনি বৃক্ষ লতাদিকে ধে ঠিক এইবপই দেখিবেন তাহার প্রমাণ নাই; 
অন্তরূপ দেখাই বরং আধকতর সম্ভব। কারণ, মানবের মধ্যেই উপাধির 
ইতর বিশেষে জ্ঞান ও অনুভূতির ইতর বিশেষ লক্ষিত হম্ক। অতএব .দ্বৈভ 
মাত্রই আপেক্ষিক্‌ বাস্তব, অর্থাৎ ইহাঁবা সকল জীবের পক্ষে সকল সময়ে 
বাস্তব থাকে না। চন্ত্র সুর্য গ্রহ তারা, বুক্ষলতাঁ পণ্ড নর, ভৃতুব আদি 
বগ্তলোক, ইন্ত্রাদি দেবতা, মন্থু প্রজাপতি ব্রহ্ম! বিষণ শিব__সমত্যই স্মাপেক্ষিক 
বাস্তব, ইহাদের অস্তিত্ব জীবের অনুভূতির উপর নির্ভর করে. এই 
আপেক্ষিক বাস্তব গুলিকেই বেদান্ত অবাস্তব বলিয়াছেন। স্থৃতরাং ব্মঃস্কের 
ভাবায় ব্রন্মই একমধন্র বাস্তব, আর সমস্তই অবাস্তব। 
শ্মৃখনলাল রায় চৌধুরি । 


পপশিশস্্্প 


মানবের ইতিবতত। 
( পুপ্রকাশিতের পর )। 
.বেমিবান প্রস্তরমুণ্ি। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, দৈতাগণের তৃতীয় বিভাখ্বের গাঁনবদেহ ' জি 


প্রকান্তি স্িল। পঁতৈ তাহা ক্রমশঃ হন্থ হইতে লাঁগিল। ইঞ্টীয় ্বীপোধে 
প্রতিদু্তি বিস্তমান”আছে) তাহার উচ্চতার পরিমাপ ১৮ হাভনদ  ইৈত্যকু্ের 


৩৪৬ পচ্ছা। [ ১২১ 
মধ্য লহর়ের আনবদেছ বেরুপ ছিপ, “এই প্রতিমূর্তি তাঁহারই” অনুরূপ 1 
্থগ্রসিদ্ধ বেমিয়নান প্রতিমূর্তিগুলি সংখ্যান়্ পাঁচটা ।' তাহা দৈত্যকুলে জাত, 
বিদ্ধ মহাপুরুষগণের উপদেশে ও তত্বাবধানে নির্দিত। এই এ্রতিমূর্তিগ্ঁলির 
মধ্যে একটী অপরটী হইতে ক্রমশঃ ছোট। ইহার! প্রথম মৌলিকজাতি 
হুইত্তে পঞ্চম মৌলিকজাতির মানবদেহের পরিমাণ ব্যঞ্জক। প্রথমটী ১২৬ 
হাস উচ্চ। ইহ! প্রথম জাতির অনুরূপ । প্রথমজাতির দেহ , ছায়ার তারও 
১১৬ ভাত দীর্ঘ ছিল। দ্বিতীয় প্রতিমূর্তি উচ্চে ৮₹* হাত। ইহা! দ্বিতীয়, 
জাতির" দেহপরিমাণজ্ঞাপক | ইহারা স্বেকরৎপক্স এবং, ইহাদের দেই- 
পরিমাণ ৮* হাত ছিল। এইঝপ তৃতীয় মূর্তিটা ৪* হাত উচ্চ। তৃতীয় 
মানবজাতির বা দাঁনবগণের দেহ ৪০ হাত দীর্ঘ ছিল। চতুর্থ প্রতিসূর্তিটা 
উচ্চে ১৮ হাত। পঞ্চমটী আরও ক্ষুদ্র; পঞ্চম জাতির-কধ্য যে ছে 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ছিল, তাহ! হুইতে ইহা সামন্ত উচ্চু। অর্থাৎ ন্যুনাধিক ৬ 
হাত উচ্চ। এই প্রতিমূর্তি গুপি প্রস্তরনির্মিত। আানুদের" অন্থরূপ সৃষ্বয়সূর্তি 
নিন্দাশ করিয়! ইহাদদিগঞ্চে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে 
বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ কথিত প্রস্তর 
প্রতিমূর্থিগুলি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের যুগযুগান্তর পুর্বে নির্মিত। 

পুরাণে উল্লেখ আছে, শুক্রাচার্ধ্য প্রবল পরাক্রাস্ত- দৈতাগণের. গুরু 
ছিলেন। শুক্রের অধীনে তাহারা উন্নতিসেপানে আরোক্ণ ধরিয়ান্ছিল। 
ইঞ্গার অর্থ কি? শুক্রগ্রহ হইতে যে সকল জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এই 
পৃথিবীতে আসিয়। জন্মলাভ করিয্বাছিলেন, তীহাদের উপদেশাক্ছুসারে সবর্গাঙ 
অগ্নিঘাত্ত রাজাগণ এই দৈত্যকুলকে শাসন করিয়াছিলেন, এই জন্তই 
গুন্রাচার্ধ্যকে দৈত্যগুরু বল। হয়। 


অস্থর ময় বা ময়দাঁনব । 


স্বর্গীয় আচার্য এবং রাজাগপের শঈসনাধীনে থাকিয়া টল্টেক্‌ সত্যতা 
ক্রমে ক্রমে উক্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সর্বশ্রেষ্ঠ জেযোতির্বচি 
প্রসিদ্ধ অস্থক ময় এই সময়ে এই জাতির মধ্যে জন্ম লাত করিয়াছিলেন। 
্ি্িই রাত জআবিষ্কারক।” ইহাভিনি সর্বাণ্রে কত দেশবাসী দৈত্য. 


স* 
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গণকে শিক্ষা, দেন, তাহার বহুশতাক্ধি পরে, কাললহুকাবে ইহা প্রাচীন 
মিশরে প্রচলিত হয়'। পুরাণে এবং মহাভারতে অস্থর ময়কে ময়দানব বাপিয়া 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 


দেবষি নারদ । 
এই সভ্যতার সময়ে ইচ্ছাশতি, ও ষোগবণে জাত, ব্রক্গার মানসপুত্র 
“দবধি নারদ পুনঃ পুনঃ এই দৈতাকুলে আবিভূতি হুইয়াছলেন। তিনি 
এযোগবলে . সময়োপযোগী বিভির দেহ ধারণ করিয়া! ধরাতলে অবতরণ 
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাগাচক্ত পরিচালন! করিতেন। বিভিন্ন জাতি 
ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, তিনি মধ্যবর্তী শ্বরূপ 
তাহা দ্ীমংসা করিযু। দিতেন অশদৃষ্টবশে যুগযুগা গ্করকাল ব্যাপিষ্? পৃথিবীতে 
মে খোর রাষ্ট্রবিপ্নব ও নৈসর্গিক পরিবর্তলাদি চলিয়া'ছল, এহ নারদ ধধিউ 
দেই অদৃষ্টচক্রনেমির নিম্বামক'ও পবিচালক ছিলেন। বস্ততঃ তাহার জীবনী 
এক অতি বিল্মকব প্রতহুলিকাবত সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিব অতীত এবং গভীর 
রহস্তযুক্ত । 
বায়ু পোত। 


(য গুহ শক্তির বলে স্থষ্টি কাম চপিক্কাছে, তাহার নিপু তত্ব এহ জানী 
শ্রেষ্টগণ লাঁভ করিয়! তাহা সমাজে প্রচলিত করিয়াছিলেন । স্থুলাকাঁশকে 
বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ঈগার কহে । এই ঈথারে যে অসাধারণ গুহাশক্তি 
নিহিত আছে, তাহার প্রক্রিয়া তাহারা অবগত ছিলেন এবং স্বেচ্ছা্ত, 
প্রয়োজনাধান তাহা প্রয়োগ “করিয়া অলৌকিক ও অসাধারণ কাধ্য লম্পা্রন 
করিতে পারিতেন । জমুদ্র-বক্ষ ভেদ করিম অর্পঘপোত এখন যে ভাবে 
অবলীলাক্রমে পরিচালিত হয়, তখন বাযুবানও তদনুরূপ বামুমণ্ডল ভেদ 
করিয়া আকাশমার্গে যথাতথা পরিচালিত হুইত। টল্টেক্‌ রাজস্ছের 
অভভাদয়ের সময় যখন যুদ্ধ বিগ্রঃ প্রঝল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই ব্যোমধান- 
গুলি বুদ্ধ কার্ধ্ে ব্যবহৃত হইত। 

স্পুরাণ ইতিহাদে এই সকল বাস্ুতানের [বিবরণ ও তন্বারা প্রতিদ্বন্থী সৈশ্ত- 
দলের মধ্যে আকাশমণ্ডলে নানারূপ যুদ্ধ বিবরণ "পাওয়া যায়| সেই পনকে 


তু 
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রসায়ন বিস্তার বলে তাহারা এমন সব ভয়াবহ অশ্রশঙ্তেরে আবিফার 
করিয়াছিল যে, তাহাদের পরিচালনায় অতি অল্প সময়ে এবং অল্লায়াদে 
বহু শক্র বিনাশ প্রাপ্ত হহত। শক্রদৈন্ত শূন্তমার্গে বাধুপোতের মধ্যে 
থাকিয়া! সমম্ম সময় প্রতিপক্ষের মন্তকোৌপরি অজশ্রধারে এমন সব 
বিষাক্ত বারি বর্ণ করিত যে তাহাতে অসংখা সৈশ্ত স্ৃতীমুখে পতিত 
হইত এবং অবশিষ্ট সৈম্ত নিতাস্ত বাতিবাস্ত ও আসফুক্ত হইয়! রণভৃমি 
হইতে পলায়নপর হইত । ভাখাব্ সময় নময় এমন সব সংহারকারী 
বোমা ছুড়িদ্বা মারিত, যাহা ভূতলে পন্চিত হইয়া গভীর নিশাদে ফাটিয়া 
চতুর্দিকে বিকণ্্ণ হহ5 এবং তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ আগ্রেক় গোল! এবং 
অনলব্ষী লক্ষ লক্ষ বাণ ছুটিয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণী সংহার করিত ও গ্জকসংখা 
প্রাণীর হাত, প প্রভৃতি মঙ্গ গতাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রণস্থলকে ভীষণ 
শাশানক্ষেত্রে পরিণত করিত । 


বিজ্ঞান । 


পুরাকালে বিজ্ঞানবলে তাহাবা নানাৰপ লোকহিতকব কার্ধা করিত। 
যাহাতে পশুশালামস ভাল গাল পশ্তু জাত হইতে পারে, বিজ্ঞাববলে তাহার 
সাহাষা করা, যাহাতে পর্যাপ্তপরিমাণে শম্ত উৎপন্ন হইতে পাপে; যাহাতে 
ফলমুলাদির উৎকর্ষ লাভ ও ভূমিব উর্ধরাশক্কি বৃদ্ধি হইতে পারে, তজ্ঞন্ 
তাহ।রা ননাবূপ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার কবিত। প্রাণীজগতের ৪ 
উদ্বিদ রাজোব উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন মানসে এবং নানাব্ধপ পীড়া ও 
তঙ্জনিত অকাল মৃত নিবারণ করা? জন্ত তাহার! নানাবর্ণের আলোকের 
আবিফার করিয়া ব্যবহাব করিত । 

তাহার! দ্রব্যগুণ অর্থাৎ অপরপায়ন বিগ্কা অবগত ছিল। বস্ত বিশেষের 
শুট দিয়া! তাহারা এক ধাতুকে অপর ধাতুতে পরিণত করিতে পারিত। 
এইরপ নান! চাকচিকাশালী ধাতু প্রস্তুত কবির! তন্থারা গৃহাদি সুসজ্জিত 
করিত। এই অপরসায়ন বিস্তা হইতেই কালে রসায্বন বিস্তার আবিষ্কার 
হইয়াছে। গৃহ ও মন্দিরাদিতে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ ব্যবহৃত হইত। 
রাজপ্রাসাদে, ধর্মমনদিরে, ভজনালয়্ে এবং ধনাঢা লোকের প্রাসাদে বহন 
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সংখ্যক স্থবণ স্তস্ত দৃষ্টিগোচর হইত। নগরের শোভা! সংবর্ধনের অন্ত 
ন।নারূপ গিপ্টির ভ্্ব্যাদি প্রস্তুত হইত । 


শিক্ষা, শিল্প, সমাজ ও রাজ্যশাসনপ্রণালী। 


টল্টেক্‌ বাজত্ব সময়ে শিল্প বিদ্যা উন্নতির চরম সীমা উঠিয়াছিল। 
কোন কোন নগর সৌন্দর্যের ও দৃঢ়তার আদশ স্ববপ ছিল, তন্মধ্যে 
স্বর্ণ তোরণ ও স্বর্ণ দ্বারযুক্ নগরই পসর্বাপক্ষা উত্রু্ট ছিল। এই 
প্রসিদ্ধ নগরটী এক শৈলোপরি নির্মিত ছিল উক্ত শৈলশুঙ্গে অতুজ্জল 
স্থবর্ণ মন্দির বিরাজমান ছিল। এই মন্দিরটী নানারপ কারুকার্ধাময়, 
হ্ববর্ণমণ্ডিত বহুতর স্তস্তে অলন্কৃত, স্থজ্জিত এবং বিবিধ প্রকোষ্ঠে-. বিভক্ত 
থাকার তাহ? স্বগ্গায় বাজাগণের রাজ প্রাসাদরূপে বাবহৃত হুইত। এই 
রাজাগ্রণেব প্রসাদাৎহ টল্টেক সভাত। এতদূর চন্ূতি সাভ করিয়!ছিল। 
স্থন্দর স্থন্দব চিত্র, বিবিধ কাককার্ধাময় সাদ সরঞ্জাম দ্বাব! গৃহাদির 
বছির্ভাগ সজ্জিত কৰা হইত । বহবাটা ও গ্রাঙ্গন স্থসজ্জিত করার জন্ত 
আহার! নানারূপ ধাতৃমূর্তি, টব, সুন্দব সুন্দৰ ছবি এবং অপবাপব প্রতিমূর্তি 
বথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহাব কবিত। 

তাদের সামাজিক বীতি নাত মধো সাধাবণতঃ এই নিয়ম ছিল যে, 
জ্ঞানবান্‌ এবং ক্ষমতাশালী বাক্িগণ দর্ধলের প্রতি অভ্যাচাব না কবিয়া 
তাহাদিগকে আপদ বিপদ হইতে সদাকাল বক্ষা করিত। 

শিক্ষাপ্রপালী সর্বপাধারণেব মধো প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রকৃতির 
এবং বিভিন্ন কচির ছাত্রগণের প্রবৃত্তির অনুরূপ বিভিন্ন রকমের শিক্ষার 
অন্থশীলন করা হইত। যখন টল্টেক্‌ জাতি সভাতার অতুচ্চ শিখরে 
আয়োহণ করিয়াছিল, তখন প্রত্যেক নগ্ররের কেন্ত্রন্থলে এক একটী বিশ্ব- 
বিদ্তালয় সংস্কাপিত ছিল: তাহার অধীনে বনহুতর কলেজ ছিল এবং সেই 
কলেজগুলি নানা শাখায় বিভক্ত ছিল; তথায় নান! বিষয়ের শিক্ষ। 
দেপ্ুয়ার ও আদাচনার সঙ্গে গঙ্গে বিজ্ঞান চর্চ। ত্বার! বছ আবশ্তাকীয 
বিষয়ের আবিফার হইত। 

বার্ধকোর সঙ্গে সঙ্গে দেহবল এবং কার্য্যপটুতাশক্তি কমিয়! আপিলে 
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রাদ্রকর্মচারীদ্দিগকে শারীরিক শ্রমসাধ্য শাসনকাধ্য হইতে অপস্থত 
করিয়া অধ্যয়ন ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষারকার্ধ্যে নিষুক্ত করা হইত। 
এই নিয়ম থাকায় তখন বিজ্ঞানেব সমধিক উন্নতি হইক়্াছিল। অপেক্ষারকত 
অনুন্নত ও অশিক্ষিত লোকদিগকে রুধষি এবং শিল্পকার্ষোে এবং সর্ববিধ 
পরিচর্যার কার্ধ্যে নিষুক্ত করার নিয়ম ছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর 
গ্রাসাচ্ছাদনের এবং সর্বপ্রকার নুথসচ্ছন্দতাব গতি দৃষ্টিপাত এবং বন্দোবস্ত 
কবাই রাঞ্জার প্রথম ও প্রধান কার্য ছিল। যে শাসনকর্তীর অধীনের 
প্রজাগণ অসন্তষ্টির ভাব প্রকাশ করিত, কিন্বা উশৃঙ্খল হইয়া! উঠিত, অথব। 
দুর্ভিক্ষপীরিত হইত, দেই শাসনকর্তীকে উক্ত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদ 
চইতে অপস্যত কবা হুইত। 'এবং যদি তাহার কর্তব্য কার্ষ্ের ক্রটা বশতঃ 
রাজো কোনবপ উপদ্রব এবং উৎপাত উপস্থিত ভইত, তবে তাহার অর্থদণ্ড 
এবং কাবাদ ও পর্যাস্তও হইভ। 

যেনকল অনি প্রাচীন জারির পুরাতন সাহিত্যাদিব ধ্বংসাবশেষ 
এখনও বর্তমান আছ তাঁহ। পাঠে, এট নকল বাজাশাসন এবং সমাজশামন 
পণালংর বিবরণ জা-ন?ত পাবা ষায়। চান জাতির ও অন্তানা প্রাচীন 
জাতির শ্রন্থাদিতে তাঙার ঠিজ্ঞ পাও] যায়। দক্ষিপামেরিকার অন্তর্গত 
পেরুদেশে আদিম অধিবাসীদেশ মধো থেপভ্যতা প্রচলিত ছিল, তাহাকে" 
এই দৈত্যসভাতাব চিহ্ন দেদীপামান্‌ ছিল। স্পেন বাজ্যের সৈম্ঠাধাক্ষ 
স্তপ্রসিদ্ধ পিজাবে' স্পেন সৈন্/সহ এই পেরুদেশ আক্রমণ ও পেকুভিয়ান্‌ 
দ্রিগকে পরাজয কবার পর, “সই উন্নত ও সর্ধাঙ্গনুন্দর সভাতা) বাঙ্জাশাসন- 
প্রণালী এব* সমাজনীতি জ্রাম ক্রমে হাসপ্রাপ্ত ও অবনত হইয়া ৫শষে 
একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে । 

মাট্লান্টিস্‌ মহাদেশ বা কুশদ্বীপ টল্টেক্‌ বাক্গত্বেব, কেন্্রস্থান ছিল। 
হাহা এখন আট্লান্টিক মহাসাগরের গর্ভে নিহিত । উক্ত কেন্দরুস্থান 
হইতে ইহা! পশ্চিমদিগে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বর্তমানে বে স্থানে 
উত্তর ও দক্ষিণামেরিক! দণ্ডায়মান আছে, (সেই দেশ পর্যযস্ত বিস্তা- 
রিত ছিল। পূর্বদিকে ইহ উত্তর মাফ্রিক এবং মিশর দেশ পর্যযত্ত 
বিস্তৃত ছিল। 
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দৈত্যকূলের অধঃপতন | 
স্বর্গীয় রাজ] ও জ্ঞানীদের দ্বার শাসিত এবং শিক্ষিত হইয়া! চতুর্থ 
মৌলিক জাতি উন্নততর উচ্চলোপানে আরোহণ করিরাছিল। সেই রাজ! 
এব* জ্ঞানীগণ ভাবিলেন, “দেখি এখন এই জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়! 
ধাড়াইতে পারে কি না ” এই ভাবিয়া তাহার! সরিষ্ী পড়িলেন। তখন 
হইতেই তাহাদের অধঃপতনেব স্ত্রপাত আরম্ত হইল, এই জাতির মধ্যে 
যেসকল অন্গুর জন্মধারণ কবিল, তাহাদের বলবীধ্য, বাঞ্জাশাসন এবং 
রাজাবিস্তার করার ক্ষমতা প্রবল হওয়াতে, তাহার। অভিমান এবং 
অহংকারে মত্ত হইয়া উঠিল। 
ধন্তে দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষামেবচ। 
অজ্ঞানং চাতিজাতন্ত পার্থ! সম্পদমাস্ুরীম্‌ ॥ 
তাহাবা এই আন্ুর সম্পদে পূর্ণ হয়া চলিতে লাগিল ১ 
ইদমগ্য মশালন্ধমিদং প্রাপাস্ত মনোরথম | 
ইদমন্তীদমপি 'ম তবিষ্যতি পুনধ্নিম্‌ ॥ 
অসৌ ময় হতঃ শক্রহছনিস্ষা চাপর'নপি! 
ঈশ্বরোহইমহং ভোগী দিদ্ধোইহং বলবান্‌ স্থখী ॥ 
মাট্যোভিঙ্গনবানম্মি কোহন্যোহ্প্ত সদৃশ ময়া। 
বক্ষোদান্তামি মোদিষ্য হত্যজ্ঞানবিমাহিতাঃ ॥ 
এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার হইল কি? 
অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহুজালসমাবৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নর কইশুচো।। 
আত্ম সম্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্িতাঃ | 
যজন্তে নাম যক্দৈস্তে দস্তেনাবিধিপুর্বকম্‌। 
অহংক!রং ৰলং দর্পং কামং ফ্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ । 


মামাত্মপরদেহেষু গ্রদ্ধিষস্তোইভাস্য়ক1 ॥ 
গীতাঃ ১৬ শঅ। 


তাহারা এইকপে অহঙ্কাবে মত্ত হইয়। বলিতে লাগিল, “আমরাই রাজ” 
“আমরাই দেবত11” এই বলিয়া তাহারা নির্বোধ সুন্দরী স্ত্রীলোক গ্রহণ 
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করিয়! তাহাদের সংনর্গে নানার্নপ বিকটাঁকার, পণ্ড তুল্য মানবের অবতারণা 
করিল। তাহার! নিজেদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ কৰিয়া দেবমন্দিরে স্থাপন 
পূর্বক তাহাদের পুজার্চনা করিতে লাগিল। তাহাদের তৃতীয় চক্ষু অস্তরহিত 
হইল। 


শুভ্রকায় সম্মাট্‌। 


তাহার সঙ্গে অস্ররগণের বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ । 


স্বর্তোবণযুক্ত নগরে শুভ্র সম্রাট, নাস কাঁ'তেন। তাহার বিকুদ্ধে 
অস্থুরগণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম “গাপনে চক্রান্ত আরস্ত 
করিয়৷ রাজধানী হইতে প্রেরিত আদেশ অমান্য কবিতে লাগিল। দুরবর্তী 
বাজ! অপেক্ষা নিকটবালী বাজপ্রতিনিধি অধিকতর কাধাকারী ও উপকারী, 
এইবপ প্রচার করিয়া তাহাবা আস্তে আস্তে রাঁজক্ষমত অধিকার করিতে 
লাঁগিল। ত্তাহাঁদেব প্রত্বত্ব ৭ প্রতিপত্তি বুদ্ধি করিবার গন্য জনসাধারণকে 
নানারপ অলৌকিক ভোজবাজি ও ভৌতিক ক্রি প্রদশন করিতে লগিপ। 
স্থল ইন্জিয়াতীত শক্তির সাহায্যে নানাকপ বিম্ময়কর কার্য সম্পন্ন, করিয়া 
তাহাবা লোকসমাঁজে প্রশংসা € সন্মান লা করিতে লাগিল। ধবলকায় 
সম্রাটের প্রতি প্রজাবর্গের ভক্ি শ্রদ্ধা হাস কবিবার জন্য ভাহার1 ধর্মোপা- 
সনা ও অর্চনা পদ্ধতিতে নানাবপ পরিবর্তন ঘটাইল। পুজার্চনাকার্ষ্ে 
নান। রকমের সুমিষ্ট খাস্ভের ব্যবস্থা করিল, নয়নের ভৃপ্তিকর নানাব্ধপ 
চাক্চচিক্যশালী দৃশ্েব অবতারণা কারল, এবং নানাৰপ কুরুচিপূর্ণ অভিনয়ের 
সথষ্টি করিল। পূর্বে সর্গায় রাজাগণ ইষ্টকার্যো কখনই এইরূপ করিতেন 
না। তাহারা ষথাশাস্ত্রান্থমোদিত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদনে তৎপর ছিলেন। 
পুরাতন মন্দিরসকল স্বর্ণে মগ্ডিত এবং বিবিধ ও বছুমূল্য মণি রত্বরাজি 
খচিত ছিল, তাহাতে ভাহাদিগকে অতি মনোহর, পরিষ্কার পরিচ্ছপন 
এবং স্যুমীব আকরস্বরূপ দেখাইত। চাঁকচিকাশালী, উজ্জল, প্রতিভাম্থিত 
সৃষ্যের প্রতিমূর্তি, কেন্্রস্থানে স্থাপিত ছিল। এই নুর্য্য আকাশস্থ সুর্য্যের 
পরিচান্রক চিন্কস্বরূপ, আকাশের কুরধ্য আবার তদাধিটিত ব্রঙ্গাগুপতির, 
আবরণস্ববূপ। স্ু্্যকে অবলঞন করিয়। তিনি বাহ জগতে প্রকাশিত হুন। 
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নৃত্যগীতাদি দ্বারা পু্জার্চনার কার্ধ্য সম্পন্ন হইত। পুজার সময় সৌরভ- 
যুক্ত পুষ্পমাল্য এবং প্রচুরপরিমাণে সুগন্ধি ধৃপ ধুনা ব্যবহৃত হুইত। রাঞ্জ- 
ধানীতে যে হিরণ্য মন্দির ছিল, তাহার মধো এক স্থবৃহত এবং শুদ্্রকায় 
প্রকোষ্ঠ ছিল; তাহা প্দীক্ষা গুহা” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় সিদ্ধ মহা- 
পুরুষগণ ললাটে দীক্ষার ফেট1 ধারণ করিয়া উপযুক্ত শিষ্াদিগকে দীক্ষা 
প্রদান করিতেন। তজ্জন্ত এই মান্দর পরমার্থ জ্ঞান লাতের কেন্্র 
স্বন্ধপ ছিল। আপামর সাধারণ তজ্জন্ত এই মন্দিখকে ভক্ষির চক্ষে 
দেখিত। 

তৎপর ক্ষমতা প্রিয় লোভী অন্ুরগণ ভাবিতে লাগিল যে, ষে পর্য্যন্ত 
হিরণা মন্দির এবং গ্রত্র প্রাসাদ ও প্রকোষ্ঠ লোকের দৃষ্টিশক্তি আকর্ষণ 
করিবে) সেই পধ্যস্ত শুভ্রকায় সম্রাটের প্রতি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধ1! ভক্তির 
হাস হইবে না। এই ভাবয়া তাছারা এক নুতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া 
তাহাব রাজসিংহাসনে এক প্রতিত্বন্দী সম্াটকে স্থাপন করিল। এইই 
সম্পাটর নাম পদেবতৎ,৮ তিনি বাজ বাটাকাব মধ্যে এক নূতন মন্দির 
নম্মাণ করিয়। তাহাতে নূতন এক দীক্ষাপ্রকোষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিল। 
তাহারা এই গ্রকোষ্ঠে নানাবপ নুষ্ঠাগীত ও পান ভোঞজনের বিপুল আয়ো- 
জন করিয়া সেই সমারোহ ব্যাপারে ভূবলেণকের নিয় শ্রেণীৰ ভূতযোনী 
দ্রিগকে মন্ত্রবলে আহ্বান করিত! তাহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার জগ্ 
পণ্ড বলি ও সময় সময় নরবলি পর্য্যন্ত দিয়া সেই মাংস ঠাহাদিগকে নিবে- 
দন করিত। এই ভূত প্রেতাদর পরিতোষের জন্ত নানারূপ মন্লীল ক্রিয়া 
ব্যভিচার, নির্দয় এবং নুশংস ব্যাপাব সম্পাদন কর্বিত। এইবপ বীভৎস- 
কাণ্ডে সারারাত্র ধাপন করিয়া দিখান্াগে নানারূপ বিবাদ বিসম্বাদ এবং 
পশ্বাদি বলিদান করিয়া রাজধানীকে কলুষিত ও বিভীষিকাময় নরক 
তুল্য করিরা তুলিত। এই অধঃপাতের অবন্থ। হুইতে ক্রমে ক্রমে আরও 
জধোগতি হুইতে লাগিল। অন্রগণ নিজেদের উপাসনার পান্জধ বলিয়। 
প্রচার করিতে লাগিল । “আমর] রাজা, আমরা দেবত1,» এই বলিয়! 
তাহাদের স্ব স্ব গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমূর্তি খোদিয়া পুজার জন্ত সেই সকল 
দেৰমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিল । আধ্যাত্ধিক শক্তির পরিচায়ক লিজমৃষ্থি প্রতিষ্ঠা 
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করিয়া তৎসমুদ্বায়ের পুজার ব্যবস্থা করাতে, তাহা হইতে নাঁনারূপ ব্যভি- 
চারের সৃম্সপাত হইল। 

এই অন্থুরগণ নানারূপ অলৌকিক ভোজবিগ্ভার ও যাঁছুবিপ্তার শিক্ষক 
হওয়ায়, তাহাদের প্রজাগণের মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হছইল। নিরীহ 
প্রজাদিগকে নির্যাতন এবং নিশ্মুল করার জঙ্ত অস্থুরগণ নানাঞ্প গহিত 
আভিচারিক ক্রিয়! সম্পাদন করিতে লাগিল। দানবজাতির ধবংসাবাঁশেষ 
কুত্রশির, পণুতুলা রমণীগণের সাহাযো তাহার' তি কুৎপিত ও অশ্লীল আভি- 
চারিক ক্রিয়ার সনোষ্যে ভীষণদশন বাক্ষসক্তাতিকে উৎপন্ন করিল। এই 
রাক্ষপগণের মধো একাধাবে মতুল পণ্ডবল এবং বর্বরের ধূর্ত স্বভাব 
বর্তমান থাকায় অস্ুরগণ শাহাদিগকে তাহাদের প্রহরী এবং সন্দেশবাহী- 
রূপে নিষুক্ত করিল। এইরূপে নৃশংস ও অহঙ্কাদ্ী অন্থরগণ পাশববল- 
বীর্যের চুড়ান্ত সীমায় উঠি্াছিল 

একদিকে যেমন 'অন্থরগণ বলাবক্রম সঞ্চয় করিতে লাগিল, অপর- 
দিকে গুত্রকায় সম্রাট তেক্ষি তা প্রতিরোধ করিবার জন্য কৃতসংকর 
হইলেন । 

উদ্ধাতন অধ্যাত্মঞগতে ঘোর পরিবর্তন ঘটিল। অনেকে সাধনবলে 
প্রজ্ঞা লাভ কিয়] বদ্ধত্ব প্রা হইলেন। তাহারা অধঃপতিত মানব- 
জাতিকে অধ্যাত্রাঞ্জো উন্নীত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইছার 
ছুই লক্ষ বৎসর পরে মহাত্মাসমাজের আদেশে জনৈক মহাত্মা পরবর্তী 
পঞ্চম মৌলিক জাতি নর্থাৎ মার্ধা জাতিকে তৈযাব করিবার জনা দৈত্য- 
জাতির অন্তর্গত সেমিটিক্‌ নামক দুদ্দমনীক পঞ্চম বিভাগ হইতে বার 
স্বরূপ ভাল ভাল দেখিয়৷ লোক মনোনীত করিলেন! তিনিহই বৈবস্থত 
নামক সপ্তম মন্থ। তিনি তাহাপিগকে গপবি রহ শ্বেত ্বীপে লইয়া! গেলেন। 
এই দেশ প্রত্যেক জাতির আদিস্থান। চতুর্থ জাতি হইতে এইরূপে পঞ্চম 
জাতির বীজ পৃথক হওয়ার পর দশ লক্ষ বংনর অতীত হুইয়াছে। এই উদদীদ্- 
মান জাতিয় মধ্যে আমন! ভাবী বৈবস্বতকে দেখিতে পাই | তাছাদের মধে 
পারগ্তক দেশের ধন্মবীর মহাত্মা বারাথুষ্থা (72186058৮% ), গ্রীস .মেশীয় 
মহাপত্ডিত হার্মেস (11901095), এবং অর্ফিউন্‌ (0100১০08), ভাবী গৌতম, 
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মৈত্রেক প্রভৃতি অন্যান্য বু মহাপুরুষ এই ভবিষ্যত জাতির মঙ্গল কামনাগ্ন 
এবং ছিতসাঁধন মানসে সচেষ্ট হইয়া! বিরাক্ধষমান রছিলেন। বাহ! হউক, 
আপাততঃ আমর! এই শাস্তিধামের কথা স্থগিত রাখিয়া কলহপ্রিয় 
দৈত্যকুলের ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ কিরূপে চলিয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিব। 

ক অন্থুর সৈন্যসামস্ত দলবদ্ধ হইর! ক্রমশঃ উত্তরদিকে অগ্রসর হইল, তাহাতে 
তাহাদের এবং শুত্রকায় সমাটসৈস্তমধ্যে তুমুল সমরানল প্রজলিত হুইয়! 
উঠিল। বিজয়লক্মী কখন কৃষ্ণকায় অন্থরসৈন্টের আবার কখন কথন 
গুভ্রকায় সমরাটসৈত্তের অন্কশায়িনী হইভে লাগিল, কিন্ত পরিণামে অন্ুর- 
সৈন্যেরই জয়লাভের ুত্রপাত হুইল, কারণ পুরুষের ( আত্মার) উপর 
প্রকৃতির আধিপত্যের সময় আসিয়া! উপস্থিত হুইয়াছে। চতুর্দিক হইতে 
দলে দলে সৈন্য আসিয়া অন্ুরটৈন্যের দলবল বৃদ্ধি করিল, কারণ 
জনসাধারণের কামক্রোধানল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য অন্থরগণ প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিল। কালের বশে পুণ্য পবিত্রতার আধার, তপোবল সমস্থিত, 
ধর্মপথাবলম্বী, শুদ্ধসত্ব সাধুজনদের প্রতি ছুষ্ট ও পাপরত জনসাধারণের 
ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইল। আন্তে আন্তে কথিত প্রতিত্বন্্ী সৈন্যদল 
মধ্যে অবিরাম গতিতে ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নানারপ রক্তারক্তি এবং 
প্রাণীবধের পর, পরিণামে অস্থরদেবই জয়লাভ ঘটিল। গুঁত্রকায় সম্রাট 
তাহার রাজধানী হইতে বিতাড়িত হুইলেন। অহরসৈন্য হিরণযতোরণযুক্ত 
নগর অধিকার করিল। হিবণ্যাক্ষ নামক দৈত্যরাজ সেই রাজসিংহাসন 
অধিকার করিল। যে গুহাতে পুর্বে দীক্ষাকার্যা সমাধা হইত, তাহ! ধবংস- 
প্রাপ্ত হইল। তোরপধ্ারের স্তস্তগুলি একে একে তাঙ্গিয়৷ ভূমিসাৎ হুইল। 
ছাদ খসিয়া পড়িয়া চূর্ণ কিচূর্ণ হইয়া গেল। যে হিরগর সৌথে পবিত্রাত্মা 
পুরোহিতগণ পৌরহিত্যকার্ধ্য করিতেন, সেই সৌধে নিরীহ প্রামীগণের 
উত্তপ্ত শোণিতল্রোভ প্রবাহিত হওয়াতে তাহ! ভীবণাকার ধারণ কর্িল। 
যেস্থানে হুধ্যনারাক্কপের পবিত্র প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত ছিল, তথায় পাপকারী 
অন্ুরগণের বিকট ও ভীমদর্শন মুষ্তিসমূহ, বিকট ভরি করিতে লাগিল। 
পুণ্যের স্থানে পাপ, ও শাস্তির স্থানে অশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসমাজে 

$ 


৩৮৬ পস্থা! | [ ১৩১৫ 


ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ধর্মের গ্লানি, অধর্ম্বের অভ্যুতখান আরম্ভ হইল। 
ধর্দসংস্থাপনের জন্য ভগবানের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইল । ক্রমশঃ 
যুগল সেবক । 


মরণ ও মরণান্তে। 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 


পিগুদেহের পরিণাম । 
পিওদেহ স্ুলদেছেব অবিকল অন্নরূপ। জীবিতাবস্থার সময় সময় 
ইহাকে স্থলদেহের অনতিদূরে দেখা যায়। স্থুলদেহ হইতে ইহা! বাহির হওয়া 
মান সেই দেহ জড়বৎ পড়িয়৷ থাকে, গতিশপ্ঞি ও প্রাণে অন্যান্ত ক্রয়] গ্রুয় 
বদ্ধ ছইয়া! যায়; যেহেতু পিগুদেহ প্রাণেব বাহন ন্বরূপ। কাঁজেই ইহ] 
দ্বেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে স্থুলদেহে প্রাণের ক্রিয়া প্রায় বদ্ধ হইয়া যায্স। 
জীবিতাবস্থায় পিগুদেহ ভাগুদেহ হইতে পৃথক হইলেও একটা অবৃস্ত সরু 
সত্র দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে । এই সুত্র ছিন্ন হইণেই মৃত্যু ঘটে। 
পিওদেহ ভাগুদেহ হইতে যখন চিরকালের মতন বাহিব হুইয়! যায়, 
তখন ইহ! দেই দেহ হইতে অধিক দূরে যায় ন।। সাধারণতঃ ইহা স্থলদেহের 
উপরিভাগেই অনতিদুরে আকাশে ভাঁদমান থাকে। সাম্যাবস্থার মৃত্যু ঘটিলে, 
হ্ঞা স্বপ্নবৎ প্রশান্ত থাকে, কিন্তু শবের তু।দ্দকে দরুণ শোক ও হদয়- 
বিদারক আর্তনাদ করিলে আসন্নমৃতের অশান্তি ও বিষম ক্লেশ ঘটে । অতএব 
মরণকালে যখন আস্তে আস্তে পিগুদেহ ভাওদেহ হইতে বাহির হইতে থাকে, 
তখন মৃত্যুশধ্যার পার্থে রোদনেব রোল না৷ তুলিয়া ধিতৈষী আত্মীয় বন্ধুদের 
সবিশেষ স্থিরধীর ভাব ধারণ করিয়া পরলোকগামী আত্মার সদ্‌গতির উপায় 
চিন্তা কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে অতীত 
জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি দৃশ্তপটের শ্ায় অতি ক্রুতগতিতে জীবের 
মানসচক্ষের সম্মুধ দিয়া একে একে চলিয়। যায়। ধাঁহারা জলে ডুবিষ্া 
মরণোনুখ হইয়। বাঁচিয়! উঠিয়াছেন, তাহারা এই অবস্থাটা উপলদ্ধি করিয়া 
পশ্চাতে এইরূপ বলিয়াছেন । 
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এ সম্বন্ধে পূজ্যতম জনৈক মহাত্মা কিরূপ বলিয়াছেন, শুন 

“মুমূযুকালে ঠিক আসন্ন সময়ের শেষ মুহূর্তে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি 
মানবের স্বৃতিপথাবঢ় হয়। যৎসার্সা্ী বলিয়া যেসকল ঘটনা একেবারে 
বিস্থৃত হুইর়া গিয়াছিল, তাহার! একে একে দৃশ্পটের স্যার মনে উদয় হইতে 
থাকে। অনেক সময় মুমূযুববাক্তিকে মৃত বলির বোধ হয়; কিন্তু শেষ 
নিশ্বাসের সঙ্গে যখন প্রাণবাযু বহির্গত হয় ও হৃৎপিও স্পন্দনশুন্ত হয়, ঠিক 
তাহার পর হুইতে দেহের জীবনীশক্তির শেষ বহ্কিকণ! শির্বাপিত হইয়া দেহ 
শীতল হওয়ার পূর্ব পর্য্স্ত এই অত্যঙ্ঈকাল, এই কয়েক সেকেও মধ্যেও 
মণ্ডিষ্ষে ভাবনাম্রোত প্রবাহিত থাকে ' এই কয়েক সেকেণ্ডেব মধ্যেই জীব 
অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি ঝটিতি পর্যালোচনা করিয়! থাকে। 
অতএব ফাহারা মৃত্যুশয্যায় মুমুর্ষবব্যক্তির1হতসাধনে তৎপর, তাহার] সমাহিত- 
চিত্তে শাস্তভাব অবলম্বন করিয়। অতি ধীরে, অতি মুহভাবে কথা বলিবেন; 
দেখিবেন উচ্চরব করিয়?, কিম্বা ক্রন্দনের কোলাহল তুলিয়া! যেন তাহার 
সেই অস্তিমসময়ে শাস্তি নষ্ট না হয়! বিশেষতঃ মৃত্যুর অবাবহিত পরে 
চুপ্চাগ্‌। স্থির ধীব, শাস্তশিষ্ট থাক! আত্মীয়বর্গ সকলেরই একান্ত কর্তব্য । 
তাই, বারংবার বিশেষ নির্ধন্ধ সহকারে বলিতে ছি, সেই অস্তিম সময়ের অতান্ 
. কাল মাত্র অতি শান্তভাবে, অতি ধীরে, অতি মৃছুভাবে, আত হস্র্পণে কথা 
কহা উচিত); দ্রেখিও যেন তোমাদের হট্টগে!লে তাহার গতজীবনের সেই 
স্থগভীর শেষচিস্তা ও পর্যালোচনার আোত প্রতিহত না হয়; যেন তাহার 
ভাবী জীবনে তাহারা প্রতিফলিত হইতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত না হঙ্গ! 
মুমূষুব্যক্তির আত্মীয় কুটুম্ব সকলেরই তাহার কলযাণের জন্য এই উপদেশটির 
প্রতি লক্ষ্য রাখ! সর্ধতোভাবে কর্তৃব্য 1” 

ঠিক এইসনয়ে মুমূষুব্যক্তির জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি একে একে 
চিত্রপটের স্তায় তাহার মনে উদয় হয়? পণ্দে এই চিস্তাচিত্রপটখুলি পরস্পর 
যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট হইয়া! একত্র সমীকৃত হয়, পরিশেষে সম্টিভাবে ঠিক্‌ একটা 
জ্যোতির্য় আকার ধারণ করিয়া ভুবলে কিক জ্যোতিতে প্রতিফলিত হয়৷ 
স্বভাবে ষে যে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে, যেযে বিষয়ের চিস্তা সবিশেষ 
উগ্র ও তীক্ষু থাকে, তাহাদের বীজ হুক্তাবে নবজাত্ব জ্যোতির্য়দেহে 
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বদ্ধমূল হয়, এবং পরল্পীবনে তাহারা স্বাাবিকগুণরপে আবিভতি হয়। 
অতীত জীবনের সুখ ছুঃখ, পাপপুণোর এই হিসাব নিকাশের সহস্থ, স্বুকাজ 
কুকাজ সমুহের জের হওয়ার সমরস্্ছয আত্মীয়বর্গের আর্তনাদ, বিলাপ ও 
রোদনের কোলাহল উখ্িত হয়, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! কারণ এই 
সমগ্কটা অতি মহান! অতি গরীয়ান্‌!। তখন অতি সাবধানে গভীর ও নিস্তব্ধ 
থাক! গুভানুধ্যারী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। 

এ মন্বন্ধে স্বর্গীয়! মেডাম ব্লেভেট্স্কী কি বলেন শুন) "মরণের শেষ মুহূর্তে 
এমনকি যখন হঠাৎ মরণ দ্বটে, তখনও প্রত্যেক মুমূরচু ব্যক্তি তাহার অতীত 
জীবনের ছেটব্ড সমস্ত ঘটনাবলি পুজ্কাণুপুর্ষরূপে দেখিতে পায়; তাহারা 
একে একে তাহার মনে পর্যাক্তক্রমে আসিয়। উপস্থিত হয়। সেই মুহুর্ত সময় 
কাল, মায়ামুগ্ধজীব সর্বজ্ঞ জীবাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হয়) সেই সময়টুকুর অন্ত 

তাহার গতজীবন সম্বন্ধে সর্বজ্ঞতা জন্মে। তাহার জীবন কি কি কারণে 
কিরূপ ভাবে পরিচালিত হুইয়াছিল, তাহার হুত্র ধারাবাহিকরূপে এই 
মুহূর্ত মধ্যেই তাহার মনে উদ্দিত হয়। জীব প্রকৃতপক্ষে কি, তাহ! তখন সে 
ধুঝিতে সক্ষম হয়, কারণ তখন তোষামোদ, আত্মস্তরিতা প্রভৃতি মোহাদি 
দ্বারা সে অভিভূত থাকে ন।। নাট্যশালার দর্শকের স্কাঁয় জীব তখন তাহা 
জীবনের রহস্ত বুঝিতে পারে এবং অতীত কালের ঘটনাবলির পর্যালোচনা 
করিতে এবং তাহার ক্রীড়াভূমি এই ভবধামের প্রতি দৃষ্টিপাত.করিতে করিতে 
পরলোকে চলিয়া যায়|” 
যখন পিওদেহ স্ুলদেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়। ভাহার উপরি- 
তাগে শুন্যে ভাসিতে থাকে, তখন সাধারণ লোকের কথিত বিশদ দৃঠ্টি আনতে 
আন্তে লোপ পায় এবং তৎপরিবর্তে স্বপ্নব শাস্ত চৈতন্য আধ আধ তাৰ 
ধারণ করে। সময় সময় এই পিওদেহ মৃত্যুশধ্যার পাশে বা গৃহের বাহিরে 
দৃষ্টিগোচর হয়। মরণের সময় যদি সমধিক স্নেহের ও ভালবাসার পাক্র কেহ 
কাছে না থাকে, এবং তজ্জন্য তাছারগ্রতি মন তখন যদি খুব আরু্ ও' 
উদ্বিগ্ন থাকে, অথবা মরণকালে যদি তাহার মনে কোন বিষয়ের অত্যুগ্রচিন্ত! 
জাগরুক্‌ থাকে, অথবা যদি তাহার অবশ্থ করণীয় কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকে 
অধবা তৎকালিক ফোন স্থরলোকে তাহার শাস্তিভঙ্গ হয়, তবে মৃত ব্যক্তির 
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পিওুদেহ এইরূপে কাহারও দৃষ্টিপথারূচ হর। তখন তাহা অম্পষ্ট, নিঃশফা, 
বপাবস্থার স্তার সংজ্ঞা শৃন্ঠবৎ প্রতীন্মান হয় । হতই দিন যাইতে থাকে, 
ততই আন্তে আস্তে উর্ধাতর পঞ্চরূপ এই পিওদেহ হইতে পৃথক্‌ হুইন্কা যায়। 
ইহারা স্থৃলদেহছকে যেবূপ আলোড়িত করিয়া পৃথক হুইপাছিল এখন তাহার! 
আবার পিগুদেহকে সেইরূপ আলোড়িত করির়া পৃথক হুইয়। যায়। পিও- 
দেহ শবরূপে পরিণত হইয়। স্থলদেহের সঙ্গে সঙ্গে বাচিতে থাকে । নুক্ষ- 
জগন্ধর্শীগণ (018175০5800 ) সময় সময় মৃতব্যক্তির স্বলদেহের অন্থন্ধপ এবং 
কোন কোন সময় বেগুণে রঙ্গের কুঙ্খটিকাবৎ পিগুদেহকে গোরস্থানে দেখিতে 
পায়। কোন কোন সময় ইহার অঙ্গ প্রতাঙ্গ পচিতে পচিতে এমন বিসদৃশ 
ও বিভৎস আকার ধারণ করে যে, তাহ1 দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। 
এইরূপ সুক্স জগদ্দর্শনশক্তির পদে নমস্কার, স্থূল ও পিও এই উভয় দেহের 
বিশ্লেষণ ক্রিয়া! এইরূপে যুগপৎ হইতে হইতে শেষে কেবল অস্থিপঞ্জরময় 
কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকে, অস্তান্ত অংশসকল সুক্ষ অনুরূপে পঞ্চভৃতে মিশিয়! 
অন্তরদদেহ নির্মাণের উপাদান স্বরূপ বাবহৃত হয়। 


শবদাছের উপকারিত! । 


হিন্দুদের মধে) আবহমান কাল হইতে শবদাছু কবার প্রথা! প্রচলিত 
আছে। ইহা! অতি সুব্যবস্থা; কারণ অগ্নিসংযোগে ভাগুদেহ ও পিওদেছ 
যুগপৎ সহজে তন্মসাৎ হইয়া যার। কিন্তু ঘাহাদের মধ্যে শব মৃত্তিকান্স 
প্রোথিত করিয়া গোর দেওয়ার নিয়ম আছে, তাহারাই সময় সময় আংশিক 
বিশ্লিষ্ট পিগুদেহের বিভীষক1 মূর্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়! পড়ে। 
শবদাহে বিন্দুমাত্রও এই আশঙ্কা থাকে না। অতএব চিতাসংস্কারক্রমে 
শবদাহ কার্ষ্যর ব্যবস্থাই অতি উত্তম ব্যবস্থা 

মরণের অব্যবহিত পরে এই পিওুদেহকে কতক পরিমাণে সজীব কর! 
যাইতে পারে। ডাক্তার হাসেন বলেন )-*্ষদি কেহ হঠাৎ কালগ্রাসে 
পতিত হ্য়, তবে তাহার পিগুদেহকে তাড়িত যন্ত্রের সাহাযো জীবিত বলিঙ্পা! 
প্রদর্শন করান যাইতে পারে। ঠিক_সেইরূপ কামদ্ধেহ পরিত্যাগক্রমে স্বর্গ- 
গমন করার পয় তাহার কামলে'কস্থ শবদেহকে প্রেততত্ববাদীদিগের, চক্তস্থ 


৩৯৩ পন্থা! [ ১৬১৫ 


আবিষ্ট ব্যক্তির আংশিক জীবনী শক্তিব সাহাষো রুত্রিম ভাবে জীবিত করা 
যায়। ইহা বুদ্ধিমানের শবদেহ হইলে ঠিক্‌ বুদ্ধিমানের হয় কথা বলে, কিন্ত 
নির্বোধের শবদেহ হইলে বোকান সা কথ! বলে”। বলা বাছ্‌ল্য যে, এই 
সকল প্রক্রিয়া বড় অনিষ্টকারী) এবং আভিচাবিক বিস্তার অন্তগত বলিয়। 
সর্বোতভাবে পরিত্যজ্য। 


কামলোক 1 (গা রি ৬ 01২740-) 


প্রাণ ও কামের পরিণাম 


কামলোককে যমলোৌক বা তবর্লোক বলা হয়। কাম অর্থে বাসনা, 
ইন্জ্রিরভোগলালসা! ৷ মানুষে যেমন কামাদি সহজাত ও স্বাভাবিক, পপ্ড 
পক্ষী প্রভৃতি, ইতর প্রাণীতেও ঠিক সেইন্দপ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ 
সামান্তমেতৎ পশুভির্ণরানাং। 

জ্ঞানই মানুষের বিশেষত্ব, জ্ঞানভীন মানুষ পশুতুল্য । 

জ্ঞাননবানামাধিকং বিশেষঃ। 
জ্ঞানেন হীন] পশ্ুতিঃ সমানাঃ ॥ 

মরণের পর ক্রমশঃ স্থুল ও পিগুদেহ পরিত্যাগ করিয়া! মানব কামদেহ 
গ্রহণ ক্রমে কামলোঁকে বাঁস করে । এই লোকে অন্তান্ত আর প্রাণী বসবাস 
করে, কিন্ত তাহাবা এই প্রবন্ধের আলোচা নহে । যে সকল মানব কাল- 
গ্রাসে পতিত হইয়া ইহলোক পরিতাগক্রমে কামলোকে গমন করিক্লাছে, 
মাত্র তাহাদের সম্বদ্ধেই এখানে আলোচনা করা যাইবে। 

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া! পারা 
গেল না। 

এই বাঁহা জগতের অতিরিক্ত অপর কোঁন সৃক্ম জগৎ আছে বলিয়া 
আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীগণ বিশেষতঃ জড়বাদীগণ আদ বিশ্বাস 
করেন না কিন্তু পরাবিগ্ভা মতে এই স্থুল জগৎ ভিন্ন আরও জগৎ আছে। 

স্থল জগৎ ভূর্লোক ১ স্ুস্ক্জগৎসমূভূবঃ) 
শ্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সতাঃ নামে অভিহিত! 
তাহাদের বিস্তৃত আলোচন। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। মহাত্মাগণ এই 
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সকল লোক সম্বন্ধে সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অপেক্ষাকৃত অন্থুক্কত বহু 
সাধকও স্বয়ং প্রতাক্ষতাবে এই সকল লোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞত1 লাভ 
করিয়াছেন । আমাদের মধ্যে যেসকল গুহাশন্তি অস্তলীন অবস্থায় বর্মন 
আছে, সাধনবলে তাহাদিগকে জাগ্রত ও কার্যাক্ষম করিলেই তাহাদের বলে 
এই সকল হুস্মন জগৎ সথ্ন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। সাধক জীবদ্দশায়ই ভাগ 
ও পিওদেহ ত্যাগ করিয়া] স্বচ্ছ এই সকল লোকে বিচরণ করিয়া এবং 
তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়! আবার পুনরায় স্থূল দেহে ফিরিয়। 
আসিতে পারেন। তাহাকে মৃত্যুর সাহায্যে এই সকল লোকে যাইতে হয় 
না) তিনি জীবদাশায়ই ইচ্ছামত তাহাতে যাতায়াত কবিতে পারেন। বস্তরতঃ 
সুগম জগতের ুক্মদেহধারী জীবের সংসর্গেই আমাদের দেহস্থ হুক্মাজীবের 
( পবমপুরুষের ) প্রক্কত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । বাস্তবিক প্ররুতজ্ঞানী ও 
সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কথিত স্থস্মলোকের জ্ঞান লাভ করিয়! তাহ! সম্ঞানে স্ব স্ব 
মন্তিফে আরোপ করিয়া চৈতন্াবস্থায় তাহা অবিকল স্মরণ করিতে পারেন। 
ইহাই প্ররুত জ্ঞান, ইহাই গ্রকৃত অভিজ্ঞত1, এবং ইহাই প্রকৃত তত্ব। এই 
রূপেই মিদ্ধযোগীগণ সুম্ম জগতের গুঢ তত্বলকল জনসমাজে প্রচার করিয়া 
থাকেন। আমাদের ইন্জ্রিয়েব এবং অভিজ্ঞতার বহিভূতি বলিয়া আমর! 
তাহা সত্য বলিয় গ্রহণ করিতে চাই না। 

যেমন জট্নক পরিব্রাজক আফ্রিরাঁর মরুপ্রদেশে পরিভ্রমণক্রমে তাহার 
অভিজ্ঞতা ও প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং তাহ। 
বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া যেমন শ্রোতৃমগ্লীর কুতুহল নিবৃত্তি এবং কর্ণকৃহর 
পরিতৃপ্ত করেন সেইরূপ যোগীগণ সুক্মদেহে চক্ষু কর্ণাদির অগোচর সেই দকল 
সুক্ষ লোকাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের জ্ঞান লাভ করতঃ তাহার পুর্বব- 
সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি ও লৌকসমাজের প্রভৃত মঙ্গল সাধন করেন । 
অভিজ্ঞ আফ্রিক! মহাদেশ ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সেই মহাদেশ 
ব্ষিয়ে সম্পৃণ অনভিজ্ঞ কেহ কোনরূপ সমালোচন। করিলে তিনি তাহ গ্রান্থ 
মাত্রই করিবেন না এবং গ্রাহা না করাই সর্ববতোভাবে কর্তব্য। তিনি সেই 
মহাদেশে যাহা দেখিয়াছেন তাহা হয়ত বিবৃত করিলেন, তথায় ষে যে জীব 
জন্ধ আছে, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে হয়ত তিনি বর্ণনা করিলেন; 
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যে সকল ভূতাগে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদের মানচিত্র অস্কিত 
করিলেন ) তাহাদের উৎপন্ন, পণ্যদ্্ব্য ও তাহাদের গুণাগুণ বর্ণনা করিলেন । 
সেই মহাদেশে যিনি এ জীবনে পদার্পণ পর্য্স্তও করেন নাই, এমন অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তি যদ্দি তাহার সেই সকল উক্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ সমালোচন। করে, উক্ত 
বিবরণ সম্বন্ধে হাস্ত পরিহা'ল, ঠাট্র! বিদ্রপ করে, সংশোধন করিতে প্রয়াস পায়, 
তবে সেই অভিজ্ঞ পর্য্যটক তাহাতে ক্ষু্র না হইয়া! বা বিরক্তি বেধ না করিয়! 
তাহা সযতনে উপেক্ষাই করিবেন। পুনঃ পুনঃ গম্ভীর এবং দৃঢ়ভাবে বলিয়াও 
কি অন্ঞ ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শ্বমতে আনিতে পারে? অসম্ভব । 
কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ কেহ তৎসন্বন্ধে সমালোচনী করিলে তাছার যে মুল) 
হয়, এইরূপ শত সহম্র জনে সমালোচনা করিলেও সেই মুল্যই হয়। কোন 
ইতর বিশেষ হয় না অর্থাৎ তাহাব কিছুমাত্রই মুলা হয় না। যদ্দি কেহ কোন 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন, এবং সেই সন্বন্ধে আরও বনু ব্যক্তি 
অভিজ্ঞত1 লাভ করিয়! তাহা সমর্থন করেন, তবে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণ 
অর্ধিকতর দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগা হয়। কিন্তু অবিস্তাকে সহম্রগ্ণ করিলেও 
তাহা অবিদ্যাই থাকে ৷ বিদ্যা বা জ্ঞানরূপে পরিণত হয় না। মিথ্যাকে শত 
সহত্র গুণ করিলেও তাহা মিথ্যাই থাকিয়। যায়, তাহা কথনই সত্যব্ূপে 
পরিগর্ণত হইতে পারে না। মনে কর, যদি আমাদের চতুর্দিগন্থ অন্তরীক্ষ- 
লোক জীবশৃন্ত, গ্রাণীশৃন্ত হইত, এবং ঠকমাজ্র পৃথিবীবাসী জীবই কেবল 
বর্তমান থাকিত এবং তাহাদ্দের অবলম্বনেই যদি জ্ঞান, বুদ্ধি প্রকাশ পাইত, 
ত্ববে বাস্তবিকই কি ইহ? আশ্চর্য্যের বিষয় হইত ন!? 

এই কামলোক স্থূল জগৎ হইতে শুস্কৃতর জগৎ। স্থল জগতে যেমন 
জুবোধ অবোধ অনেক প্রকার নরনাবী এবং বিবিধ আকার প্রকারের বহুবিধ 
জীবজন্ত বাস করে, কামলোকেও সেইরূপ সুবোধ নির্বোধ, বিবিধরূপ 
আকার প্রকার ও বিভিন্ন আচার ব্যবহার বিশিষ্ট অসংখ্য অসংখ্য মানব ও 
ইত্তর অস্ত বসবাস করিতেছে । ভূলোক এবং ভূবলোক পরস্পর ওতপ্রোত 
ভাবে ([0657575056206 ) আনুস্থাত রহিয়াছে । কিন্তু তাহার! ভিগ্ন ভিন্ন 
উপাদানে নির্মিত বলিয়া! এই উভয়লোকবাসীগণ পরম্পরের সত্ব! উপলন্ধি 
করিতে পারে না। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থাধীন বিশেষ বিশেষ কারণে 


মাঘ ] কাল। ৬৯৩ 


এক লোকবাসীর সত্বা অপর প্োকবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। মানুষ 
অপেক্ষা অনুরত বহুবিধ প্রাণী ও ভূতঘোনী কামলোকে বাস করে। যোগ 
শিক্ষাবলে জীবদ্দশায় মানুষ সেই লোকে গমন করিতে ও সেই লোকবাসীদের 
সংস্পর্শে 'মাসিতে পারে এবং সময় সময় কথিত নিক্ষ্ট ভূতধোনীকে বশে 
আনিতে পারে। যে সকল নরনারী দেহত্যাগে._ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
কামলোকে গমন করে, তাহাদেব মধ্যে যাহাদের বাসন। এবং কামগ্রবৃত্তি 
অতিশয় প্রবল, তাহার1 পৃথিবীবাসী কামাসন্ত লোকের কামবৃদ্ধি দ্বাযা 
সহজেই আকৃষ্ট হইয়া কামদেছে তাহাদের সংসর্গে আসিয়া! তাহাদের দেই 
পরিচিত দৃশ্ঠ এবং পরিত্যক্ত বিষয় উপভোগ করিয়া! থাকে। এবং কেহ কেছ 
বিশেষ গুহা উপায়ে এই দেহতাগ করিয়া! কিছু কালের জন্য কামলোকে 
গমন করিয়! সেই লোক ও দেই লোকবাপীদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া 
পুনরায় নিজদেহে গ্রত্যাগমন করেন। এখন কোন্‌ বিষয়টা পরিফ্কাররূপে 
হৃদয়ঙ্গম করার বিশেষ দরকার? না, কামলোক বলিয়া যে একটা নির্দিষ্ট 
লোক আছে তাহাতে যে নান প্রকার অসংখ্য জন্ত বাস করে এবং যেসকল 
মানব দেহত্যাগে পরলোকগামী হইয়াছে তাহারাও যে কামদেহ ধারণে 
এই লোকে বাস করিয়া থাকে এই কয়েকটা কথা স্ুুনায়রূপে বোঝা! ও 
হদয়ঙ্গম করা আবশ্তক। এই খানেই কথিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টার 
উপসংহার করিলাম। যে সকল নরনারী কালগ্রাসে পতিত হুইয় স্থুলদেহ 
ত্যাগে কামলোৌকে গমন করে এখন পুনস্বায় তাহাদের সম্বন্ধে আলোন। 
ক্ষরা যাইবে । 
আ্রনশঃ। 
্ন্ুদর্শন দাস। 


কাল। 


মোহাচ্ছন্ন জীবাত্মা সকল। 
ভ্রমে মিন অতল সলিলে 
তবু পড়ে ধীবরের জালে। 


৩৯৪ 


পন্থা! | ১৩১৫ 


ফেরে দুরে যোজন সহমত, 
বিহঙ্গম পায় দেখিবারে, 
আমিষ পতিত ভূমিতলে, 
কিন্ত হায় | পাশবন্ধ তাছে, 
দেখিবারে আধার নয়ন। 
কিব! হয় কারণ ইহার? 
বৈষম্যই কারণ ইহার। 
বৈষম্যের হেতু হনব কিবা? 
কাল--কাল বৈষম্যের হেতু? 
সম্মানের হেতু এই কাল, 
দাত] প্রার্থয়িত। করে কাল 
মানবেরে ; আশ্চর্য ইহাই। 
স্বর্গ মর্ত্য চর1চর স্থানে 
ধাবতীয় স্থাবর জঙ্গম 
সকলেই কালের অধীন। 
মন্ত্র, দান, তপস্যা ও পৃজ। 
পুত্র, মির; কলঙ্র, দুহিতা, 
কিছু নহে কিছু এ ভবে) 
কাল প্রপীড়িত যেই জন, 
কেহ তারে না পারে রক্ষিতে। 
বাতাবলে চলে যথা হয়! 
ঘন ঘোর আকাশমণ্ডলে, 
সেই মত করয়ে চাঁলনা 
কর্মযুক্ত কাল এ সংসারে। 
সসাগর। রাতরাজেশ্বর 
ধনী, শ্রমী, ভিক্কুক, সবাই 
এক মান্্র কালের সেবক। 
প্রীকুঞ্জলাল রায়। 


মাঘ] 


বেদাস্তাভাস। ৩৯৫ 
বেদাস্তীভাস। 


(পূর্ব গ্রকাশিতের পন্প ) 


অবিদ্যা তমসোস্তব, 
বিদ্ভালোক হয় গ্রভব; 
আপোক তাপ সম্ভব 

তাপ অনু অগ্পিকণা ॥ ১৬। 
এই আলোকে যত প্রকাশে, 
অকল্পনে হদাকাশে, 

সেই সাধন প্রবেশ জেন 
ভাগা ক্রমে হয় ঘটন1 ॥ ১৭। 


অবিদ্যার ঘোর যার কাটেনি, 
বিদ্যার যে স্বাদ করেনি 

সে বুঝিবে হায়, কেমনে 
আত্মবিদ্তা আলে1চন! ॥ ১৮। 
এই আলোক সর্ধজীবে, 
বিভাষিত হয় ্ানিবে, 
ইছারই ইতর বিশেষে, 
ভক্তাভক্ত হয় গণন ॥ ১৯। 
এই আলোকই জ্ঞানের জনক, 
এই আলোকই স্থিতিস্থাপক, 
এই আলোঁকই বিশ্বব্যাপক, 
সমষ্টি হর্য্য দেখ না ॥২*। 
এই তেজে দর নেন্তিয়, 

দেখে দশ্ত যাষতীয়, 

এই আলোকে প্রকাঁশ জগৎ 
নইলে তমোময় বুঝনা॥ ২১। 


৩৯৬ 


8৪ । 
৪৫ 


৪৭ 


৪৮। 


*১৪৯। 


৫১। 


২) মুড়া-বংশ, পূর্ববঙ্গ ! 


পস্থা ! 


এই তেজে হয় যানৰ বিকাশ 
স্কুল সুক্ষ ভূত প্রকাশ 
মনম্বীর মন এই তেজ, 
কাঁর কত বিচারণা॥ ২২। 


এই আলোকে লেখ্য লেখা, 
এই আলোকে শিখা শেখা, 
এই আলোকে ব্রহ্ধ বিচার, 
বিতগার অবতারণা ॥২৩। 


“চোর গেলে বুদ্ধি স্চাবে ।” 
ণ্ললাটের ফল, কে 

থণ্ডাবে বল ?” 

"দরিদ্রের ছুনা ব্য, 

পান্তা ভাতে লবণের ক্ষয়।” 
“না বাড়বে মুড়াব (*) 


নাতি দরে আগে,” 
পকাপ। মাটন ! (1) নমস্কার, 


বচনেই তুষ্ট ।” 
"একেই নাচুনী বুড়ী, 


কারও নাতনীর বিষে” 


“কাণ। গরুর ভিন্ন পথ 
পহুষ্ট গরুর চেয়ে, 


শূন্ত গোয়াল ভাল।” 


ক্রমশঃ । 


প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কৃতানুবাদ। 


চৌরে গতে বুদ্ধিকুদেতি নানা ॥৪.॥ 
ললাটস্ত ফলং কেন 

থগ্ডতুং শক্যতে বদ ॥ ৪৫ ॥ 
ব্যয়োহ্ধনস্ত ছিগুণো৷ 

জলান্ে লবণক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ 
অবত্ন্তমানবংশস্ত 

নপ্ডাগ্রে ম্রিয়তে গ্ুবং ॥ ৪৭ | 
কাণমাতৃসথি ! নমঃ) 

তুষ্মামি বচস। তব ॥ ৪৮ ॥ 
একতে নর্তকী বৃদ্ধা, 

তত নপ্হ্যাঃশুভোদ্বহঃ ॥ ৪৯ ॥ 
কাণগোরপরহঃ পঙ্থাঃ ॥ ৫০7 
বরং শুন্তং গোগৃহং 

ছুইগোভ্যঃ ॥ ৫১॥ 





(1) ভাতা ও ভগিনীর শাশুড়ী-মায়ৈ। পূর্বববজ | 


'মাঘ | 
৫২। প্হধ১ দের গরুর লাতিও ভাল” 
£৩। “কাট! কাণ্‌ চুলে ঢাকে |” 
৫৪1 “পয়সা দিয়ে কাণ। প্যাদ11” 
&৫1 “মনের নাম মহাশয়, 
যা সাও ত৷ সয়।” 
&$৬। “উপোসে যেমন তেমন 
পানায় দঢ় 1” 
৫৭| “চোরের মনে গুদ্‌গুতি সার।” 
€৮ 1 “ঠাকুরঘবে কেরে ? 
আমিত কগা খাই না।» 
৫৯। “চিনা বামুনের ফৌটার 
কি কাষ.।” 
৬*। “অনভ্যাস কপালের ফোটা 
চচ্চড়, করে।” 
৬১। “মতি ক্ষুধার্তের ভাত 
গাচছের আগায়।” 
৬২। “না খায় ধনে 
পর্বত ছোয়।” 
৬৩। “ছাল নাই কুত্তার 
বাঘা নাম ।” 
৬৪ | “কাপ! ছেলের নাম 
পদ্মলোচন |?” 
৬৫ | পনাজানে সাপেরে 
কামড় শিখায়।” 
৬৬1 পকাছে থাক যতক্ষণ 


আমার আমার ততক্ষণ।” 
প্পথে গেলে গোড়ে মন, 
বাড়ী গেলে ঢন্‌ ঢন্।* 


প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কতানুৰাদ |, 


৩৯৭ 


গোহক্ষিদাত্যা বরমাজ্ব,পাঁতঃ ॥৫২॥ 
ছিরঃকর্ণঃ কেশতশ্ছাদনীয়ঃ ॥৫৩1 
দত্বা ধনং কাণপদাতিকঃ কথং 1 ॥৫8। 
মনে। মহাশয়ে। নায়া, 

ধৎ সম্ং সহতেতু তৎ ॥ ৫৫ ॥ 
উপবাসে ঘখৈবাস্তাং 

পারণায়াং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৬ ॥ 
চৌরহৃদ্যৎকত। সারঃ ॥ ৫৭ ॥ 
কন্বং রে বিষুঃসদনে, 
নাশ্মি কদলান্তহং॥ ৫৮॥ 
জ্ঞাতদ্বিজানাং তিলফেন 
কোইর্থঃ ॥ ৫৯॥ 
অনভ্যন্তস্ত তিলকং, 

কপালে চচ্চড়ায়তে ॥ ৬ ॥ 
অতিক্ষুধার্তন্ত 
নগ্রাগ্রতোহন্ং ॥ ৬০ ॥ 
অথাদতঃ স্পূশতি ধনং 
মহীধরং ॥ ৬২ ॥ 

ব্যাপ্ত্রেত নায়া 
গতচর্ম কুক্কুরঃ ॥ ৬৩ ॥ 

কাণা যগ্ঘপ্যসৌ পুরে! 
নামতঃ পদ্মলোচনঃ ॥ ৬৪ ॥ 
অজ্ঞ* সর্পং 

ংশনং শিক্ষয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥ 
সমীপে স্থীয়তে যি, 
তদ1 মম মমেতি বাকৃ। 

পথিগে দূয়তে চেতো 
গৃহগে ঢন্ঢনীক়তে ॥ *৬ ॥ 


৩৯৮ পন্থা | [ ১৩১৫ 


৭। 


৬৮। 


৬৯! 


৭১। 


৭২ । 


৭৩। 


৭8 
৭৫ 


৭৬। 


৭৭। 


৭৮ 
দন | 


“সমুদ্রের ঢেউ দেখে দৃষ্াবীচিং সমুদ্রন্ত, 

তড়ে (*) আছাড় খায়।” তটে আন্ফোটনং গত্তং ॥ ৬৬ ॥ 
“ঘরে আগুন দিয় গৃহে দত্বানলং তত্র- 

উগির (1তলে পলায় 01)” মঞ্চনীচৈঃ পলায়তে ॥ ৬৮ ॥ 
“পঞ্চম মঙ্গল কার, পঞ্চমে। মঙ্জলঃ কন), 

রন্ধ,গত শনি 1” কম্ত রন্ধ,গতঃ শনিঃ। 

“কে দ্রিল অনলে হাত, কেনাগ্ো দিয়তে হণ্তঃ, 

কে ধরিল ফণী ?1” কেন বা ধিয়তে ফণী ॥ ৬৯ ॥ 
“মগ্ন! হছধে পোলা (1!)বাচে না ।”মার্িত ছুদ্ধে জীবতিনার্ভঃ ॥ ৭৯ ॥ 
“অব্রাহ্গণের অব্রহ্গণানাস্ত প্রায়- 

জীকাঁল ফোটা ।” স্তিলকাড়ম্বরে! মহান্‌ ॥ ৭১ ॥ 
“বুধার পিী উধার ঘাডে।”  বুধপিও্যুধঘাটায়াং ॥ ৭২ 
প্টাদের গায়ে থুথুদিতে চন্দ্রগাত্র মনুনিষ্ীবনং যৎ। 

আপন গাস্সে পড়ে।* আত্মগান্রে গ্ুবমেব পতেত্বৎ ॥৭৩। 
প্ধন্বস্তরির মাথা ব্যাথা ।” ধন্বস্তরে: শিরঃপীড়া ॥ ৭৪ ॥ 
“সাপ শ্তাল৷ জমিদার, সর্পাঃ শ্তালা ভূপতয়, 

এ তিন নহে আপনার ।৮ এতে নাস্ত্ীয়কান্ত্রয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ 


*্টাকাঁব নাও পাহাভে চালে,  ধনেন নৌশ্চলতি মহীধবাগ্রতঃ। 
অনুরোধে ঢেকিও গিলে ।” উদখলং গিলতি পরান্ুরোধতঃ 1৭৬) 
“্ধান্‌ ভান্তে শিবের গান।”  ধান্তাবঘাতে কিমু শৈবগীতং ॥ ৭৭ ॥ 


“সাদা মনে কাদ] নাই।” শ্বচ্ছে চিত্তে কর্দিমো নৈব লগ্রঃ ॥ ৭৮ ॥ 
“পাপ নাই শরীরে অপাপে শরীরে 
যমেরে নাই ভয়।” যমান্নান্তি ভীতিঃ 1 ৭৯ ॥ 


(*) তড়--তট, নদীর পাড়। পূর্ববঙ্গ। 

(1) উগির-বংশাদিনির্সিত মঞ্চ, মাচা । পূর্ববঙ্গ । 
(1) পলায়_নুকায়। . পূর্ববঙ্গ । 

(01) পোলা ছেলে । পূর্ববঙ্গ । 


মাথ ] 


৮০ । 


৮১। 


৮২। 


৮৩। 


৮৪ 


৮৫। 


৮৭1 


৮৮। 


৮৯ 


৯৪। 
নগ। 


৯৬ 


(৯ ছান্ছর কেড়ে-_হাদাষুড়ি দিয়া। পূর্ববঙ্গ । 


প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কতানুবাদ। ৩৯৯ 
প্কাথা ভরে হাগ্লেও কম্থায়াং হুদতি ন তং 
ধমে ছাড়ে না।* ঘমে। জহাতি ॥৮* ॥ 
“দশের লাঠি, দ্শানাং লগ্ুড়া যে সুযুঃ, 
একের বোঝা |” তার একম্ত তে ক্ষবং ॥ ৮১ ॥ 
“বোঝার উপরে ভারন্তাস্তঃ শাকমুষ্টি- 
শাকের আটি।” নভারঃ ॥ ৮২ ॥ 
“এক দম্‌ একশ্বাদাবকাসেহপি 
হাজার উমেদ্‌।” সহত্রং চেষ্তুং ক্ষমঃ ॥ ৮৩॥ 


“ফোব. না দিতেই 

মাথ। নিয়া কাড়াকাড়ি।" 
প্যম জামাই জমিদার, 

এ তিন নহে আপনার |” 
“শিখেছ কোথায়? 
ঠেকেছি যথায়।” 
“্বড়দি ছেড়ে 

ছিপে কামড় :” 

প্মাথা নাই তার 

মাথ। ব্যাথ। ৷» 

হলুদ পৌদে মেথে 
রাধুনী কবলায়।” 
“হলুদ খেলে 

রাঙ্গ। ছেলে হয় ন।” 
“আপ্‌নি শুতে ঠাই পায় না, 
শঙ্করাকে ডাকে 1” 
“কামার বুড় হ'লে 

লোহা টন্ক হয়।” 
“থোদার মার 

ছনিয়ার বাহির |” 
প্বাশের চেয়ে, কঞ্চি দঢ়।* 
পইচড়ে পাকা ।” 


ভাতে বলে মোরে খা? 
হাস্থুর (*) কেড়ে ঘরে যা” 


প্রাক শস্্রপাতাৎ 
শিরসে করাকরি ॥ ৮৪ ॥ 
এতে ত্রয়ো নচাত্মীয়া, 
জামাতা জ্যাপতির্ধমঃ ॥ ৮৫ 
শিক্ষা ক লন্ধা? 
যত্রাস পরান্তঃ 1 ৮৬ ॥ 
বড়িশং হিতা 
দণ্ডং গিলতি ॥ ৮৭ ॥ 
শিরো নাপ্তি 
শিরো ব্যথা ॥ ৮৮ ॥ 
হরিদ্রয়। লিগুনিত্বগ্থবন্তথ্া 
বিজ্ঞাপয্বত্যাম্মি স্থরন্ধনীতি ॥ ৮৯॥ 
হরিদ্রায়াং থাদিতায়াং 
গৌরঃ পুজো ন জায়তে ॥ ৯০ ॥ 
নাত্মনঃ শরিতুং স্থানং, 
তত্র শহরমাহবয়েৎ ॥ ৯১ ॥ 
বৃক্ধশ্চেৎকর্ম্মকারস্তাৎ, 
লৌহস্বতৎকঠিনায়তে ॥ ৯১ ॥ 
ঈশপ্রহারো 
জগচ্চে! বহিশ্ঠরঃ ॥ ৯৩ ॥ 
ংশতঃ কঞ্চিকা দৃঢ় ॥ ৯৪ ॥ 
আতোহাচির নাশায়, 
পৃঃ পনস কোরকঃ ॥ ৯৫ ॥ 
ভক্তং ব্রবীতি মাং খাদয়, 
জানু স্ব গৃহং ব্র্ধ ॥ ৯৬ ॥ 





৪০৪ পশ্থা। [১৩১৪ 


৯৭1 পকিল না দিতেই মুষ্টি গদানাৎ পূর্বস্ত, 

বাখা রে?” বপ্রেত্যান্তুম্যতে কথং ॥ ৯৭7 
৯৮। প্নরম্‌ মাটি পেলেই ত্ঞজেন্মলং মৃতমুদি- 

বিড়ালে হাগে।” নিতামাধুভুক্‌ ॥ ৯৮ ॥ 
৯৯। ৭সেয়ানে সেক্ানে দক্ষোদক্ষোহন্যোন্ত 

কোলাকুলি।” মান্নিব্য তন্তৌ ॥ ৯৯ ॥ 
১০০ । “ছিড়া চুলে খোপা ছিন্নৈস্ত কেশৈঃ 

বাধ! ।” কবরী নিবন্ধ ॥ ১০৩ ॥ 

শ্রীজয়চন্্র শর্মা । 
অলৌকিক ঘটনা । 


হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে 
অনেক ভদ্রলোকের বাস। হরিপালের “রায় বংশ”ই সমধিক স্থপ্রদিদ্ধ। এখন 
সেই বংশের অনেকেব অবস্থাস্তর ঘটিয়াদ্ছ তথাপি প্নাম” লোপ হয় নাই। 

আজ কয়েক মাস হইল উক্ত বায়বংশের কোন এক পরিবার মধো একটা 
বিবাহিতা! কন্তা, বয়ল অনুমান ১৫1১৬ বসব, গৃহবিবাদহেতু উদ্ধন্ধনে 
আত্মহত্যা করে। নেই দুর্ঘটনার পর হতে এ আত্মঘাতিনী কল্তার এক 
ভ্রাতৃজায়ায় মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি একাকিনী পথে ঘাটেপ্যাইতে 
পারেন না_-এমন কি সময়ে সময়ে গৃহমধ্যেও থাকিতে পারেন না_ধেলগ 
সর্বদ। সম্মুথে সেই মৃতী। ননন্দাকে দেখিতে পাঁন। এক দিন তিনি এই কথ 
আত্মীরস্বনের নিকট প্রকাশ করিয়। বলেন-_-কিস্তু কেহই তাহার কথ 
বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং দেই অবলা কুলবধূ নিতান্ত নিরুপায় হুইয়া 
ভয়ে জীবন্মতাঁর স্তায় কোন গতিকে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পরে এক 
দিন কোন কার্ধযাবশতঃ তিনি ছাদের উপর উঠেন এবং অকন্মাৎ তথা হইতে 
ভূতলে পতিত হয়েন ও ভিন দিবস হতচেতন হুইয়া খাকেন। তদবন্থা! দেখিয়া 
তখন আত্মীয়ের ভূতাবেশ হইয়াছে ভাবিয়া ওঝ! দেখাইবার ব্যবস্থা করেন । 

ওঝা আসিয়! রোগীর পার্খে বসিলে সেই হত-চেতনা নিম্পন্দ।' রমঙীর 
মুখে কথা ফুটিল। রোগী যে সকল কথা বপ্েন তাহাতে ওঝা স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিলেন বে সেই আত্মহত্যাকারিণী কন্ত1 সেই বধূর স্বন্ধে চাপিয়াছে। 
তিনি বথাবিধি মন্ত্রাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। রৌগীও অচিজে 
জ্ঞান লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া! উঠিলেন এবং বহুলোকের সমাগম দেখিকা 
লজ্জায় বদনমণগ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়! তথা হইতে তত্ক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেম। 
তদ্দবধি তাঁহার উপর আর কোর্নঅত্যাচার হয় নাই । 

বিশেষ কারণ বশতঃ অনেক কথ! অপ্রকাশিত রাখিতে বাধা হইলাধ। 


১ 11 
উর /% 5 





১২শ ভাগ | ফান, ১৩১৫ সাল। িশিসগ্য। সংখ্যা । 





সত্যন্য সত্যম্‌ ] 


উপনিষদ ত্রন্মের একটা বহন্ত নাম “সত্যন্ত সত্যম্‌।” 

তশ্তোপনিষৎ সত্যন্ত সত্যমিতি | [বৃ২১২*] 

ব্রহ্ম ই একমাত্র সং। অন্য সমস্ত অনৎ। ব্রহ্ম ই পরমার্থ_(১০1০ 7০2116/)। 
তাহারই সত্তায় জগতের সত্যত্বের ভাগ ।* সেই জন্তই তাহার নাম "সত্যন্ত 
সত্যম্”। খগেদের খধি বলিয়াছেন £_ 

একং সদূ বিপ্রা বহধা বদত্তি। [ ১1১২৪1৪৬ ] 

“সন্বস্ত এক। তাহাকে বছরূপে বল হয়।” এই যে বনৃত্ব, এই যে নানা 
--ইহ! বাক্য মানব! রস্ত এক বই দ্বিতীয় নছে। 

স্দেব সৌম্যেদমগ্র আদীদ্‌ একমেবাতিতীযম্‌। [ছা ৬২১] 

আত্ম! বা ইদমগ্র আসীৎ [ এতরেক় ১] 


ক 0205] 155050। 


৪০২ পন্থা । [২০১৫ 


“্মাদিতে একমাত্র সংই ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়" । ; প্আত্মাই 
অগ্রে ইহা ছিলেন।” 
উপনিষদেয্স উপদেশ এই যে সমন্তই ব্রহ্ম 
সর্বাং থন্িদষ্‌ ব্হ্ধ। [ ছা! ৩-১৪।১ ] 
তিনি ভিন্ন আর কোন ফিছু নাই। 
স এবাধন্তাৎ স উপবিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ, স দক্ষিপতঃ স উত্তরঃ 
ম এবেদম্‌ সর্বমিতি। [ছা 1২৫1১] 
তিনিই অধে তিনিই উর্ধে, তিনিই পশ্চাতে£ তিনিই বন্মুখে, তিনিই 
দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নানু। 
নতু তদ্িতীয় মাস্তি ততো! অন্তৎ বিতক্তং যং পশ্ঠেৎ [বৃ 81৩২৩] 
যন্ত্র বা অন্যদিব স্তাৎ তত্রান্যোহন্তৎপস্তেৎ 
অন্তে।খন/জ্জিত্ত্েৎ অন্যোহন্যদ্রসঙ্েৎ 
অন্যোহন্যদ্বদেৎ অল্যোইল্যচ্ছংণুদ্ধাৎ 
অন্যোহন্যন্বস্বীত অন্যোইন্যৎ 
স্পূশেৎ অন্যোহন্যদ্বিজানীয়্াৎ। [ বু ৪৩1৩১ ] 
গতিদ্দি ভিন্ন যখন দ্বিতীয় নাই তখন তাহা হইতে ভিগ্ন কে কিন্নপে 
দেখিবে।, “যদি অন্য কিছু থাকিত তবে অপর অপরকে দর্শন করিত, 
আত্াণ করিত, আস্বাদন করিত, বচন করিত, শ্রবণ করিত, মনন করিত, 
স্পর্শন করিত, বিজ্ঞান কবিত।? 
সেই জন্য শ্রুতি স্পষ্ট ভায়ায় নানাত্ের নিষেধ করিয়াছেন । 
“নেহু নানাহন্তি কিঞ্চন”। 
এ বচন উপনিষদে বহুবার দেখা যায়। 
মনসৈবানুত্রষ্ব্যং নেহ নানাহত্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি ধ 
ইহ নানেব পশ্ভতি। [বৃ 8181১৯] 
- যদেবেহ তদমুক্র যদমুত্র তদদ্বিহ। মৃত্যোঃ স স্বৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেৰ 
গশ্ততি। [কঠ ৪১০] 
মনসৈবেদ মাপ্তব্যয়েহনানাৎস্তি কিঞ্ুন। 
সৃতে]াঃ স মৃত্যুং গ্ছতি য ইহ নানেকু গঞ্জতি ॥ কঠ ঘা১১ 


কাহিনি: সত্যস্ত সত্য । ৪০৩ 


মনের ছার! ইহা দুটি করা কর্তব্য যে এখানে কোন কিছু দানা (বহু) 
নাই। যে এখানে নান! দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃতকে প্রা হয়। 

যিনি এখানে তিনিই সেখানে । ধিনিই সেখানে তিনিই এখানে। 
যে এখানে নান। দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। 

মনের হ্থারা ইহ] নিশ্চয় করা উচিত যে এখানে কিছু নানা (বহু) নাই। 
ঘে এখানে নান! দেখে সে পৃভ্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। 

এই নানাত্ব নিষেধের উদ্দেস্ত কি? জগতে আমরা বিবিধ বৈচিত্র্য, 
বনুভেদ দেখিতেছি। অধ শ্রুতি অহ্বৈতৈর উপদেশ করিয়! দ্বৈতৈর বারণ 
করিলেন। উপনিষদের জালোচনা করিলে দেখা যায় ষে শ্রুতি ছইভাবে 
অধৈতের প্রতিপাদন ও ভেদের বারণ করিয়াছেন। শ্রুতি কোথায়ও 
কোথায়ও বলিয়াছেন যে এই যে নানা, দ্বৈত, তেদ,-__ইহ। মায়া, মাত্র, অসৎ, 
অবস্ত। আবার কোথায়ও ফোথায়ও দেখাইয়াছেন যে জগতে যাহা কিছু 
আছে সমন্তই ব্রহ্ধের প্রকার ব! বিধা (100৫6 )। 

শ্বেতাশ্বতক্র উপনিষদে প্রকৃতিকে মাগ়্ামাত্র বলিয়াছেন__ 

মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্বাৎ। [শ্বেত ৪-১*] 

অন্তত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে “জগত যেন আছে" পর্থেত যেন আছে, 
দ্বিতীয় ধেন আছে ।* অর্থাৎ ত্ৈত, দ্বিতীয় বাস্তবিক নাই। কেবল ও]হার 
ভাণ হয় মাত্র ।* 

হত্রহথি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিত্রতি ইত্যাদি । [ বু ২1৪।১৪ ] 

যত্রব। অন্তাদি বন্তাৎ ইত্যাদি | কু ৪1৩/৩১ ) 

অন্যঙ্জ উপনিধৎ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন +-- 

ধ্যায়তীব লেলায়তীব, [ র্‌ 8৭] 

জীব যেন ধ্যান করে। যেন ক্রীডা করে। এই “ইব” শকের় প্রতি 
লক্ষ্য করা আবনুক | জগত বদি মায়ামাত্র না হইত, তযে শ্রুতি জগতের 
সম্বন্ধে "ইব” শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা হায় 
বে শ্বেতকেতু গ্ুষি পিতাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিবেন ২ 





শাপরীশশীশিশীী 


ক 50886588865 95 78 মড9 (ইব )। 


৪০৪ পস্থা । [; ৯৮৩১৫ 


যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং ভবতি অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতদমিতি 
কথং স্থু ভগবঃ স আদেশে ভবতীতি। [ছ1 ৬১৩) 

হে ভগবান্‌! সেই আদেশ (রহস্য উপদেশ ) কি, যন্্বারা অশ্রু শ্রুত হয়, 
অমত মত হর, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হর। অর্থাৎ এমন কোন্‌ বস্তা আছে 
ষাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না। খাষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই 
বস্তর উপদেশ করিলেন। 

যথা সোম্যৈকেন মৃৎ্পিণ্ডেন সর্বং মৃগ্বয়ং বিজ্ঞাতং শ্তাদ বাচারস্তণং 
বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। [ছা ৬১৪] 

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিন। সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ বাচ। 
রস্তণং বিকারোনামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্1 | ছা ৬১৫] 

ষথা সোটম্যৈেকেন নখনিকুস্তনেন সর্বং কাষ্তায়সং বিজ্ঞাতং স্তাৎ বাচা- 
রস্ধণং বিকারেো। নামধেয়ং কৃষ্ঠায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোঁম্য স আদেশে 
ভবতীতি। [ছা ৬১৬ | 

হেসোম্য! যেমন একথণ্ড মৃত্তিকাঁকে জানিলে সমস্ত মৃষ্যন্ত বস্ত জান। 
যায় কারণ তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, মৃত্বিক! 
ইহাই সত্য, যেমন একখণ স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্ত জানা যায় 
কারণ তাহার! হ্বর্ণেবই বিকার, বাঁকোর যোঞ্ছনা, নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সতা, 
যেমনএকখণ্ড লৌহ্‌কে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্ত জানা যায় কারণ তাহার! 
লৌহেরই বিকার বাক্যের যোজনা, নাম মার, লৌহই সত্য, হে সোম্য! 
এ আদেশও সেইরূপ ।” অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ ইহ! 
ব্রক্গেরই বিবর্ত মাত্র। ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবন। 
মান্র। ব্র্দঘই একমাত্র সত্য, জগৎ অসৎ, মিথা।। যেমন সুবর্ণ কুণ্ডল বলয় 
প্রভৃতি আকার প্রতিভাত হইতেছে কাহারও রূপ কুগুলাকৃতি, কাহারও. 
রূপ বলয়াকতি, কাহারও নাম কুগুল, কাহারও নাম বলম্ব। কিন্তু রসায়নের 
চক্ষে ইহা কেবল” নাম-__দূপের ত্রান্তি। বস্ততঃ কুগুলও নাই ৰলয়ও নাই 
আছে কেবল স্ুবর্ণ। সেইন্বপ এক অদ্বিতীয় ব্রদ্ধ বস্ত জগদাকারে বিবর্ধিত 
হইতছেন। 

জগতের এই যে বিচিত্র বিষ্ভেদ নদী, পর্কাত্ত খুক্ষ, লতা। পণ্ড -মনুযা 


ফাঙ্ান ] সত্যস্ত সত্যম্‌ | ৪০৫ 


ইহাদেরও কেবল পরস্পরের নাম রূপের প্রভেদ, বস্ততঃ কোনও গ্রভেদ 
নাই। কারণ সকলই ব্রহ্ধ। সেইজন্ত কৌধিতকী উপনিষৎ জগতের নানাত্ব 
নিষেধ করিয়! এইরূপ বলিয়াছেন £- 
তদ্‌ বখ! রথন্ত অরেষু নেমিরর্পিতো! নাঁভাবরা! অর্পিতা এবমেটৈতাতৃত্ত- 
মাত্রাঃ প্রজ্ঞামাস্সান্থ অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ 
এব প্রজ্ঞাত্বানন্দোহজরোহমৃতঃ। (কৌধিতকী ৩৮) 
যেমন রথের চক্র অরে অর্পিত থাকে এবং অর নাভিতে অর্পিত থাকে 
এইরূপ তৃত সমূহ ইন্জিক্পে অর্পিত আছে এবং ইন্দ্িয়গণ প্রাণে অর্পিত আছে। 
সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মানন্দ অজর 'অমর, ব্রহ্ম । 
এইভাবে বুহদারপ)ক্‌ উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন যে আত্মা হইতে ভিন্ন কোনও 
বস্ত নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, বেদ, ভূত যাহা কিছু এ সমত্তই 
ব্রহ্ম । 
ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যে! অনন্র আত্মনে। ত্রহ্গবেদ ক্ষত্্ংতং পরাদাৎ যে। 
অন্তত্র অ।ত্মনোক্ষত্রং বেদ * * সর্বং তং পরাদাৎ ষঃ অন্তত্র আত্মানে! সর্বং 
বেদ। ইদং ব্রক্ধ ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকাঃ ইমে দেবা ইমানি ভৃতানি ইদং 
সর্ধং যদয়ম আত্মা। (বু ২-৪৬) 
অন্তত্র শ্রুতি সমস্ত জাগতিক পদার্থকে ব্রঙ্গেরই প্রকার বলিয়া বর্ণন। 
করিয়াছেন। 
স যথোর্ণনাভিস্তন্কল্নোচ্চরেদ্‌ যথাগ্েঃ- 
্ষুত্র। বিস্ফ,লিঙ্গ। ব্চ্চরস্ত্যেবমেবান্মাদ্‌ 
আত্মনঃ সর্ব প্রাণাঃ সর্কে লোকাঃ- 
সর্বে দেবাঃ সর্ধাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি। (বৃ ২১২৯) 
ঘেমন উর্ণনাভি হইতে তস্ত নির্গত হয়, ধেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিক্ষুলিজ 
নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্ম! হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লে।ক, সমস্ত দেব, 
সমধ্ড বেদ নির্ণত হইয়াছে। * সেইজন্ত এতরেয় উপনিষদ বলিয়াছেন £-_ 
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৪০৬ পন্থা । [ ১৬৫ 


এব ব্রদ্ৈষ ইন্দ্র এব প্রঞ্জাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ দহাতৃতানি 
পৃথিবী বাযুরাকাশ আপোক্যোতীংযীত্যেতানিমানি চ ক্ষুপ্র মিআনীব, 

বীজানীতরাণি চেতরাণি চাওজানি চ জারুজানি চ ন্বেদজানি চোতিজ্ানি 
চাশ্ব। গাবঃ পুরুষ! হস্তিনো! য কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতক্মি চ ষচ্চ 
স্থাবরম্‌। সর্বং তৎপ্রল্ঞানেজং প্রজ্তানে প্রতিষ্ঠিতং প্রন্তানেত্র!। লোক 
্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গ। (এ্তরেয় ৫৩) 

এই ব্রক্গ। এই ইন্্র, এই প্রজাপতি এই সম্ত দেবতা, এই গঞ্চমহাভৃত 
পৃপ্থিবী বাু আকাশ অপ ওজ্যোতিঃ এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অগ্ডজ 
জরাযূক্ত, স্বেদজ উত্ভিজ্ঞ জীব অশ্ব গে! পুরুষ হস্তী যাহা কিছু প্রাণী জম 
পঙ্গী স্থাবর সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র। প্ররজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রন্তাই লোকের নেত্র 
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠ।। প্রজ্ঞানই ব্রক্ম। 

এই জন্যই বুহদারণ্যক বলিয়াছেন £__ 

আত্মনে! বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতং। 

(বু ২81৫) 

আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিদিত হয়। 

অত এব শ্রুতির উপদেশ এই £__ 

আত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য! নিদিধ্যাসিতবাঃ (বৃ ২181৫) 

আত্মার (ক্রন্ষের) দর্শন শ্রবণ মনন নিদ্দিধ্াযাসন (ধ্যান) করিবে, 
কারণ সমস্ত পদার্থ খন তাহারই প্রকার বা বিধা তখন তাহাকে জানিলে 
আর কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে। এই বিষয় বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ করেকটা 
দৃষ্টান্ত বার! বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

স যথা দুন্দুভেহন্যমানন্ত ন বাহ্ান্‌ শব্ান্‌ শরু,য়াৎ গ্রহণার ছুন্দুতেম্ত 
গ্রহুণেন ছুন্দত্যাঘাতন্ত বা! শবে] গৃহীতঃ। (বৃ ২৪1৭) 

স যথা শঙ্ঘন্ড খায়মানস্ত ন বাহান্‌ শববান্‌ শরুয়াৎ গ্রহণার শঙ্ন্ত তু 
গ্রহণেন শব্খধাস্ত ব। শবে! গৃহীতঃ। (বৃ ২1৪৮) 

স যথা বীণাটৈ বাভমানায়ৈ ন বাহান্‌ শব্ধান্‌ শরুয়াৎ গ্রহণান্থ বীণাটৈ তু 
গ্রহণেন বীণাবাদন্ত ব। শবে| গৃহীতঃ। (বৃ ২1৪1৯) 

অর্থাৎ যেমন দুন্মুতি বাদিত হইলে ভাহার বাহ শব গ্র€ণ করা যাক ন! 


ফান্ন ] সত্স্ত সত্যম। ৪০৭ 
কিন্ত ছুন্নুভি গৃহীত হইলে ভাহার শবাও গৃহীত হয়, যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে 
তাহার বান শব্ধ গ্রহখ কর! যার না কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শবাও 
গৃহীত হয়, যেমন বীণ] বাদিত হুইলে তাহার বাহা শব গ্রহ্ণ করা যায় না 
কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত,হয়। ব্রহ্ম ও জগত সম্বদ্ধেও 
এইবপ। 

অর্থাৎ ষেমন একই বান্ত হইতে নান। প্রকার শব উত্বিত হয় সেনানাত্ব 
ভেদ এক বাস্তেরই প্রকার বা বধ মাত্র, সেইরূপ এক ত্রদ্ম হইতে জগতের 
এই নানাত্ব প্রতিভাত হইতেছে। এই নান তাহারই বিধা ৰা প্রকারভেদ । 
অতএব তাহাকে জানিলে তাহার গ্রকারও বিজ্ঞাত হুয়। 

সেই জন্ত শৌনক খষি নঙ্গিরার নিকট 

কন্সিন্,ভগবে। বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। [ মতুঁক ১৯৩] 

হে ভগবান কাহাকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়? এই প্রশ্ন করিলে- 
অলিরা তাহাকে পরাবিস্তার উপদেশ করিয়াছিলেন, যে বিদ্তা দ্বারা সেই 
অক্ষর ব্রন্গ বস্তকে জান। যায়। 

অথ পরা যয়৷ তদ্‌ অক্ষরমধিগমাতে | ইহার উদ্দেস্ত এই যে ব্রহ্ষকে 
জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। সেই জন্য ব্রহ্ঙ্খন লাত করিয়া পূর্বতন 
মহুষিরা বলিয়াছিলেন ঘে আজ হইতে আমাদের আর কোন কিছু অক্রুত, 
অবিজাত রহিল না। এতদ্‌ ধ ক্মবৈ তিতঘাংদ আহুঃ- পুর্বে মহাশালা মহা! 
শ্রোজিয়া ননোহ্দ্ধ কশ্চনাশ্রতমবিজ্ঞাতম্‌ উদাছরিষ্যতীতি [ ছ1 ৬181৫ ] 

এইক্ধপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে যখন সমস্তই ব্রহ্ম, ষখন জগত ত্রহ্দের 
বিবর্তমাঞ্জ, খন সমস্ত জাগতিক পদার্থ ত্রহ্মেরই প্রকারভেদ, তখন ব্রহ্ষের 
বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছু অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। 

শ্রীহীরেনত্রনাথ দৃত্ত। 
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৪০৮ পম্থা । [ ১৬১৫ 
আমি ও আমার দেহ। 


(পুর্ব গ্রকাশিতে পর ) 
স্বলেশক। মনোময় 'কোঁষ। 


ভূর্লোকের পর তুবর্পোক, তাহার পর ন্বর্লোক। স্থুলদেহের মৃত্যু হইলে 
আমর] ধেমন ভূবর্লোকে গমন করি, সেই রূপ ভূবর্লোকে ভোগ শেষ হইয়া 
বখন আমাদের কামময় দেহ ক্ষন্ন প্রাপ্ত হয় তখন আমরা শ্বর্লোকে গমন 
করি। এই স্বর্লোকই সাধারণতঃ স্বর্গ নামে পরিচিত | 

অতি ক্স উপাদানে এই লোক নির্মশিত। ন্বর্লোকের যাহ! স্থুলতম 
ক্ষিতি তাহ ভূবর্পোকের হুক্মতম পরমাণু অপেক্ষা সুক্সতর। ব্যাপার বুঝুন! 
বধুনিক বিজ্ঞান ইথারের অস্তিত্ব মাত্র কল্পনা করিয়াছেন, কিন্ত এখনও 
এনপ শক্তিশালী অথুবীক্ষণের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যাহাতে স্থুলতম 
ইথারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। অথচ হুম্মতম ইথার ভূবর্লোকের স্ুলতম 
উপাদান অপেক্ষাও স্থলতর। ইছ1 হইতেই শ্বলেোকের উপাদান ধে কিন্ধুপ 
শক্ম তাহা কতকটা অন্থমান করা যাইতে পারে। স্থুল ইন্্রিয়ের কথা দূরে 
থাকুক, তি সুক্ষ ভূবলেণকদর্শনক্ষম ইন্জিকের সাহায্যেও স্বর্গদর্শনের 
সম্ভাবনা নাই। 7 

মনোময় কোষের সুক্্মতর অংশই স্বলেণকে বিচরণ করিবার যান, কার্ধ্য 
করিবার মন্ত্র। মনোময় কোষের হীনতর ও স্থলতর অংশ- যাহা ছারা 
ভুবলেণীকে কার্য করা যায়__তাহাকে আমরা “্কামময় দেহ” নামে 
অভিহিত করিয়াছি। কান্সগ উক্ত দহই আমাদের নিম শ্রেণীর কামন! 
সমূহের আধার । অতঃপর “মনোময় কোধ” বলিলে আমরা কেবল মনোময় 
কোষের হুজ্জতর অংশ--যাহা স্বর্ণোকের যান__তাহাকেই বুঝিব। এই 
দেহের সাহায্যে আফাদের যুক্তি বিচারাদি মানসিক ব্যাপার সমুহ সাধিত 
হইয়া! থাকে। সাধারণতঃ উচ্চতর চিগ্তাক্রোত এই দেহ অবলম্বন কক্রিয়াই 
প্রবাহিত হয়। 

“মানবের আদিম অবস্থায় চিন্তাশক্কি বিশেষ শ্চুর্ভিলাভ করে না। গ্থুতয়ীং 
সে সময় এই দেহের বিকাশ অতি অযপই হয়। একজন অশিক্ষিত বর্বরের 


ফাল্গুন ] আমি ও আমার দেহ। ৪০৯ 


মনোষয় কোষ একটা ক্ষুত্র অন্পষ্ট ছায়।র মত দেখা যার, একটু চেষ্টা করিয়া 
ন! দেখিলে তাহার দ্সন্তিত্বই অনুভূত হয় ন!। সেক্বপ দেহের দ্বারা ধে ফোন 
কার্ষয হইতে পারে তাহা একেবারেই বোধ হয় না। কিন্তু একজন চিস্তামীল 
মনস্বী ব্যক্তির মনোময় কোষের প্রতি দৃষ্টি (আবস্তি স্থূল দৃষ্টি নহে) নিক্ষেপ 
কর, দেখিবে তাহ। কেমন স্থগঠিত, কিবপ সুন্দর, কত মনোহর বর্ণে রঞ্জিত, 
কত কার্ধ্যশীল,_তাহার অবিরাম স্পন্দনের মধা দিয়া জীবনম্োত যেন" 
উথলিয়া পড়িতেছে। 

এক জন্মের পর আন এক অন্ম চলিয়া! যায়, কিন্তু তন্লনিবন্ধন স্ৃলদেহের 
বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না। সহম্র সহম্র বৎসর পুর্বে আসি খন 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার স্থুলদেছে যেরূপ আয়তন ছিল, 
আমার এই জন্মের দেহের আয়তন তদপেক্ষা বিশেষ বৃদ্ধিগ্রাপ্র হয় নাই, 
হয়ত আমি তদপেক্ষ) ক্ষুদ্রতর কলেবর লইল্স! জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আগ 
কোন নুতন অঙ্গের অভিব্যক্তি হয় নাই । তখনও আমার যেমন ছুই হাত, 
ছই পা, ছুই চক্ষু ছিল, এখনও আমার সেই রূপ ছুই হাত, ছুই পা, ছুই 
চক্ষু আছে। কামময় দেহ সম্বন্ধেও এই কথা কতকটা খাটে,-_-জম্মাস্তরের 
সহিত তাহার আদ্মতনের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় ন1। বস্তুতঃ কামময় দেহ 
স্থলদেহের অনুরূপই হইয়া থাকে। তবে ক্রমোন্নতির সহিত তাহা! জরমশ:ই 
অধিকতর জটিল/ সুগঠিত ও কাধ্যক্ষম হয়। কিন্তু গঠনের জটিলতার বৃদ্ধি 
হইলে৪ আয়তনের বৃদ্ধি হর না| 

কিন্তু এ বিষয়ে মনোময় কোষের একটু বিশেষত্ব মআছে। যেমন জন্মের 
পর জন্ম যাইতে থাকে এবং চিস্তাশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ইহার আয়তন 
তদস্পাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কামময়দেহ্রে ন্যায় ইহার 
গঠনও জটিল হইতে জটিলতর হইতে "থাকে! কিন্তু কামময় দেহের স্তায় 
ইহার আকার স্থুলদ্েহের আকারের অন্থরূপ হয় না। ইহ! ণ্ডের ন্তায় 
গোলাকার এবং ইহ! ভিতর দিকে স্থল ও কামময় দেহের সহিত জড়িত 
থাকিয়া বাহিরে উক্ত উভয় দেহকে সমুজ্জল ছটার ন্যায় চতুর্দিকে ঘেরিয্কা 
খা্কি। মানসিক শক্তির বৃদ্ধির সহিত এই ছটার বিস্তৃতি ও উজ্জ্র্রত। 
সমধিক বৃদ্ধি পায়। 

্‌ 
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উপরেই বলিয়াছি স্থুল ব1 কামময় দেহের ইন্ত্িয়গণের সাহায্যে ম্বর্পোক 
দৃষ্টিগোচর কর! যায় না। তজ্জন্ত “মানস ইন্ত্রির” সমূহের বিকাশ আবশ্তক। 
“মানস ইন্দ্রিয় সমুহ” বলিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক মনের ইন্জিয় সব্বন্ধে 
বহুবচন প্রয়োগ করা ভুল, একবচনই প্রয়োগ কর! উচিত। মনোময় দেহের 
পাঁচটা ইন্ত্রিয় নাই, এক ইন্ছ্রিয়ের দ্বারাই তাহার সকল জ্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে । কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্তক। মনে করুন 
আপনাব সম্মুখে একটী কমলা লেবু রহিয়াছ। এই কমলা লেবু সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আপনাকে নাল] ইন্দ্রিয়ের সাহাষ্য লইতে 
হয়। আপনি চক্ষু দ্বার ইহার রূপ ও আকার দেখেন, নাসিক! দ্বার। ইহাবু, 
আত্্াণ লয়েন, জিহবা দ্বার! ইহার আস্বাদ গ্রহণ করেন, স্পর্শ দ্বারা ইহার 
আকার ও গঠন নিদ্ধারিত করেন। এইকপে এক একটা ইন্ত্রিয়ের দ্বারা 
বস্তর এক এক অংশের মাক্র জ্ঞান লাঁভ হয় এবং সেই খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলি 
একত্র কবিলে তবে পুব। জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু “মানস ইন্দ্র এরূপ 
একদেশদর্শা নহে, সে একেবারে সমস্ত বস্তটাকে যেন 'আকড়াইয়া” ধরে, 
তাহার রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সমস্ত একসঙ্গে আহরণ কবিয়। লয়। 

কোন বস্ত নির্দেশ করিতে হইলে আমরা শব্দ বাবহার করিয়া থাকি। 
ইহুলোকে শব্দই মনের ভাব প্রকাশ ববিবার প্রধান উপায়। আমাদের 
ভাষা! শবসমষ্টি মান্র। কিন্ত কেবল শব্দেব দ্বার! বস্ত্র যে ভ্ান হয় তাহ! 
আংশিক ও অসম্পূর্ণ। একট। দৃষ্টান্ত দি। মাজজকাল আমর। অনেকেই 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষ।/ করিযাছি। “চেরী” ঘে একটা ফলের নাম তাহ! 
অনেকেই জানি, কিন্ত যদি কখন পচেরী” ন1 দেখিয়া, ছুইয়া বা খাইক্সা 
থাকি তাহা! হইলে পচেরী” সম্থদ্ধে আমাদের জ্ঞান একরূপ কিছুই নয় 
বলিতে হইবে। স্থতরাং ইহজগতের ভাষার সাহাষ্যে যে জ্ঞান জন্মে 
তাহা ধে বড়ই অসম্পূর্ণ তাহা! অস্বীকার করিবার যে নাই। মানস- 
জগতের ভাষা কিন্তু এরূপ শব্দসমষ্টি মাত্র নয়) সেখানে একটী মন আর 
একটী মনের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে কেবল শব্দের সাহাষ্য 
গ্রন্ণ করে না। পরস্ত সেখানকার ভাষ। চিত্রময়ী। সেখানে মনোমক়্ 
কোষের প্রত্যেক স্পন্দন চিত্রনূপে প্রতিফলিত হয়, প্রতোক চিন্তা 
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আকার ধরিয়া আবিভূর্ত হয়। এই ছবিগুলির দ্বারাই সেখানে ভাবের 
বিনিময় হয়। এরূপ চিত্রময়ী ভাষা যে আমাদের শবময়ী ভাষা! অপেক্ষা 
কত অধিকতর সম্পূর্ণ তাহা বোধ হয় আর বলিয়া! বুঝাইতে হইবে না৷ 
ভাষার অসম্পূর্ণতা বশতঃই এখানকার শিক্ষকদিগকে শিক্ষা-গ্রদানকালে চির 
প্রদর্শনাদ্টি নানা সহকারী উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্ত ্বলোকের 
শিক্ষকদ্দিগের এরূপ কর্্মভোগের গুয়োজন নাই, গুরুর জ্ঞান শিত্যহৃদয়ে 
সহজেই প্রতিফলিত হয় । 

মনোময় কোষে প্রতিবিদ্বিত আত্মার নামই মন। পাধারণতঃ এই 
মনকেই আমরা আত্মা বলিয়। মনে করি, এতদপেক্ষা উচ্চতর আত্মার সহিত 
আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয় নাই। মনোময় কোষে তরজ উঠিতেছে, 
আমি বলি “আমি” ভাবিতেছি, ইহার বাহিরে আর কোন “আমি” আছে 
কিনাজানি না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান-_ যাহা আমরা বিস্তালয়ে পাঠ 
করিয়া থাকি তাহীতে এই “আমির কথাই লেখা আছে। বাস্তবিক এই 
"আমি”র অভিব্যক্তিই বর্তমান মানবজাতির প্রধান কার্ধ্য। স্ুলদেহের 
“আমি” বনৃপূর্ধবেই অভিব্যক্ত হুইয়াছে। মুসত্য মানবর্মাজে কামমর় 
প্নেহস্থ "আমি”ও বিকশিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহার। এই মনোমন্ন 
কোষের “আমি”র অভিব্যক্তি সাধনে নিযুক্ত। অবস্ত অনেক মহাত্া এই 
সোপানও উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর “আমি”র সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্ত তাহছাদেছু 
খ্যা সমগ্র মানবসমাজের তুলনায় অতি অল্প! অতএব মোটের উপর 
বর্তমানকালকে মানসিক অভ্যুন্পতির কাল বলিয়৷ ধরা যাইতে পারে। 

আধার স্বচ্ছ না হইলে তাহাতে স্থস্পষ্ট প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয় না। 
জ্তরাং মনোময় কোষে প্রতিবিষ্বিত "আমিশ্র সম্যক বিকাশ করিতে হইলে 
উক্ত দেহের সংস্কার সাধন অপরিহার্ধ্য। কি উপায়ে এই সংস্কার কার্ধ্য সম্পন্ন 
কর] বাইতে পারে এক্ষণে আমরা তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

যেরূপ অন্ধের দ্বার! অন্নময় জো ও কামন' দ্বার! কাঁমময় দেহ পুষ্ট হয়, 
সেই কপ চিন্তা দ্বারা মনোমর কোষ বদ্ধিত হয়। চিস্তাই মনের খান, চিন্ত! 
দ্বারাই মনোময় কোষ গঠিত। আমরা যে পরিমাণে চি্তাশীল হই সেই 
পরিমাণে আমাদের মনোময় কোষ পুষ্টিলা্ভ করে। যেমন ব্যায়ামের দ্বার! 
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মাংসপেলীগণ দৃঢ় ও সবল হয়, সেইরূপ অন্ুশীলনের হারা মানসিক বৃত্তিনসৃহ 
শ্ুর্তি লাভ করে। আমরা কলা বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যতই 
চিন্তা করিতে থাকি ততই আমাদের মনোময় কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে । 
ধাহার এই রূপ চিন্তা করা অভ্যাস আছে, দেখিৰে প্রতি বৎসরই তাহার 
মনোময় কোষের আয়তন কিছু কিছু করিস! বাড়িতেছে। কিন্তু এই চিন্তা 
স্বাধীন হওয়! আবশ্তাক, নতুব1 কেবল পবের চিন্তার আধার হইয়া থাকিলে 
মনোময় কোষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের বিশেষ আশা নাই। অপরের মাংসপেশী 
আনিয়া নিজ মা'সপেশীতে বাধিয়া দিলে যেমন তাঁহার বলবৃদ্ধি হয় না, সেই 
রূপ কেবল অপরের চিন্তার বোঝা চাপাইয়া মন্দোময় কোষের উন্নতির 
গ্রতাশ! কর! বৃথা । জড় পুস্তকালয় লক্ষ গ্রস্থের ভাণ্ডার হইলেও তাহা 
ভিতর কিঞ্চিম্মাত্র জ্ঞানের নিকাশ হুইবাঁব সম্ভাবনা নাই। পিতলেব উপর 
সহজ বার গিল্টি করিলেও তাহা স্থবর্ণে পরিণত হয় না। পরমুখাপেক্ষী 
জড়তায় উন্নতির প্রতিষ্ঠা হয় না--উন্নতির ভিত্বি আত্ম চেষ্টার়। যদি 
আত্মবিকাঁশ করিতে চাহ, ভাহ। হইলে স্বাধীন ভাবে চিস্তা করিতে শিক্ষা 
কব। ঘিনি স্বাধীন চিন্তা না করেন, তাহার জন্মের পর জন্ম কাটিয়া যায় 
তথাপি মনোময় কোষেব আয়তন একটুগ বৃদ্ধি পায় ন। 

আপনার হয় ত মনে হইবে, কেন আমিত দ্রিবারাক্্র চিত্তা করিতেছি, 
ইহাতেও কি আমার মনোময় কোষের উন্নতি সাধন হইতেছে না? এ স্থলে 
জিজ্ঞাস্ত এই যে, সে গুলিকি যথার্থই আপনার নিজস্ব চিন্তা? অধিকাংশ 
স্থলেই আমর! দেখিতে পাই যে চিস্তাগুলিকে আমর! নিজের চিন্তা বলিয়া মনে 
করি তাহাদের মধো বাস্তবিক নিজন্ব মৌলিক চিত্তা অতি অন্পই থাকে, প্রায় 
সকলই পরস্ম। একটু স্থির হইয়! আত্ম প্রশ্ন করিয়। দেখিলেই এ কথার সত্যতা 
উপলব্ধি হইবে। অনেক সময় দেখিবেন বস্ততঃ আপনি কোন বিষয়েই 
চিত্ত করিতেছেন না, ব1 যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন তাহার একট! সুস্পষ্ট 
সংস্ঞা আপনি দ্দিতে পারেন না। আবার কখন কখন দেখিবেন আপনার 
মনের ভিতর দিয়] নান] বিষয়ক চিস্তা-আ্োত বহিয়! বাইতেছে বটে, কিন্তু সে 
চিস্তাগুল! কোথা হইতে কেমন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল তাহা! ঠিক 
করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সে সময়ে মনের অবস্থা অনেকটা অতিথি- 
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শালার অনুরূপ হইয়া উঠে, বাহির হইতে নানা জাতীয় অপরিচিত পাস 
আ'সিয়। প্রবেশ করিতেছে মার অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াই পুনরায় বাহিরে 
চলিয়। াইতেছে, কাহাবও সহিত পরিচয় পর্যন্ত করিবার অবসর হইতেছে 
না। বলা বাছুল্য এই অপরিচিত আগন্তক চিস্তাগুলির কোনটাই আপনার 
নিজের চিন্তা নহে, পরের চিন্তা ইতভ্ততঃ সঞ্চরণ কবিতে করিতে আপনার 
মনের ত্বার খোল পাইয়া কোন রূপে ঢুকিয়া পড়িক়াছে, আবার যদৃচ্ছাক্রমে 
বাহির হুইয় যাইবে, আপনি যে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখেন সে সাধ্যও হয়ত 
আপনার নাই। 

এই সকল পরস্থ চিন্তা দ্বারা ধে মনোময় কোষের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন 
হইতে পারে না৷ তাহ] পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এইবপ আত্ম প্রশ্ন করিতে 
আরম্ভ করিলে ষে উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ কব! হয় সে বিষয়ে সনোহ 
নাই। কারণ মনেব ভিতর দৃষ্টি বাথিতে আরম্ভ করিলে বাহিরের চিস্তাগুলি 
এরূপ ভাবে সকল সময় লুকাইয়া অদ্তাতদারে যাতায়াত করিতে পারিবে না। 
ছুই একট। ধর! পড়িবেই। পর ধরা পড়িলেই আপন হয়। যাহ৷ আত্মলাৎ 
করা যায় তাহ! আর পরের থাকে না। পরের মাংস পরিপাক করিতে 
পারিলে তাহা নিজের মাংসই হুইয়] দীড়ায়। যদি পবেরচিস্তা পরিপাক 
করিতে পার, তাহা হইলে তাহা! তোমাব নিজেরই চিস্ত| হইয়৷ দাড়াইবে। 
কিন্তু খাস্ত পরিপাক করিতে হইলে তাহাতে যেরূপ আত্মদেহ নিঃল্যত রস 
সংযুক্ত করা প্রয়োজন হয়, পবন্ব চিত্ত! নিজন্ব কবিতে হইলে সেইরূপ তাহাতে 
নিজের চিত্ত! মিশাইয়া লইতে হয়। 

মে।টামুটী নিম্নলিখিত উপায়ে মনোময় কোষের উন্নতি সাধন কর! 
যাইতে পারে। প্রথমেই যে চিস্তাগুলি মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে সে 
গুলির দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে, বখিতে হুইবে কি মূর্তিতে তাহার! 
প্রবেশ করিতেছে আর কি মূর্তিতে তাহারা বাহির হইতেছে, বাহির হইবার 
সময় তাহাতে আমি নিজন্ব কিছু যোগ করিতে পারিয়াছি কি না। যদি 
কিছু যোগ না করিয়া থাকি তাহ হইলে ভাবিয়া দেখিতে হইবে কিছু যোগ 
করিতে পারি কি না। প্রথমে হত বিশেষ ফল লাভ হইবে না কিন্ত থেই 
রূপে ভাবিতে ভাঁবিতে চিন্তা শক্তিৰ স্কুরণ হইবে, মনের জড়তা ঘুচিয়া যাইবে, 
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এবং তাহার স্বভাবতঃ যে অপূর্ব স্ষ্টিকাঁরি কা শক্তি আছে তাঁহ্‌। স্বতই ফুটিয়! 
উঠিবে। এই অখিল বিশ্ব বিশ্বেশ্বরের মন হইতে স্থষ্ট, মানবের মন সেই বিরাট 
মনেরই অংশ, সুতরাং প্রত্যেক মানবমনে স্ট্টিকরণের ক্ষমতা বাঁজরূপে 
বর্তমান আছে, একটু চেষ্টা, একটু সাধন! করিবেই তাহা ফুটিয়! উঠে। 
তখন মানব কোথাও বা কবি, কোণাও বা! দার্শনিক, কোথাও ব! বৈজ্ঞানিক 
আবার কোথাও বা শিলী মূর্তিতে প্রকট হইন্! দেখাইয়া দেয় যে স্থষ্টিকর্তার 
উত্তরাধিকাঁরিত্বে তাহার দাবী একেবারে অগ্রাহা করিবার যে। নাই। 

কিন্তু এক বিষয়ে বিশেষ পাঁবধান হওয়া আবশ্তাক। যে চিস্তাই আন্দুক 
বিন। বিচারে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়! উচিত নয়। যেমন থাণ্ঠ মাত্রেই 
দেহের উপকারী নয়, সেইকপ চিত্তামাত্রেই মনৌময় কোষের হিতকারী নক্ষ। 
স্থখান্ শরীরের পুষ্টিসাধন করে কিন্তু কুখাগ্ত তাহাকে বিনাশের পথে লইয়। 
যায়। সেইবপ শ্ুচিন্তা মনোময় কোষকে উন্নত করে বটে, কিন্তু কুচিস্তার 
তাহাব অবনতি সাধিত হয়। সুতরাং মনোমধ্যে কোন চিন্তা! প্রবেশ লাভ 
করিলে বিবেচন1] করিয়া! দেখুন তাহা “স্” কি “কু”, যদি *ন্থু” হয় স্ভাহ| 
হইলে তাহাকে যত্ব পূর্বক রক্ষা করুন, সে বিষয়ে যতদূর পারেন আলোঁচন! 
করুন, তাহাতে আপনি নিজে কিছু যোগ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করুন 
এবং এইক্পে তাহাকে যথাসস্তব পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া পরের উপকারার্থে 
জগতে ছাড়িয়া দিন। আর যদ্দি “কু” হয়, তাহ! হইলে ক্ষপমাত্র বিলম্ব ন। 
কবিয়! তাহাকে মন হইতে দুর করিয়া! দিন। এইনূপে আপনি যদি স্থির" 
প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্রমাগত কেবল সুচিস্তাগুলিকেই আদর করিয়। মনে স্থান দেন, 
আর কুচিন্তাগুলিকে সেখানে প্রবেশ পর্যযস্ত করিতে দিতে অলম্মত হন, তাহ- 
হইলে কয়েক দিন পরে এক আশ্চর্য ফল দেখা যাইবে । দেখিবেন থে 
আগন্তক চিস্তাগুজির মধ্যে সুচিন্তার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে আর 
কুিস্তার সংখ্যা ক্রমশং হাস হইতেছে । শেষে মনোময় কো এমন এক 
সুন্দর “চুদ্ধুকে' পরিণত হইবে যে তাহা! স্বাবা কেবল স্থৃচিস্তাই আকৃষ্ট হইবে 
আর কুচিস্তা মানেই আপমা হইতে প্রতিহত হইয়া দুরে সরিয়া যাইবে। 
তখম আর আপনাকে চেষ্টা করিয়। কুচিন্ত! তাড়াইতে হইবে না,__বিনায়াসে 
মনোমক কোষের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে। 
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এইরূপ হইবার কারণ, আমরা "অভ্যাস, সম্বন্ধে গত বারে যাহা 
বলিয়াছি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝ। ষায়। প্রতাহ আমাদের 
সুলদেহ হইতে রাশি রাশি কণ! ঝরিয়! পড়িতেছে, আর আমর! থান রূপ 
নৃতন উপাদান দ্বারা তাহাদের স্থান পুরণ করিতেছি, এই কথা আমরা 
স্থলহেদগঠনপ্রণালী বর্ণনা কালে উল্লেখ করিয়াছি । মনোময় কোষ 
সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়। ইহারও পুরাতন উপাদানগুলি ক্রষে 
ক্রমে ক্ষয়প্রাণ্ত হইতেছে আব আময়! নৃতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের স্থান পূরণ করিতেোছ। যে চিস্তাগুলিকে আমরা প্রত্যহ 
মনের মধ্যে স্থান দি, সেই গুলিই এই নুতন উপাদাান। ম্থতরাং 
তাহাদের প্রকৃতির উপর আমাদের ভবিষ্যৎ মনোময় কোষের প্রকৃতি 
নির্ভর করিতেছে । তাপ, আলোক, তড়িত প্রভৃতির সায় চিন্তাও 
একপ্রকার স্পন্দন; তবে তাপাদি ইথাবের স্পন্দন, আর চিন্তা শ্বর্লোকের 
সঙ্গম উপার্দানের স্পন্দন, এইমাত্র প্রভেদ। আমাদের মনোময় কোবও 
এই সুক্ষ উপাদানে নির্মিত, স্থতরাং আমাদের মনোময় কোষে ফোন 
চিন্তা প্রবেশ লাভ করিলে তাহাতে দেই চিন্তাব অনুরূপ স্পন্দন উৎপন্ন 
হয়। এখন আমর য্দি কেবল এক ভাবে স্পন্দিত চিস্তাকেই মনে 
স্থান দান করি, তাহা হইল মনোময় কোষ কেবল সেই ভাবেই স্পন্দিত 
হইতে থাকে, অথব! দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে,২_-মন তদাকারে আকারিত 
হন্ধ। এইরূপে মনের ভিতর একট| প্রবল একতান প্রবাহ ব! “একটান! 
শোতে;'র স্থষ্টি হু, তখন কোন বিপরীতাভিমুখী স্রোত তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ 
করিতে চেষ্টা করিলে তাহা স্বতই প্রতিহত হয়। অর্থাৎ আমার যে ভাবের 
চিন্তা করা অভ্যাস কেবল সেইগুলিই মামার মনের ভিতর ঢুকিতে পায়, 
অন্তগুলি বিফলমনোরথ হুইয়! ফিরিয়া যায । প্রথমে মনের আজোত মন্যাভিমুখী 
থাকে বলিয্বাই প্রথম সাধন কইকর হর, কিন্তু সাধনামার্গে যত অগ্রসর হওয়া! 
যায় ততই তাহা স্থগম হইয়! আসে, কারণ প্রোত ক্রমেই অনুকূল দিকে 
ফিরিয়া আসে। 

মনোময় কোষের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে মনের একাগ্রতা সম্পার্দন 
করা! বিশেষ প্রয়োজন । যোগদর্শনকার ভগবান পত্ঞ্রলি বলেন, মুড় ও 


৪১৬ পস্থা। | ১৩১৫ 


ক্ষিণ্ত মনে যোগদাধন অসম্ভব । মুঢ়তী শবের অর্থ জড়”, ও ক্ষিপ্ত! 
শবে মনের চাঞ্চল্য বুঝায়। প্রথমটা তমোগুণের প্রাবলা ও দ্বিতীয়টা 
রজোগুণের গ্রাবল্য বশত: ঘটিয়1 থাকে । মনের এ উভয় অবস্থাই দোঁষের,__ 
কারণ উভয় অবস্থাই উন্নতির অন্তরায়। উন্নতিকামী ব্াক্তিগণেয় এ উভয় 
দোষই পরিহার করিতে চেষ্টা কর! কর্তব্য। 

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, 
তাহার ফলে তাহাদের মনের জড়ত্বু অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিদুরিত হইয়াছে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু আমাদের অধিকাংশের মন এতই চঞ্চল যে 
এক মুহূর্তকাল স্থির থাকিতে পারে না, অনবরত বিষয় হইতে বিষয়্াস্তরে 
ছুটিতেছে, ধবিয়া রাখে কাহার সাধ্য । এবপ ক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটী করিলে যে 
মানসিক শক্তির বুথা অপবায় হয় সে কথা বল! বাহুল্যমাত্র। শক্তি সঞ্চয় 
করিতে হইলে এ অপব্যয় নিবাবণ আবশ্তঠক। তাই পতঞ্জলি বলেন, চিত্ত 
একাগ্র না হইলে সাধক প্রকৃত যোগের অধিকারী হন না। পক্ষান্তরে ঘিনি 
তাভাব মনের সমস্ত শক্তি একাভিমুখ করিয়! কোন বিষয়ে নিয়োজিত করিতে 
পারেন, তাহার উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না। জগতে ধাহার! 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাব। প্রায় সকলেই মানসিক 
একগ্রতার জন বিখ্যাত । শুন] যাক নিউটন সমগ্বে সমগ্কে এরূপ চিস্তামগ্ন 
হইয়া পড়িতেন যে আহার পর্য্স্ত করিতে বিস্বৃত হইতেন। মুপ্রসিদ্ধ 
গরশিতবিৎ আকিমিডিসের কথা স্মরণ করুন। চতুর্দিকে মহা কোলাহল, 
শত্রুরা কেবল নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অপিচ তাহার গৃছে 
প্রবেশ কবিষা। তাহাকে হত্যা করিবার জন্ত অসি উত্তোলন ককি়্াছে, 
কিন্ত তখনও যোগিবর নিশ্চল, নিম্পন্দ, ধ্যানমগ্র,-_-গণিতের কঠিন প্রশ্ন 
সমাধানে নিযুক্ত। অন্ত্রশিক্ষার পরীক্ষাদদানকাঁলে অঙ্জুন ভিন্ন দ্রোণের 
অন্তান্ত শিষ্যগণ লক্ষ্য পক্ষিমুণ্ড ব্যতীত আবও কত কি দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অর্জুন কেবগ সেই পক্ষিমুণ্ডই দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
এরূপ একাগ্রসাধক ছিলেন বলিম্মাই অঙ্জুন জগতের ধনুর্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
লাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক মনোময় কোধকে উচ্চসাধনোপ- 
যোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে এরূপ একাগ্রতাই প্রয্লোজন। 


ফাল্গুন ] আমি ও আমার দেহ। ৪১৭ 


কিন্ত উপায় কি? এই হৃ্িবার চঞ্চল মনকে একাগ্র করিবার উপানধ 
কি? পুর্বে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি_-আবার বলি -উপার 'অত্যাস' । গীতায় 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছার! মনের স্থর্ধা সম্পাদন কর! 
যায়। আমরা গত বারে এ কথার উল্লেখ করিয়াছি । পাতগঞ্রলদর্শনেও 
এ কথার প্রতিধ্বনি গুনিতে পাওয়া যায়। 
“অভ্যাসবৈরাগাত্যান্‌ তন্গিরোধঃ1৮--১১২ সুত্র । 
অভ্যাস ও বৈরাগোব দ্বার! চিত্ববৃত্তি গিরোধ করা যাইতে পারে । 
চিত্তবৃত্বি নিরোধ করিতে হইলে বিষয়ান্তর হইতে মনকে প্রত্যাহার 
কবিয়া' কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইবে এবং কার্যা একেবারে 
সম্পাদন কর! দুরূহ বলিয়] ক্রমে ক্রমে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই 
উপরি উক্ত সত্রের মন্্ার্থ । 
কোন একটা বিষয় লষ্টয়া তাহাতে চিত্র দংযোগ করিতে চেষ্টা করুন । 
প্রথমে দেখিবেন তাহ! কত কঠিন ব্যাপার। একাদিক্রমে ছই মিনিট ফাল 
মনকে ধরিয়া রাখা যাইতেছে না, সে ছুটিয়া অন্য দিকে যাইতেছে । যাহা 
হউফ, হতাশ চইবেন না । মনল পলাইলে তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে ধরিয়! 
আনিয়া] সেই বিষয়ে নিয়োজিত করুন। এইরূপ কিছুদিন করিতে কবিতি 
দেখিবেন, আপনাব নির্বাচিত বিষয়ে মনের অবিরাম স্থিতির কাল ক্রমশই 
বাড়িয়া যাইতেছে । মনের এই অবস্থা বিশেষ আশাগ্রদ, কারণ বুঝিতে 
হইবে আপনার মনে ধীরে ধীরে সত্বগুণের আবির্ভাব হইতেছে। ক্রমশঃ 
সত্বগুণের উদ্রেক বশতঃ আপনার চিত্ত কখন স্থির, কখন অস্থির হইবে । 
এইরূপ চিত্তকে পতঞ্জলি “বিক্ষিপ্ত চিত্র” নাম দিয়াছেন। চিত্তের এই অবস্থা 
যোগ সাধনার প্রথম সোপান। একাগ্রতা দ্বিতীয় সোপান । 
কিন্ত বিষয় নির্বাচনকাঁলে একটু সাবধান হওয়া আবশক। অবশ্ত যে 
কোন বিষয্স অবলম্বন করিয়! চিত্তের স্থৈর্যা সম্পাদন কর! যাইতে পারে, 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে গ্গাদর্শেরঃ উচ্চতার উপর উপ্লতির চরমসীম। 
নির্ভর করে। 
445/1)0 ৪100560 56 ৮2৩ ৪0 
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৪১৮ পন্থা! । [ ১৩১৫ 


বিলি শরত্যাগিকালে আকাশ লক্ষ্য করেন তাহার শর বৃক্ষপাক্ষ্যকারীর 

শর অপেক্ষা! উদ্ধতর স্থানে গমন করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের 
আদর্শের দ্বারাই আমাদের উন্নতির সীমাবদ্ধ হয়-_তাহার বাহিরে আমর! 
যাইতে পারি ন।--মামাদের আদর্শ যত ক্ষু্র হইৰে আমাদের উন্নতির পথও 
তন সন্কীর্ঘ হইবে। যিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহেন, তাহাকে এই 
আদর্শরূপ “গণ্ভীক়্” সীম বাঁড়ীইতে হইবে। প্রিয়ার মুখমণ্ডল ৰ1! বজতচক্রের 
মনোহর রূপ ধ্যান করিলে যে কিঞ্চিৎ ফললাভ ন1 হয় তাহ! নহে, কিন্ত এ 
পর্যান্তই শেষ ৷ সাধন! করিয়া! এরূপ অকিঞ্চিতৎকর ফললাভের ঘিনি চেষ্টা করেন 
তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। বিদ্বমঙ্গলকে তাহার রক্ষিত বেশ্য! 
বলিয়াছিল, “তুমি সামান্ত আমাকে দেখিবার জন্ত যে অসাধ্য সাধনা করিয়াছ, 
যে অমানুষিক চেষ্টা করিয়াছ, তাহা যদি ভগবানের দিকে ফিরাইতে তাছ। 
হইলে এতদ্বিনে তিনি তোমার দ্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইকেন।” বিহ্মমজল 
লম্পট হুইলেও বুদ্ধিমান ছিল, তাই এই সামান্য এক কথায় তাছার সমস্ত 
জীবনের ম্বোত ফিরিয়! গিরাছিল, ফলে পশু দেবতায় পরিণত হুইয়াছিল। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় এরূপ বুদ্ধিমানের সংখ্য! অধিক নছে। আমাদের মধো 
ধিনি বড় ভাগ্যবান, তাহারই সময় থাকিতে এবপ বুদ্ধির উদয় হইতে 
দেখ] যায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 

প্ৰাস্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ ৷ 

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোপি মাম্‌ ॥” ৯২৫ 
পর্বাহীর। দেবগণের আরাধনা করেন, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন; ফাহারা 
পিতৃগ্গণের অর্চন। করেন, তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন ) ষাহার! তৃতগণের 
আরাধন1 করেন, তাহাগা ভূতলোক প্রাপ্ত হন) আর ধীহারা আমার 
আরাধন। করেন, তীহার। 'মামাফেই প্রাপ্ত হন।” 

বড়কে আরাধনা করিলে যখন বড়কে পাওর! বায়, তখন ছোঁটকে 

আরাধন। করিয়! বৃথ! শ্রম ও ময় অপব্যয় করার প্রয়োজন কি? অপিচ 
বড়কে পাইলে ছোট আপনা হইতেই আয়ত্বের মধ্যে আসিয়া! পড়ে । তবে 
বড়কে একেৰারে ধারণ! করা সহজসাধ্য নকে। তাই ভাগবত বলেন, 

“তব্ৈকাৰয়বং ধ্যায়েদবুমচ্ছিক্পেন চেতসা।” ২১1১৯ 


ফাজ্ন ] মরণ ও মরণাস্তে। ৪১৯ 


ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্তির এক এফ অবরব চিন্তা 
করিয়! দৃঢ়ত! সহকারে সমস্ত মু্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে 
ইহাই যোগসাধনার প্রকৃষ্ট পদ্থা। 
ক্রমশঃ । 


শ্রীমম্মথ মোহন বনু। 


মরণ ও মরণান্তে। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


জীবদ্দশায় লোক সপ্রূপবিশিষ্ট থাকে । মরণক্ষালে ভাও ও পিগুদেছ 
পরিত্যাগ করাতে তাহার অব্যবহিত পরে মানব পঞ্চরূপবিশিষ্ট হয়। 
পৃর্ববেই বল। হুইয়াছে, পিগুদেহ প্রাণের বাহন। দেহত্যাগে প্রাণের সেই 
বাহন নষ্ট হওয়াতে দ্রেহস্থ প্রাণ তাহার উৎপত্তি স্থান সেই মহাপ্রাণে শিল্পা 
মিশে। স্ুর্যমগুলই সেই মহাপ্রাণের আধার । ইহা বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সমষ্টি 
প্রাণের আকর। যদি একটা বোতল জলপূর্ণ করিয়া তাহা সরোবরে লইক্া 
জলমগ্ন করা মাত্রই ভগ্ন হুইয় যায়, তবে তদৃস্থিত জল যেমন সরোবরস্থ 
জলরাশির মধ্যে মিশিয়া এক হুইয় যায়, আর পৃথক সত্থা থাকেনা, ঠিক 
সেইরূপ দেহ নাশ হইলে তদৃস্থিত প্রাণ “সই মহাপ্রাণে মিশিয়া অভিন্ন হুইয়। 
-ষায়। তাই কেবল মরণের অব্যবহিত পরেই পঞ্চরূপ বর্তমান থাকে৷ 
কিছুকাল পরে প্রাণের প্রশ়্াণে চারিক্প অবশিষ্ট থাকে । প্রাণের প্রয়াণে 
মানব কামন্ধপ গ্রহণ ফরে। এই দেহ কামলোকের উপাদানে গহিত। 
স্থুলদেহ ধারুণ করা কালে অনুভব, অনুরক্তি, বিরক্তি, নুখ ছঃখাদি উপভোগ 
প্রভৃতি যাবতীর ক্রিয়া এই কামরূপ ছার! সম্পাদিত হইয়া] থাকে। ক্ষোন 
পাত্তস্থ তরল পদ্দার্থ যেরূপ সেই পাত্রের আকার ধারণ করে এবং ইহ যেকধপ 
সহক্ষে বিচলিত ও রূপান্তর গ্রাপ্ত হয়, কামদেহও সেইরূপ লংজেই বাহুক্মাপ 
বসাদি দ্বার! আরুই হইয়া বা মানসিক বৃত্তিসমূহের দ্বায়! উত্তেজিত হইয়া! 
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অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। এইজন্ত কামলৌকিক উপাদানকে ময় সময় তরল 
রসাত্মক পদার্থ বলা! হয়। এই কামদেহে অবিনশ্বর রূপক্য়বিশি্ জীব 
বিরাজমান থাকে । মরণের পর কামদেহু সবিশেষ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। 
বিভিন্ন প্রকার ঘনত্ববিশিষ্ট নানারূপ কামলৌকিক উপাদানে এই দেহ 
নিশ্িত। মরণের পর এই উপাদানগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া বহুবিধ 
কোষ বা আবরণ রূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে যেগুলি লঘু তাহার! মধ্যে 
থাকে এবং যেগুপি অপেক্ষাকৃত গুরু ও কঠিন তাহার বহির্ভাগে থাকে । 
সর্বাপেক্ষা গুরুটী সমস্তের বাহিরে থাকে ; তদ্থারা ভিতরকার সংজ্ঞা বাহিরের 
চিন্তাদির সংস্পশে বড় আসিতে পারে না, আবদ্ধ থাকে । যর্দি কোনরূপ 
বাধা বিপ্ন না পায় তবে সংজ্ঞা অন্তশ্পুখী হইয়া পরবর্তী উন্নতিসোপানে 
উঠিবার জন্ত প্রস্তত হইতে থাকে, এবং স্গে সঙ্গে কামদেহের কোষসমূহ 
ক্রমশঃ একটীর পর আর একটী বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে । 

কামদেহের উপাদানগুলি কথিতরূপে সজ্জিত হওয়ার সময় পর্যাস্ত 
সকলের অবস্থা প্রাঞ্ একক্পই থাকে অর্থাৎ পৃর্বোল্লিথিত স্বপ্রবৎ। প্রশাস্ত 
অদ্ধ চৈতন্তাবস্থ! | যাহারা উন্নত ও পুণ্যাত্মা, তাহারা এই অবস্থা হইতে 
সম)ক জাগ্রত না হইয়াই শান্তিপূর্ণ ও হখময় ন্বর্গঁলোকে উপস্থিত হুইয়। 
সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থ। গ্রাপ্ত হয়। এক জন্ম হইতে জন্মান্তব গ্রহণের মধ্যে এই 
নিরবচ্ছিন্ন সুখের অবস্থায় লোক অনুপম শাস্তি উপভোগ করিয়! থাকে । 
ইহাই প্ররুত শান্তিনিকেতন। এই স্থানে নর নারীর পাপ পুণা ভেদে 
অবস্থান ও সুখের পরিমাণের ইতর বিশেষ হুইয়া থাকে। এই প্রবন্ধ, এই 
সকলেপ্ন বিবৃত বিবরণের স্থল নহে । দেহ তাগের পর স্বর্গ গমনের প্রান্ধ।ল 
পর্ধ্যস্ত কামলোকে সাধারণ মাঁনব কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও অগ্রসর হইতে 
থাকে, এখন তাহারই কথঞ্চিত আলোচনা করা যাইবে। 

ধিনি পবিত্রাত্ম।, ধিনি উন্নতজীবনলাভে সতত প্রর়াপী, তাহার কামভা 
নিস্তেজ হইয়া যায়; কাজেই মরণের পর তাহার কামলোকে অবস্থিতি কাল 
দর্ন্থায়ী হয় না। তথায় তাহার অবিনশ্বর রূপত্রয় আস্তে আন্তে শক্তি 
সঞ্চত্ব করিতে থাকে । তিনি যেজীবন এইমাত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, 
তাহার ঘটনাবলি, গ্েহমমত1, আকাঙ্ষ। অভিলাষ সমস্তই একে একে তাহার 
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স্বতিপথারঢ় হয়। এইক্ধপ করিতে করিতে তিনি কামলোক পরিত্যাগ 
করিয়া আনন্দময় অমরাবতীতে চলিয়া ধান। স্বর্গধাম, স্থখাবতী, পেবস্থান। 
দেবলোক ইত্যাদি নানা! নামে ইহা অভিহিত। 

কামলোক কি? প্রকৃত পক্ষে ইহা কি রূপক? না, একটা নিদ্দি্ 
স্থান বিশেষ? তদুত্তরে মাডাম্‌ ব্রেভেট্স্কী বলেন, “আমরা! সাধারণতঃ দেশ, 
রাজ্য বাস্থান অর্থে যাহা বুঝি, কামগোক সেরূপ কোন দেশ, রাজ্য বা 
স্কান নছে। পাশ্চাত্য দেশবাসী প্রাচীনদেব মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে হাদিস্‌ 
(116৪), কেহ কেহ লিম্বাস্‌ (1.10750১) ৰলিয়াছেন। আধুনিক 
্ষ্টানগণ ইহাকে হেল্‌ (11011) বলেন। হিন্দুদেব মতে ইহা ভূবল্লেক, 
বা! ষমলোক। নরক ও অবীচি নামেও ইহা! অভিছিত। প্রকৃত প্রস্তাবে 
ইহাকে স্থান বিশেষ বলা চলে না। যদি বলিতে হয়, তবে ভূবল্লেীকিক 
সুক্ষ উপাদানে নির্টিত স্থান বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহার 
কোন নির্দিষ্ট পবিমাণ বা নির্দিষ্ট চতুঃসীমা নাই । ইহা কুস্মাকাশে বিরাজ- 
মান আছে, কাজেই আমাদের স্থল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্া নহে। 

কামপোক যে বিস্কমন আছে, ইহা নিসংশয়পপে বলাযায়। ইহার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। মরণের পর মনুষ্য ও প্রাণী রাজ্যস্থ যাবতীয় 
জীব কামদেহ ধারণ কবিয়! দ্বিতীয় মৃতুার অপেক্ষায় কামণোকে অবস্থান 
কবে। ইহন্্োকে প্রথম মৃত্যু ও কামলোকে দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় 
মৃত্যু ঘটিলে, প্রাণীদের কামদেহ বিশ্লিষ্ট হইয়৷ উপাদানওলি একেবারে লোপ 
পায়। কিন্তু মানুষের দ্বিতীয় মরণ ঘটিলে তাহার অবিনশ্বর রূপত্রয় বিনশ্বর 
ূপসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণূপে পৃথক হইয়। যায় ; তখন প্রথম মরণের 
স্ভায় ইহাতেও আতঙ্ক এবং সংজ্ঞা লোপ পায়; পরিশেষে সুখময় স্বর্গধামে 
গমন করিয়! নুষ্পষ্ট সংক্ঞালাভ কবিক্[] নিরবচ্ছিন্ন সুখশাস্তি ভোগ করিতে 
থাকে ।” 

ফামলোক তৃল্লেকের সঙ্গে সবিশেষ সংস্থষ্ট । উল্লিখিত দ্বিতীয় মৃত্ট্ 
কামলোক হুইত্তে মানবের হর্গগমনের দ্বার স্বব্ূপ। সুগভীর স্বপ্লাবস্থায় 
যেন্দপ আরাম ও শান্তি উপতোঁগ করা যায়, ঠিক সেইভাবে আপামর সাধাক্গণ 
দ্বিতীয় মৃত্যু উপলক্ষে কামলোক হইতে স্বর্গরাজ্য গমন করিয়া থাকে ; এবং 
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কোনরূপ উৎপাত, বাধ! বিপ্র হার! শাস্তিভঙ্গ ন। হইলে স্বর্গরাজ্য উপস্থৃত্ি 
হইয়! বিমল আনন্দান্থভব করার পূর্ব্ব পর্য্স্ত সম্যক সংজ্ঞালাভ করিতে পারে 
ন1। কিন্ত অতাল্প সময়ই হউক বা স্থৃদীর্থ কালই হউক, ছুই চার দিনই হউক ব1 
সহস্রাধিক বৎসর কালই হউক, যতদিন মানব কামলোকে থাকে এবং যতদিন 
তাহার অবিনশ্বর রূপত্রয় কামের সঙ্গে জড়ীভূত থাকে, ততদিন তাহার এই 
পার্থিব জগতের আকর্ষণে আক্কষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে । এইরূপ 
আক্ুষ্ট হইয়া পৃথিবীস্থ আত্মীপ্ কুটুম্বের সংসর্গে আপিতে তাহার! থুব আগ্রহ 
প্রকাশ করে; কারণ তাহাদের অভিলাষ বাপনাদি পার্থিব বস্ত দ্বারা অন্ু- 
প্রাণীত রহিয়াছে, কামলোকের সঙ্গে তখনও খনিষ্টত। জন্মে নাই, কাঙ্জেই 
আত্মীয়বর্গের সকরুণ বিলাপের আন্দোলন প্রবাহ তাহার কামদেহকে 
উদ্দীপিত ও পরিশেষে তাহাকে জাগ্রত করিয়া ফেলিতে পারে। তাহাত্তে 
তাহার স্খস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়' যাঁ় এবং এইমাত্র পরিত্যক্ত ইহজগতের যাবত 
বিষ পরিষ্কাররূপে তাহার শ্মবণপণে পতিত হুম । স্পষ্ট ভাবেই হউক কিনব! 
অলক্ষিতেই হউক, প্রেততত্ববাদীদের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তির দেহাবলম্বনে 
তাছ।রা বোকুপ্ভমান আত্মীয়ের সংস্পশশে আসিম়! বাক্যে বা লিখার তাহা বাক্ত 
করে।" কিন্তু এইরূপে তাছ1দিগকে জাগ্রত করা কখনই কর্তব্য নছে। 
কারণ ইহাতে অনেক সময়ে তাহার হূর্বিলহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয এবং 
স্বাভাবিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় ঘটিয়! তাহার উন্নতিপথে বাধা জন্মে।. 

মরণের অব্যবহিত পরে মায্মায় কুটুশ্বের তীব্র ও হৃদয়ভেদী আর্তনাদে 
কামলোক হইতে সেই আত্মীয় বন্ধুর সন্ধানে কেহ কেহ আমিতে পায়ে 
বটে, কিন্ত এইরপ দৃষ্টান্ত বিংল। যদি মরণকালে বদ্ধ বান্ধব বিধাপ না 
করিয়। তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেন, তবে দ্বিতীয় মরণের উপদ্রব ও 
হুঃসহ যাতনায় হস্ত এড়াইয়। নির্বিত্বে ও আরামে সে স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে 
পারে। মানব কামলোক পরিত্যাগ করিয়! স্বর্গে গেলে পর কামদেক্্রে 
খোসাট। মাত্র কোমলোকে পড়িয়া থাকে । শেষে ইহা আন্তে আস্তে 
বিশ্লিষ্ট হুইয্সা যায়। সাধারণ নরনারী কামলোকে গিয়া কামদেহ ধার 
কথে। মর্ত্যলোকে তাহাদের অন্তমু্ধী মন ( [০৩7 112785 ) কামের 
সঙ্গে সবিশেষ সংশ্লিষ্ট ও অনুক্ষণ অশেষ প্রকার ভোগবাষনা চরিতার্থ করিতে 
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নত থাকায়, তাহাদের কামদেহ বেশ সবল ও সতেজ থাকে। কাজেই 
অন্তমূ্থী মন নিজকৃত বাসনাজালে জড়িত হুইরা যায়) তাহা - ছিন্ন করিয়া 
তশ্ত জনক অহংকারের (13191 8151795এর ) ও জীবাত্ার সঙ্গে সহজে 
ফিশিতে পারে না; অনেক সময় লাগে। এই জন্তই কামলোক হইতে 
উত্তীর্ণ হইতে সাধারণ নরনারীর বন ।বলম্ব ঘটে। আন্তে আন্তে হাস হইতে 
হইতে ধখন বাসন! এরূপ নিপ্ডেঞ্জ ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, তাঁহার আর 
জীবাত্বাকে আটক করিয়া] রাখার ক্ষমত থাকে না, তখন ম'নব কামপোক 
পরিত্যাগ করিয়। আনন্দময় দেবলোকে গমন করে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যাভারা ইহ জীবনে কামাসক্ত ও সর্বদা 
ইন্জিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে, তাহাদের আধাম্মিক দেহেরত 
কথাই নাই, তাহাদের মানস দেহ পর্যাস্ত, অভুক্ত বাক্তির স্থুলদেহের ন্যায়, 
নিতান্ত শীর্ণ, ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া! যায়। তাহারা কামলোকে বহুকাল 
বাস করে; তথায় তাহাদের পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহার। 
সদ্দাকাল আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তৃস্থলদেছ বিবর্জিত হওয়ার তাহাদের 
সেই উতৎকট লালদ। প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ কবিতে পাবে না বলিয়া অন্ক্ষণ 
উদ্ধিপ্ন থাকে । প্রেততত্ববাদীদের চক্রে যখন কেহ আবিষ্ট হয়, তখন তাছার 
সাহায্যে তাহাদের ইন্জ্রিয়লালসা পৃবণ করার জন্য তাহার চারিদিগে আসিন়! 
তাহারা জড় হইতে থাকে । কিন্ত অর্বাচীন ও অপরিণামদর্শী মনেকে কেবল 
কৌতূহল পরিতৃপ্টির জন্ত এই সকল অনিষ্টকারী ও সাংঘাতিক জীবকে 
আহ্বান করিয়া আনির1 অনেক সময় নিজে৪ বিপগ্রপ্ত হয় এবং অন্টেরও 
বিপদ ঘটায়। এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়। সকলের কর্তবা। 
ক্রমশঃ 
শ্রীন্দর্শন দাস। 


৪২৪ পন্থা । [ ১৩১৫ 
শি ন্ণা। 
( বড়িশ' স্কুল সংক্রান্ত এক সভায় পঠিত ) 


সমগ্র জগংই জীবের বিশাল শিক্ষাক্ষেত্র বিরাট স্কল এবং প্রক্কাতিই 
বিরাট্‌ শিক্ষক্বিত্রী। শিক্ষা জন্তই আমাদের জগতে আলা এবং পিক্ষ] সমাপ্ত 
হইলে আর আসিতে হয় না । আপনার! সকলেই জানেন শাস্ত্র জীবকে বর্ষ 
বলিঘ্াছেয়। ভীবই ব্রহ্ধ। ইহার অর্থকি? অর্থ এঈযে, যে শক্তি দার 
ব্রহ্ম কোটি কোটি বিশ্ব ্রন্মাণ্ড স্থষ্টি, পালন ও সংহার করিতে পারেন, সেই 
অনন্ত মহাশক্তি প্রতোক জীবে- প্রতোক অণুপরমাণুতে বিগ্তমান আছে। 
কিন্ত ইহা নিদ্রিত--প্রন্থপ্র- প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যেমন বীজে ভবিষাৎ বুক্ষ 
নিছিত থাকে, যেমন স্ফুলিঙ্গে প্রচণ্ড দাহকতা শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ 
প্রত্যেক জীবে অনন্ত শক্তি অস্ফুট অবস্থায় আছে। প্ররুতির ঘা গ্রতিঘানৃত 
এই শক্তির ক্রম বিকাশ হয়। এই ঘাত প্রতিধাতের নামই শিক্ষা এবং 
ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল--ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি । 

ছুএকটি উদাতরণ দেওয়া যাক ' মনে ককন একটি থাস গাছ। প্রকৃতি 
ইহাকে পদে পদে কিরূপ শিক্ষা দিতেছেন একটু মনোনিবেশ করিয়া! দেখুন । 
বেচাবার ছুরবস্থা ভাবিলে আমাদের চক্ষে জল আইসে। আহা! কতবার ইহা 
বৃষ্টি জলে নিমজ্জিত হইতেছে, নিয়ত কত মানবের পদদলিত হইতেছে, 
প্রথর রবিতাপে নিরন্তর দগ্ধ ও শুফ হইতেছে এবং অবশেষে গো মেষাদি 
স্বাব! কবলিচ ও ভক্ষিত হইতেছে । সহ্র সহত্্র বদব এইব্প উৎপীড়ন 
ও যন্ত্র সহ করিতে করিতে, ক্রমশঃ ইহার অন্তনিহিত শক্তি এধটু একটু 
জাগিতে থাকে, ক্রমশঃ ইহা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, ইহার সরু সরু কাগুগুলি 
ক্রমে মোটা ও শক্ত হ্য়, ছোট ছে'ট পাতাগুলি বড় হইতে থাকে, এইরূপে 
লক্ষ লক্ষ বৎসরে এই ক্ষুদ্র ঘাস গাছটি এক বৃহৎ বীশ গাছে পরিণত হয়। 
কিন্তু তখনও কি শিক্ষার বিরাম আছে? তখনও প্রকৃতি চাধুক হস্তে শিয়রে 
দণ্ডাম্বমানা। ঝড়, বজুপাত, অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কত চাবুকই তাহার 
পিঠ নিরত পড়িতেছে ! এই চাবুক খাইতে থাইতে মে আরও দৃঢ়, আরও 
মহিষ, আরও উন্নত হইয়। ক্রমে উচ্চতর বৃক্ষে পরিণত হইতেছে । এইকপে 
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যখন তাঁহার জ্ঞান ও অন্থভবশক্কতি ঈষৎ উন্মেষিত হইতে থাকে, তখন সে 
বৃক্ষত্ব হইতে পণ্ুত্বে উন্নীত হয়, উত্তিদ জাতি ছাড়িয়া পণুযোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করে। 

প্রথমে সে ক্ষুদ্র কাটরূপে ভূমণ্ডলে আবিভূতি হয়। কীট. হইতৈ পতজ, 
পতঙ্গ হইতে সরীস্যপ, সরীস্থপ হইতে ক্ষুদ্র পণ্ত,এবং ক্ষুত্র পণ্ড হইতে উচ্চতর 
পশুত্বে উন্নীত শছুইতে থাকে । লক্ষ ণক্ষ বৎসর প্রকৃতির শিক্ষার্থীনে থাকিয়া 
বখন সে পণ্ড জীবনের চরম সোপানে উপস্থিত হয়, যখন ন্মুতিশক্কি, কল্পানা- 
শক্তি, বুদ্ধিশক্তি প্রভৃতি অল্প পরিমাণে বিকাশ প্রান্ত হুয়, তখন সে পণুযোনি 
ত্যাগ করিয়া মনুব্যত্ব প্রাপ্ত হয়-_আদিম অসভ্য মানবরূপে বন জঙ্গলে বিচরণ 
করে। সহস্র সহত্র--লক্ষ লক্ষ বৎসর প্ররুত্তির তীব্র কষাধাতে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়া সে ক্রমশঃ সুসভ্য মানবে পরিণত হয়। কিন্তু ইহাই উন্নতির চরম 
নছে। স্ুস্ভ্য মানব ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পপ লাভ করিতে থাকেন, 
তিনি খধি; দেবতা, মন্ত্র গ্রজাপতি প্রভৃতির পদ লাভ করিয়া উন্নতিমার্গে 
ধাবিত হইতে থাকেন। এইরূপে লক্ষ লক্ষ কল্লাস্তে তিনি একটী ব্রঙ্াত্ডের 
ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি পালন সংহারকর্তা হইয়। থাকেন। প্রত্যেক মানব-_প্রত্যেক 
জীব কোন ন1। কোন কালে (ষদিও এই কাল আমাদের কল্পনাতীত ) এক 
একটা ব্রন্মাণ্ডের ঈশ্বর হইবেন। ইহাই স্থষ্টির উদ্স্ত। ইহা! কল্পনা বা 
স্বপ্ন নছে। ফাহারা জানেন- সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহা! তাহাদদেরই কথ|। 

সেযাক্‌। প্ররুতির চাবুক খাইর1 জীবের অব্যক্ত শক্তি কিরূপ স্ুব্যক্ত 
হইতেছে, যাহ! অন্তনিহিত ও প্রন্থৃপ্ত ছিল তাহা! কিরূপে বিকশিত ও পরি- 
স্কট হইতেছে, তাহার আরও কয়েকট। উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। আপ- 
নারা সকলেই জানেন ঘে সবুজ ঘাসের মধ্যে যে সকল ফড়িং থাকে তাহাদের 
প্রান্থ সকলেরই বর্ণ সবুজ । এবং এক প্রকাঁপ্পের সপ আছে ( ইহাকে এখানে 
লাউডগ! সাপ বলে এবং ইহা গাছের উপর থাকে) যাহার ব্রণও সবুজ । 
ইহাদের বর্ণ সবুজ হইল কেন, চিন্তা করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এক সময়ে 
ইহার! সবুজ ছিল না। তখন পক্ষিগণ ইহাদিগকে সহজেই দেখিতে পাইত 
এবং ঠুকরাইয়া মারিয়! ফেলিত; বহু কাল এইরূপে উৎপীড়িত হত্তয়াতে 
পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকিবার্ধ একটা মর্খীত্তিক চেষ্টা ইহাদের মধ্যে 

৪ 
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জাগিয়া উঠিল । এই চেষ্টার ফলে তাহাদের বর্ণ ক্রদশঃ পরিবর্তিত হইয়া 
ঠিক পাতার বর্ণ ধারণ করিল, সুতরাং পক্গিগণ আর সহজে দেখিতে ও সংহার 
করিতে পারে না। গ্রীন্মপ্রধান দ্রেশীয় একটী গরু ব1 ছাগলে শীতপ্রধান 
দেশে ছাড়িয়া দিলে দেখিধেন সে প্রকৃতির সহিত কি তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। গ্রীন্মগ্রধান দেশে বাস কালে তাহার গান্রচম্খ প্রায় লোমশুন্ত ছিল, 
কিন্ত এখন প্রকৃতির তীব্র কষাঘাতে তাছার অস্তনিহিত শক্চি প্রবুদ্ধ হইয়! 
সর্ববাঙ্গ দীর্ঘ ও ঘন লোমে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতেছে। আদিম মানব 
তরুকোটরে বা গিরিগুহায় বাস করিয়া! এবং বন্ত জন্তর কাচ মাংস ভক্ষণ 
করিয়া! প্রথমতঃ বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতির 
হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, তিনি নির্দয়ভাবে চাবুক মারিতে লাগিলেন। আর 
ঝড়ে বেচারার তরুকোটরটা ভূমিদাৎ হইল; কাল হত একথানি প্রক'ণ 
প্রন্তর গড়াইয়! আসিল্াা তাহার গিরিগুহার মুখ রুদ্ধ করিল (বেচারার জীবস্ত 
কবর হইল), কয়েক দিন ধরিয়া সে হয় ত বন্ত পণ্ড আদৌ পাইল ন। সুতরাং 
অনাহারে থাকিতে হইল, এইরূপে বহুকাল নিপীড়িত হইতে হইতে সে বুঝিল 
যে এপ্রকাব জীবন আদৌ নিরাপদ ও সুখকর নহে। তখন এই সকল 
অন্বিধ। ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্ত তাহার অন্তরে একটা 
প্রাপপণ চেষ্টা আসিল। এই চেষ্টার ফপে তাহার প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ পাইল-_ 
সে পর্ণকুটার নিম্মাঞ্চ-ও ক্কষিকার্ধ্য শিক্ষা করিল। সভ্য মানবও প্রন্কৃতির 
নিকট বড় কম শিক্ষা পায় না। আজ পুক্রবিযোগ, কাল অর্থনাশ, পর দিন 
হয়ত ব্াজদণ্ড অথবা মানহানি এইরূপ নিয়তই প্রায় কোন না কোন চাবুক 
খাহতেছে এবং ইহাব ফলে সে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাঞ্জনীতি, রাঞ্ধনীতি প্রস্ৃতি 
নান! তত্ব আবিফার করিয়াছে ও করিতেছে । বাস্তবিক অনেক মানৰ এখন 
বেশ বুঝিক়্াছেন যে রোগ শোক ছুঃখ দারিজ্র্যই আমাদের উন্নতির মূল, যাহার 
জীবনে কোন বিপদ্‌ ব! দুর্ঘটনা না! ঘটে তাহার জীবনই বৃথা । এই জন্তই 
একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন__”4১0581916) 21998 0159 10250 এবং 
আমাদের কোন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন__ 
“বারে বারে তুষি গো মা যে দুংখ দিতেছ তারা । 
সে কেবল দয়! তব জেনেছি ম ছঃখহর1॥ 
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সন্তানমজল তরে, জননী তাড়না করে, 
তাই আমি বছি শিরে শোক ছঃখের পশরা ॥* 

অন্তএব আমর! দেখিলাম যে, ৫ বাহশক্তি জীবের প্রস্থ শক্তিনিচয়কে 
বিকাশিত বা! অভিব্যক্ত করিতে পারে তাহারই নাম শিক্ষ!। ইংরাজি চ.৫থ- 
০৪639 শবের মৌলিক অর্থও ঠিক তাই-_যাহ! ভিতরে আছে তাহাকে 
বাহির করা। এবং আমরা ইহাও দেখিলাম যে, প্রকৃতিই জীবের বিয্বাট 
শিক্ষপ্বিত্রীঃ। মানব তাহার ভ্রাতগণের শিক্ষণ দানে চেষ্টা করুক বা নাই কক্কক, 
প্রক্কতি চিরকালই শিক্ষা দিতেছেন ও দিবেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে 
মানবের এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? প্রকৃতির হস্তে শিক্ষাভার 
দিলেই ত চলে। এতো! মঠ, বিহার, আশ্রণ, টোল, স্ব,ল, কলেজ প্রত্ৃতি 
আবহমান কাল ধরিয়! চলিতেছে কেন? কারণ আছে। শিক্ষাদান কার্ষে 
মানব প্ররুতিদেবীকে বিশেষরূপে সহায়ত! করে। যদি মানব এই সাহাষ্য 
না করিত,__যদ্দি প্রকৃতির উপর সব ভার দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিত, তাহা হইলে 
ক্রম বিকাশ হইত ন তাহা নহে,__কিন্ত বহু বিলম্বে। মানবের সাহষ্যে 
প্রকৃতি ধাহা দশ বৎসরে করিতে পারেন, সাহাধ্য না পাইলে তাহাই করিতে 
লক্ষ বৎসর লাগিত। গোল আলু হখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন উন্া এক 
প্রকার কার্য বন্ত মূল ছ | যদি উহার ক্রমোযনতির ভার প্রকৃতির উপরই 
অপিত থাকিত, তাহা হইলে সহত্র সহ বৎসরেও উহ এরূপ সুস্বাছ আহাধ্য- 
রূপে পরিণত হইত ন1। কিন্তু মানব উহ্থাকে সযত্বে রোপণ করিয়া, জমীতে 
মার দিনা, কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহ্যার কেমন অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছে 
দেখুন। সেইরপ, কফি কলা প্রভৃতিও মানবের চেষ্টাতেই এত অল্পকাল মধ্যে 
উপাদেয় খান্ভরূপে পরিণত হইয়াচছে। ঘেগোলাপের সৌন্দর্যে ও স্থুগন্ধে আজ 
আমরা কতই আনন্দ লা করিতেছি, ইহার পূর্ববৃদ্ধাত্ত জানেন কি? কেক 
ৰৎসর মাত্র পুর্বে উহ৷ কুৎসিৎ গন্ধহীন [765৩-1০% পুষ্প ছিল। যদি মানব 
উহার উন্নতি সাধনে যত্ব ন! কক্ষিয়। প্রকৃতির হুস্তেই উহাকে ফেলিয়! রাখিত, 
তাহ হইলে সহ বৎসরেও প্রক্কৃতি আমাদিগকে এরূপ গোলাপ দিতে পারি- 
তেন না। কপোত ব্যবসায়ীর! কিরূপে বিচিত্র ও সুন্দর পায়রার টি ঝরে 
তাহা শুনিলে বিশ্মর জন্মে। সে কতকগুলি বন্ত কপোত ধরিয়া আনে এবং 
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ছুইটী ভিন্ন জাতীর পায়রাকে জোড়ে মিলাইয়। দেষ। ইহাদের সন্তানগুলিকে 
আবার অপর এক জাতীয় পারার সহিত মিলিত করে,_এইকরুপে কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ নূতন ও বিচিত্র পারাবতের স্থাষ্ট করিয়া থাকে। 
ষদি প্রক্কৃতির উপর এই ভার থাকিত, তাহা হইলে সহ বৎসর ও ইহা হইত 
কিমা! সন্দেহ। অসভ্য মানবকে বন হইতে ধরিয়া! আনিয়া সভ্য সমাজে 
ছাড়িয়া দিলে দেখ! যায়, যে একশত বৎসরের মধ্যে তাহার! প্রায় অর্দ সভ্য 
হইয়া উঠিয়াছে,_ঘর বাড়ী বাঁধিয়া ও কৃষিকাধ্য করিয়া জীবন ধারণ 
করিতেছে, কিন্ত তাহাদের অরণাচারী ভ্রাতৃগণ প্রকৃতির শিক্ষাধীনে থাকিয়। 
তখনও গুহা-গৃহ ও আম মাংস পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। 
ক্রমশঃ 


কর্ম-তত্ী। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

পূর্বেই বলা হুইয়াছে যে সাধাবণ মানব বাসনার দাস। আমর! “স্বাধীন 
স্বাধীন” বলিয়। চীৎকার করি সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেই আমর! বাসনার 
অধীন, তবে কেহ অল্প, কেহ অধিক। কিন্তু যখনই অসতকর্শের জন্ত, আমা- 
দিগের অনুতাপ ব্বারস্ত ছয়, ধখনই আমাদিগের পাপ-ন্বভাব ত্যাগ করিবার 
সন্কল্প দেখ! দেয়, তথনই বুঝিতে হইবে ঘে আমরা ক্ষণেকের জদ্ভও কামনার 
হস্ত হইতে মুক্ত হইতেছি,__আমর! যে স্বাধীন ও ঈশ্বরাংশ তাহা মুহূর্তের 
জন্তও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 

মহামতী বেসাণ্ট লিখিয়াছেন-__-12536570612117 ৪700 চি0081091065115 
059) ঠা) 15 01£যা 5৪009 ৮০৮৪7 01006 9616, ৬21) 1088 13600106 
0০970 810 11701690115 56660005500 2298161 0155125605] 11260 
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সাতজন খধি বলিয়াছেন___"বৃততি-সারাপ্যমিতয়জ্জ |” 

(যোগের অন্ত সমর খন চিত্ত বিষয়রূগে পরিণত হইয়া বৃত্তথিমৎ হয়, তখন 
চিত্ত ও পুরুষের একরপ বৃত্তি হয্ন। চিত্বের বৃত্তি সকল পুরুষের বলিয়া 
বোধ হয়।) 

ব্যাসদেব এই সুজ্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন--_*চিত্তময়ন্ধাত্তমপিকল্লাং সঙ্গিধি- 
মাত্রোপকারি দৃশ্তত্বেন স্বংভবতি পুরুষস্ত স্বামিন্ঃ। তশ্ম(ৎ চিত্ববৃত্বিবোধে 
পুরুষন্তানাদিঃ সম্থদ্ধো হেতুঃ* | 

চিন্ত বিষয়রূপে পরিণত হুইয়! পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে, বিষক্নবিশিষ্ট- 
চিত্ত পুরুষে -প্রতিবিঘ্বিত হয় এই নিমিত্ত পুরুষকে দর্শিত বিষয় বল! যায় 
ব্যুখান কালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হুয় পুরুষেও যেন ধ্ররূপ বৃত্তি (আমি স্থথী, 
আমি দেখিতেছি ইত্যাদি ) হইয়াছে বলিয়! বোধ হয়। চুক পাথর যেরূপ 
জৌহের নিকটে থাকিয়া! উহাকে আকর্ষণ করে, লৌহের সহিত সংঘোগ 
না হইলেও হর, তদ্দপ চিত্ত পুকষের নিকটে থাকিয়াই উহার উপরে কার্ধ্য 
করে-_পুরুষকে সমন্ত বিষয় প্রদর্শন করার। অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ চিত্ববৃত্তি- 
বোধ পুরুষে হুইয়। পাকে, ইহার কারণ চিত্তের সহিদ পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ । 

আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ও স্বাধীন আত্মার কর্শক্ষেত্রে পরাধীনত্ব 
কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সংবাদে এই বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত 
আছে। 

আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 

বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩ 

ইন্দ্রিক্জাণি হয়ানাহুবিষর়াঁং স্তেু গোচরান্‌। 

আত্তেন্িরমনোধুক্তং ভোক্েত্যাভ্মপীবিপঃ ॥ ৪ 
কণ্ঠ__তৃতীয়! বন্লী। 

( হে নচিকেতঃ, শরীরকে রথশ্বরূপ, জীবকে রী, বুদ্ধিকে পারধিম্বরূপ ও 
মনকে অশ্ববন্ধনরজ্ঞ, জানিও। জ্ঞানীগণ শ্রোআাদি ইন্জরিয় সমূহকে রখবাহী 
অশ্ব বলিয়! কীর্তন করেন, ইন্দ্রিকের গোচর শবধাদিকে অস্বদঞ্চালনের পথ 
বলিগ্া থফেন, আর শরীরেজ্ি়ননোধুক্ত আত্মাকে সখ ছুঃখাদির তৌঁক্ত! 
বলিয়া বর্ণন করেন ।) 


হি? পন্থা । [ ১৩১৫ 


যদিও শ্বাধীন আত্মার ইচ্ছাশক্তি ম্বাধীন, 'তত্রাচ ধতদিন।এই আত্মা 
অসংঘত ইন্ত্রিযরূপ অশ্বের ভ্বারা যথেচ্ছ! নীত হয়, ততদিন আত্ম! বন্ধ, মুক্ত 
নয়। যতদিন মানব প্রকৃতির দাস থাকিবে, ততদিন তাহাকে স্বাধীন.বলা 
বাতুলতা মাত্র। আর একথানি উপনিষদের একটী গল্প উদ্ধত করিয়! আমরা, 
এই তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব | 

একটা বৃক্ষের উপর শাখায় এক শুক, তাহার নিম্ন শাখায় এক গুক। 
উপরের শুক স্বাধীন ও দ্রষ্টারূপে নিয্বশাখায় অবস্থিত শুকের কার্ধ্য- 
কলাপ দর্শন কর্রিতেছে। নিম্ন শুক ফলাম্বাদূন করিতে করিতে শাখ' 
হইতে শাখান্তর পরিভ্রমণ কবিতেছে। এই বৃক্ষের ফলগুলির আবার 
বিশেষত্ব আছে; নিয়ের ফল তিক্ত, উপরের ফল শ্রমিষ্ট। অধস্থগুক নিম 
শাখার ফল আঙ্গাদন করিতে কবিতে যতই উদ্দে উঠিতেছে ততই উপরের 
মিষ্ট আদ্াদ পাইতেছে, এবং আব্‌ও উদ্ধে উঠিতেছে । এইরূপে ফল উপভোগ 
করিতে করিতে সে যখন প্রায় বুক্ষশিখরে আরোহণ করিয়াছে, তখন দেখিল 
যে তাহারই মত আর একটা শুক বুক্ষচুড়ায় বলিয়া আননে সুন্দর সঙ্গীত 
করিতেছে ৪ তাহাকে আহ্বান করিতেছে । তাহাকে দেখিয়! ও তাহার 
মোহন সঙ্গীতে আ্কু হইয়া তচ্ছকাশে তাহার যাইবার ইচ্ছা! বলবততী হইল, 
এবং অধিকতর ক্রতগতিতে সে উপরে উঠিতে লাগ্সিল। এইক্পে সে উপরস্থ 
গুককে মাঝে মাঝে দেখিতে পায়, মাঝে মাঝে আবার পত্রের অস্তরালে সেই 
গুক অন্তহিত হয়। অবশেষে যখন সে বৃক্ষশিখরে উঠিতে সক্ষম হইল, তখন 
আর হুইটি শুক রহিল না, ছুইটি মিলিয়া এক হুইল । 

উপনিষদের বৃক্ষ আমাদিগের ভোগে স্থান, আমরা তথায় কামনার তিক্ত 
ও মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে করিতে, মাঝে মাঝে স্বাধীন আত্মার ধ্বনি 
শুনিতে শুনিতে, ষখন কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইব, তখন আমর] তাহার 
সহিত মিলিব। তাহাই পাতগ্রলি খষি বলিয়াছেন__ 

“যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ”। 

শ্রীমস্ভাগৰতোক্ত পুরঞ্জনের উপাখ্যানেও এই শিক্ষা দিতেছে। প্রথমে 
বাজ? পুরঞ্জন অন্তাতকুলশীল তাহার সথাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভোগন্থান 
অন্বেষণ করিতে করিতে একটী, পুরী নয়নগোচর করিলেন। এই পুরীর নৰ 


ফীন্ধন ] কর্্ম-তত্ব । ৪৩১ 


সবার ) তাহাত্স অধিষ্ঠাভূ এক কামচারিণী কামিনী। পঞ্চশীর বিশি্ এক সর্প 
দ্বারপালকূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছে। সেই রমণীও উপযুক্ত পতি অদ্বেষণে 
ঘুরিতেছেন। পুরজন অধীরের স্তায় কামভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং 
দেই মনোহারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী সম্মিতবদনে বলিল--. 
“আমার নিজের কর্ত। ফোন ব্যক্তি তাহ! আমি জ্ঞাত নহি; মন্ারা গোকজ 
ও নামের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমি জানি না। . অস্ত এখানে যে আমি 
অবস্থিত তাহাকেও আমি জ্ঞাত নহি। আমার এই পাঁচজন পুরুষ লহুচর, 
এবং এই পাচ স্ত্রী সচরী। ইহার্দিগকে তোমার সেবার রাখিব। প্রভু, 
এই পুরী আপনারট । আমিও আপনাব * পুরঞ্জন এই পুরীতে আশঙ্জ 
লইরা রমণীতে আসক্ত হুইয় বুহিলেন। সেই মোহিনী তাহাকে যাহা করিতে 
বলেন, মূর্খের তায় তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। রমণী হান্ত করিলে 
তিনি হাশ্ত করেন, রমণী রোদন করিলে তিনিও রোদন করেন। এইরূপে 
আপনার পৃথক্‌-অস্তিত্ব রমণীতে ডুবাইয়! দিয় আপনার স্বভাব বিস্মৃত 
হইলেন। আঅতশেষে সেই প্রমোদাকে চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেহ পরি- 
ত্যাগ করায় পরজীবনে বিদর্ভরাজার গৃহে বর-ললনা-রূপে জন্ম গ্রহণ করি- 
লেন। পাঠক, গীতায় ভগবান কি বলিয়াছেন দেখুন-- . 

্ষং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যন্জত্যন্তে কলেবরং । 

তং তমেবৈতি কৌন্তের় সদা তস্ভাব-ভাবিতঃ ॥ অষ্ট-৬, 

“যে যে ভাব অগ্তরেতে করিয়া স্মরণ, 

কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ, 

দেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, 

কৌস্তেয়। দেহাস্তে জীব সেই ভাব পার।” কুমারনাথের অনুবাদ । 

সেই কুমারীর দছিত পাঁণ্য দেশীন্গ শক্তিশালী সম্রাট মলয়ধবজের 

বিবাহ হয়। মলরধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার্থ কুলাচলে যাত্র। করিলে বৈদর্ভীও 
তাহার সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তাহার পর যখন মলয়ধ্বজ দেহ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজমহিষী অরণ্যে বৈধব্যশোকে অস্থির হুইয়। 
রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অধীরা হইয়া রোদন করিতেছেন, মন 
সময়ে তাহার পূর্বতন সথ| উপস্থিত হুইয়! মধুর বাক্যে কহিলেন-_-“তুমি কে 


৪৩২ পন্থা । [ ১৩১৫ 


এবং কাহার? আমি তোমার সুহদূ। তুমি পূর্বে আমার সহ্নিত সধ্যন্থ 
অনুভৰ করিতে । তুমি পার্থিবন্থথে রত হুইয়৷ আমাকে পরিত্যাগ করত 
মোছিনীর পুরীতে অবস্থান করিতে এবং আমাকেও ভুলিয়াছিলে। তুমি ও 
আমি মর! ভিন্ন নহি) সথে। আমাকে তোম] বলিয়াই জান। যীহারা 
তত্বজ্ঞ তাহারা মামাদ্িগেব ছুই জনের মধ্যে অগ্মাত্র প্রভেদ দশন করেন 


ন1। যেরূপ পুরুষ একমাত্র আপনাকে দর্পণে দ্বিধাভূত দর্শন করে, আমা- 
দিগেরও সেইরূপ জানিবে।” 


অহং ভবান ন চান্তস্তং ত্বমেবাহং বিচক্ষ ভোঃ। 
ননৌ পন্তান্তি করয়শ্ছিত্রং জাতুমনাগপি ॥ 
যথ। পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শ চক্ষুষো: । 


ছ্বিধাভ তমবেক্ষেত তখৈবাস্তর্থ। বয়োঃ ॥ 
৪র্ঘ--২২-_৬২) ৬৩। 


বখন তাহার সখা আসিয়া তাহার পূর্বস্থৃতি জাগাইয়া দিলেন তখন 
আপন স্বরূপত্খ তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। 

বিশুদ্ধ শুভ্র স্র্যা-রশ্মি বিবিধ বর্ণের কাচফলক দ্বারা নাঁনাবর্ণে প্রকাশ 
পায়; যাহা শ্বেত, কাচ ফলকের গুণে তাহ! রঞ্িত হয়। সেইরূপ কর্মত্রের 
কেন্্রস্থানে অবস্থিত মানব-চৈতন্ত নিত্যশুদ্ধ ও স্বাধীন ; কিন্তু, তাহ যখন 
প্রকৃতিসাহায্যে কর্্মবন্থপে বিকাশ পায়, তখন তাহ! প্রকৃতিগত নিয়মে 
রঞ্জিত হইয়। পড়ে। প্ররুতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি; প্ররুতিই কর্মের 
কারণ, পুরুষ স্বাধীন, কিন্তু, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাহার যোগ থাক! 


নিবন্ধন, পুরঞ্জন সেইকপ মোহিনীব সহিত মিলিত হইয়া! মোহিনীভাবে পরি- 
ণত হইয়াছিপেন, পুরুষ প্রক্কতিধম্মী হয়। 


প্রক্ৃতিং পুরুষঞ্ধেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ॥ 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্‌ ॥ ১৯ 
কার্ধ্যকারণ কর্তৃত্ব হেতু গ্রকৃতিরুচ্যতে ৷ 

পুরুষ স্থথছঃখানাং ভোক্তুত্বে হেতু রুচ্যতে ॥ ২ 
পুরুষ প্ররুতিস্থ্োছি ভূঙ.তে প্রক্কৃতিজান্‌ গুণান্‌। 


কারণং গুণসকেহন্ত সদসদ যোনি জন্মস্থ্ ॥ ২১ 
শ্রীমস্তগবৎ গীতা, ১৩ অঃ। 


ফাল্কন ] কর্ম-তত্ব । ৪৩৩ 


প্রক্কৃতি পুরুষ 'এ উভক্থ 
অনাদি জানিবে ধনজয়, 
ইঞ্জিয়াদি যেবিকার, সত্ব রঃ তমঃ আর 
প্রকৃতির অস্কেতে উদয়। ১৯ 
কার্ধাকারণের যেই ফল, 
প্রকৃতি ঘটায় সে সকল, 
সথখছুঃখ সমুদয় প্রকৃতির গুণচয় ; 
গুণভোগী পুরুষ কেবল। 
সত্ব রজজঃ তমঃ গুপত্রয়।-_ 
ষে গুণে মিলন যবে হয়, 
সেই গুণ অনুসারে সৎ বা অসৎ ঘরে 
পুরুষ জনমে ধনঞ্জয়। ২০, ২১ 
কুমারনাথের হুবাদ। 
বাস্তবিক পক্ষে জীবের মন, বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়াদি আকারে পরিণত প্রকৃতিই, 
আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা গ্রহণ করে; আত্মার 
সহিত প্রকৃতির অভিন্তাবে মিলন থাকায়, তাহাই আত্মার জন্ম মৃত্যু বলয়) 
কথিত হয়। 
আমরা দেখিয়া আসিলাম পুরুষ স্বাধীন হ্টয়াও কিরূপে প্রকৃতির অর্ধীন। 
সেই প্রকৃতি আবার গুণময়ী। প্রকৃতির নিয়ম কেহ পরিবর্তন করিতে 
পারে না। অগ্নিতে হস্তারোপ করিলে অগ্নির দাহ্িকাশক্তি হুত্তকে দগ্ধ 
করিয়া দিবে। শুন্তে প্রস্তরথওড নিক্ষেপ করিলে প্রাকৃতিক মহাকর্ষণ তাহাকে 
আবার পৃথিবীর দ্রিকে আকর্ষণ করিযা আঁনিবে। আমরা যে অন সঞ্চালন 
করি, তাহাও প্রকৃতির নিয়মিত, দুর সঙ্গীতরধবনি যাহ! আমাদিগের শ্রোত্র- 
পথে আসে, বা যে দৃস্ত আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগেরও নিয়স্তা সেই 
প্রক্কাতি। এরই শিক্ষা বখন প্রথমে একজন অশিক্ষিত অসভ্য মাঁবকে দেওয়! 
হয়, সে অবশ্ত তাহা গুনিয়া স্তত্তিত হইয়া যাইবে; দে ভাবিবে যে প্রত্যেক 
কার্যেই সে সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে 
পারে ষে প্রকৃতির নিক্ম কেবল কাধ্যকারণের শৃঙ্ঘল। প্রক্কৃতির নিয়ম বল- 
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পূর্বক তাহাকে কোনও কর্ম করাইতেছে না,_প্রতি কার্ধো তাহাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছে মাত্র। প্ররুতির নিক়ম তারস্বর়ে ঘোষণা করিতেছে যে 
এই এই কাবণ উদ্ভূত হইলে তাহার পরিণাম ও এই এই রূপকইবে। এই 
রূপ নিয়মিত বলিয়াই আমর! প্রাকৃতিক শক্তিকে আমাদিগের দাসত্বে 
পরিণত করি। যে বিদ্যুত তাহার বিপুল শক্তির দ্বার জগৎ সংহার করিতে 
পারে তাহাই জ্ঞানেব সাহাধ্যে মানবের দ্বার ভৃত্যন্ধপে পরিণত হয়; অগ্নি 
আল্ঞাবছ ভূত্যের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মে 
আবদ্ধ আছে বলিয়াই, মানব তাহার দ্বার! কার্ধ্য সাধন করিতে পারে। 
যগ্তপি এক অগ্নি এক সময়ে উত্তাপ, ও অপর সময়ে শীতলতা দিত, তাহ! 
হুইলে অগ্নির দ্বার আমরা কি কোনও কার্ধ্য সম্পাদন করাইয়া লইতে 
পারিতাম ? 

প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া, তাহার দ্বার! কার্ধা সাধন করাইয়া! লওয়াই 
প্রকৃত কন্মতত্ব। কর্মের দ্বারাই কর্মধ্বংস করিতে হয়। অতীতের কর্মের 
জন্ত আমাদিগের চিত্ত যেরূপ ভাবে রঞ্রিত হইয়াছে, তাছ। কর্মের দ্বারাই 
আবার পরিব্িত হয়। তাহাই নীতিশান্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান পঞ্ডিতগণ, বিপৎ 
কাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হনন1। সম্পদ কিংবা! বিপদ্‌ উভয়ই 
্বপ্রের স্তার ক্ষণত্ষুর ) পূর্ববকৃত কর্ম্ফলে এই উভগ়্ই হয়, অতএব দেহিগণই 
স্বকীয় কর্মফলে সম্পদ এবং বিপদ ভোগের কর্তৃত্ব লাভ করে। যানাদিস্থিত 
চক্রের প্রাস্তদেশ যেরূপ একবার উন্নত এবং একবার অবনত হয়, সে প্রকার 
ভ্রীবগণও জন্মে জন্মে নিরন্তর সম্পদ ও বিপদ অনুভব করে, সে বিষয়ে 
অন্থতাপ কর! নির্কোধের কম্ম। জীব যেস্থানেই অবস্থান করুক, তাহাকে 
নিন্নরুত শুভ কিংবা অশুভ কর্মের ফল সেই স্থানেই থাকিপ্ন। অনুভব করিতে 
হইবে; যেহেতু পুরুষগণ নিজকৃত কর্ধের ফলভোণী হয়, জীব নিজক্কৃত 
কর্পের ফলভোগ না করিলে শতকোটি কল্পেও সেই ফলক্ষয় ছয় না। কোন 
ন। কোন সময়ে আাহাকে নিজকৃত শুভ কিংব! অশুভের ফলভোগ করিতেই 
হইবে। এ ধথ] আমাদিগের নয়, শরীক পদ্মধোনিকে সত্বোধন করিয়া 
নিজমুখে এই বার্ত। সামবেদের কৌথুম শাখায় বর্ণন করিয়াছেন। 

ছান্দোগ্য টপনিষদের কর্দসন্বন্ধীয় নিয়লিখিত উক্তি অতিশয় শিক্ষা প্রদ | 
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তেনোভৌ কুরুতো। বশ্চৈতদেবং বেদ বস্চ ন বেদ নামা তু বিস্তা ঢাবি! 

চ বদেব বিদ্ভয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদ! তদেৰ বীর্ষাবত্বরং ভবতীতি-__ 
১ অং, ১ খং, ১০ উক্তি। 

(ষাহারা ওস্কারের এই প্রকার তত্ব জানেন এবং ধাছারা উহা জানেন নম. 
তাহাদিগেব সকলেরই ওঞ্কার দ্বারা কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য। কর্মানুষ্ঠান 
ব্যতিরেকে ফললাভ হয় না। কর্মমানুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল মাছে। 
তবে জ্ঞানী ও মজ্ের ফলগত তারতমা অনিবার্য । জ্ঞানকৃত কর্থের ফল 
অজ্ঞানকৃত কর্মের ফল হইতে পৃথকৃ। যে কর্ম জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপনিষদুক্ত 
যোগ সহকারে অন্ুঠিত হয়, সেই কর্ম্মই সত্বর অধিকতর ফল প্রদান করিয়। 
থাকে ।) 

কোনও অশিক্ষিত লোক যগ্যপি বাসায়নিক আগাবে প্রবেশ করিয়া, 
আপন ইচ্ছায় একটা আরকের সহিত অপর আরক মিশ্রিত করে, তাহা 
হইলে হয়ত সেই মিশ্রনফলে তাহা এরূপভাবে জ্বলিয়! উঠিবে বা তাহাতে 
এরূপ একটী বিষ উদ্ভূত হইবে যে, পরীক্ষাকারী তাহাতে আপনার নাশ 
সাধিত করিবে । কিন্তু, এইরূপ ন! হইরা রাসায়নিক নিদেশ ক্রমে যস্তপি এই 
কার্য সাধিত হইত, তাহা হইলে হয়ত মানবহিতকর একটী নূতন আবিষ্রিয়া 
হইতে পারিত! এই বিশাল কর্ক্ষেত্ররূপ রাসায়নিক আগারে ঠিক তাহাই 
হয়। ধাহারা অজ্ঞানী ও শাস্ত্রের নিদেশ না মানিয়! আপনার ইচ্ছামত 
কার্ধ্য করিতে থাকেন, অজ্ঞানতা-প্রবর্তিত কর্ম তাহাদিগেব অনিষ্টই সাধন 
করে। তাহাই হিন্দুর বেদে ও শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডের সমাবেশ আছে। কফি 
ক।ম্য করিলে উন্নতি হইবে, কোন কার্ষ্যে অনিষ্ট হইবে, কোন কর্দে চিত্ত 
পরিশুদ্ধ হইবে, কি কর্মে মানব মোহাবরিত হয় শাস্ত্র তারম্বরে তাহ! প্রচার 
করিয়া গিয়াছে। কর্মনীতিও এক প্রকার প্রাকৃতিক নীতি । এক 
প্রান্কতিক নিয়মের কাধ্যগতি আর এক প্রারুতিক নিয়মসাহাধ্যে যেমন 
পরিবর্তিত কর! যায়, সেইরূপ কর্মের বেলাও ঠিক তাঁহাই হয়। যে মাধ্যাকর্ষণ 
নীতির বলে আশ্ররহীন দ্বা শূন্ত হইতে নিয়ে পতিত হয় তাহারই সাছাষ্যে 
আবার মানব ব্যোমে বিচরণ করিতে পারে, নিষ্মভূমি হইতে মানব উুদ্ধে 
উঠিতে পারে, কর্ের, দ্বারা কর্মের গতি সেইরূপ ফিরান যাইতে পারে। 
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শান্ট্রোক্ত কর্ম করিতে করিতে স্বধন্ম সাধন করিতে মানব বৈরাগ্য ও' 
অভ্যাসের সাহায্যে যে চিত্তের অধ্যাসে সে এভদ্দিন চালিত হইয়া আসিয়াছে, 
আবার সেই চিত্তের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে । তাহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন 


“যোগঃ কর্ম স্ব কৌশলং |” (ক্রমশঃ) 
শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় । 


মানবের হাতিরত্ত। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
দৈত্যরাজ ও দৈত্যজাতি ধ্বংল। 

পাপের ভর পুর্ণ হইয়াছে। হিরগ্ময় মন্দিরকে কলুষিত করাব পর ৫* 
পঞ্চাশ হাজার বছর গত হইয়াছে । আভিচারিক বিদ্ত/া ও বীভৎস ভৌতিক 
ক্রিয়। চতুপ্দিকে ছড়ায়? পড়িয়াছে। মা বস্থমতী আর গুরুতর পাপের 
ভার সহা করিতে পারেন না। 

ঘোগী এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ঘোর বিপ্লবের আবশ্তকত৷ অপরিহার্য 
বোধ করিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের 'সাব!স স্থান স্থপ্রসিদ্ধ সম্ভল নগর 
হইতে আদেশ আসিল, প্রাজাদেশ যেকপে কলুষিত ও পাপপূর্ণ হইয়াছে, 
তাহাতে তাহ! সংস্কারের উপায় নাই। ইহার ধ্বংস সাধন ব্যতীত গত্যন্তর 
নাই; অনভ্ভএব যাহাদের প্রাণের ভয় ও বাচিবার সাধ আছে, তাহাদের এই 
বিনাশোনুখ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অবিলদ্বে অন্তত্র চলিয়া যাওয়া উচিত ।৮ 

দ্বাক্ূণ কালের ভেরি বাজিয়া উঠিল। প্রঙগয়ের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ত 
হইল। ভয়ানক ঝঞ্চাবাতে মহাসমুদ্রের ঢেউ অতুযুচ্চ পর্বতশিখর স্পর্শ 
করিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমুদ্রের তলদেশ প্রকম্পিত হইল, তাহাতে পর্বত 
প্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া! মহা নিনাঙ্গে স্থলভাগকে গুরুতর 
আধাত করিতে লাগিল। হুহু শব্দে জলপ্লীবনে দেশ ভামিরা যাইতে লাগিল, 
তাহাতে মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অসংখ্য জন্ত হাহাকার রবে প্রাণ বিসর্জন 
দিতে লাগিল। পাহাড় পর্বত সকল তৈরব রবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে 
পঠিত হুওয়াতে, তাহার দারণাঘাতে অগণ্য জীব জন্ত কাল কবলে নিপতিত 
হইল। সমুদ্রের প্রলয়ঙ্করী নিনাদ, বঞ্ধীবাত ও ঝড় তুফানের তুমুল 
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ক্ষোলাহল, পর্বত ধ্বংসের ভয়ঙ্কর ছক্কার শক এবং সুমূর্যু মানব ও জীব জন্ধর 
গভীর আর্ততাদে ধরণীৰক্ষঃ ভীষণ ও ভৈরবমুর্তি ধারণ করিয় মহাশ্বশানে 
পরিণত হুইল 

ঘোর বিপদ ও আদক্ন মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া অন্থরগণ তাহাদের বায়ু- 
পোতের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হায়! তাহাদের বিধি বাম। 
মহাপুরুষগণের আদেশে এই সকল বায়ুপোত ও ব্যোমযান অপত্যত হইয়াছে; 
যেন এই ঘোরকর্ম্ম। পাপাশয় মস্থরগণ এই উপস্থিত বিপদ ও প্রলয়ের হস্ত 
হইতে আর রক্ষা পাইতে না পারে। পরিশেষে বন্ধ পুরাতন দৈত্যরাজাকে 
সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিল। ন্ুপ্রসিদ্ধ আট্লার্টি্‌ দেশ মহাদাগরের অতল 
জলে নিমগ্ন হইল। সবফুরাইল! একটা পাণীও বাচিলনা। চিরদিনের 
মতন অস্থুরগণ কালের কলে পর্তিত হইল। রহিল কেবল তাহাদের 
স্মৃতিচিহ্ন। আর রহিল তাহাদের কিনবদস্তি। এই প্রণয়ের ইতিহাস হিচ্দুর 
পুরাণে, মিশরের প্রাচীন গ্রস্থািতে, গ্রীষ্টানদের বাইবেলে এবং অন্তান্ত জাতির 
গ্রন্থে নানাভাবে বর্ণিত ব্ুহিষ্বাছে। 

এইন্ূপে পৃথিবীর ভার অপস্থত হইল। চিরকালের তরে আভিচারিক 
বিদ্বা অস্তহিত হুইল। অন্থরগণও বিশেষ শিক্ষালাভ করিল, তাহাতে 
তাহাদের ভাবী উন্নতির পথ প্রসারিত হইল। 


(৪) দৈত্যজাতির চতুর্থ বিভাগ | 
এই চতুর্থ বিভাগের নাম টুরেনিম্তান জাতি। রামায়ণ মহাভা গতাদ্দিতে 
যে ছুূর্দাস্ত, বর্বর, ভীষণাকার ও নৃশংস রাক্ষসাদির বিবরণ পাওয়া যার, 
তাহারাই এই ট্রেনিয়ান জাতি । পঞ্চম মৌলিক জাতির নাম আর্ধ্যজাতি। 
এই উদীয়মান্‌ আর্ধাজ?তির সঙ্গে তাহাদের ঘোর যুদ্ধ বিবরণ আমাদের পুরাণ 
ইতিহাসে পাওয়া যায়। 


(৫) দৈত্যজাতির পঞ্চম বিভাগ । 


দৈতাজাতির পঞ্চম বিভাগের নাম সেমিটিক্‌ (9778510) জাতি ।& এই 
জাতি হইতেই পরবর্তী পঞ্চম মৌলিক জাতির ( আর্ধ্যজাতির )বীজ আনয়ন 
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করা হইয়াছে । তাহার! অন্ত বিধাদকারী, উচ্ছৃঙ্খল প্রব্ৃত্ির লোক। 
তাহাদের এক শাখা হইতে বৈবন্বত মন্থু পঞ্চম জাতির বীজ গ্রহণ করিয়! 
শেষে অনুপযুক্ত বোধে তাহ! পরিত্যাগ করিলেন। তাহারাই ইধুদী জাতির 
(7৪৮ দিগের ) আদিপুরুষ। 


(৬) দৈত্যজাতির ষষ্ঠ বিভাগ । 


দৈত্যজাতির ষষ্ঠ বিভাগের নাম আকাডিয়ান জাতি “ 810101975 )। 
প্রলয্বকাণ্ডে দুই তৃতীয়াংশ টলাটক্‌ জাতি (তৃতীয় বিভাগ ) বিনাশ পাওয়ার 
পর এই বিভাগ আবিভূতি হুইয়াছিল। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ উত্তরাভিমুখে 
গিয়া! বছ পবে বদ্ধিষুত আর্ধা জাতির সঙ্গে মিলিত হইল। পেলাস্জিয়ান্‌ 
জাতি ([০1951975 ) এই ষষ্ট ও পরবর্তী সপ্তম বিভাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
হইয়াছে। ইটুস্কান্‌ জাতি (0050273), কার্থেজিনিয়ান জাতি 
(0870052101875 ) এবং সাইথিয়ান জাতি (9501275 ), এই ষষ্ঠ বিভাগ 


হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। (ক্রমশঃ) 
যুগল সেবক। 


বেদান্তাভীম । 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
এই তাপ হাঁয়, সংগৃহীত 
কবিবারে শান্ত্রোদিত, 
উপায় কত উদ্ভাবিত, 
হয়েছে একবার দেখনা ॥ ২৪। 
অগ্নির প্রাকার করি, 
গৃহস্থলী পরিহরি, 
জপাবিষ্ট পঞ্চতপা, 
পঞ্চাগ্নি করে সাধনা ॥ ২৫। 
ষঠ, সাধনে শীর্ণ দেহ, 
চিনিতে না পারে কেহ, 
অগ্মিহোত্রী নিত্য হোত, 
সুতাশন করে তজনা ॥ ২৬। 
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তাস্ত্রিকেরা তশ্ত্রমত, 

যন্ত্র মগ্তর করে কত, 

হোম পুজা! যজ্ঞ জপ, 
উপচারে দেবার্চনা ॥ ২৭। 


সন্ন্যাসী আলায় ধূনী, 
মৌন রয় হতেক সুনি, 
বাক্য ব্যয় তাপঙ্ছর, 
করিয়ে অবধারণ1 ॥ ২৮! 


কেউ করে কুমারী পৃজা, 
কেউ করে বা দশভুজ1, 
কেউ কবে কারণ সহ, 
কালী করালবদন1% ২৯। 


কেউ করে চক্রানুষ্ঠান, 
কেউ ভ্রমে মহা শ্মশান, 
কেউ করে পঞ্চমকারে 
ভয়ঙ্কর শব-সাধনা ॥ ৩*। 
ক্রমশঃ 


অলৌকিক ঘটন|। 


প্রতিনিয়ত কোন কার্ধো রত থাকিলে সেই কার্ধে মানুষের গভ্যাস 
জঝিয়া যায় এবং সেই অভ্যাস পরিত্যাগ কবা স্থুকঠিন হুইপ উঠে। আমরা 
দেখিয়াছি কোন কোন লোক মদিরা পানে এন্নূপ অভ্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে 
ষে, নানারূপ শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত এবং সাংসারিক কষ্টে পতিত হুইয়াঁও 
তাহার! মদ্ভপান পরিত্যাগ করিতে পাবে নঃ। একটা পরসার অভাবে হয়ত 
প্রাণাধিষ প্রিয় পুত্রের জল খাবার জ্ুটিতেছে না, কিন্তু মস্তপার়ী পিতার 
সেদিকে লক্ষা নাই, তিনি অকাতরে পর়সা বায় করিয়া মগ্তপান করিতেছেন, 
কেনন। মগ্যপানে তাহার অভ্যাদ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি বেহ্টাসক্ত--ঘরে 
পরমানুন্দরী লক্ষী স্বরূপিনী পরিণীতা' স্ত্রী থাকিতে ও--সে বারবিলাসিনীগুণের 
সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারে না, কেনন] বারাঙ্গণ! গৃহে যাওর়! তাহার 
অত্যাস ভূইয়া গিয়াছে । যে চোর, সে.চুরি না করিয়া থাকিতে পারে না, 
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কেননা চগ্রি কর! তাহার অভ্যাস। আমরা জানি এক চোর জীবনের শেষ 
দশায় ঘটনাক্রমে সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া গুরুর সছুপদেশে চৌধ্যবৃত্তি হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া ধর্মকর্টে মন দিয়াছিল, তথাপি পূর্ব্ব অভ্যাস সে সহজে ছাড়িতে 
পারে নাই। সময়ে সময়ে তাহার চুরির ইচ্ছা এত প্রবল হইত যে,সে 
নিদ্রার ভাণ করিয়া নিজের বন্ত চুরি করিত। আজীবন কোন কু অভ্যাসের 
দাস হইয়া কু কার্যে রত থাকিলে মরণাস্তেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। 
নিয়ে ইহার একটা প্রত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মধো ব্রাহ্মণ শ্রে্বর্ণ। যোগ, তপঃ, ইন্জরিয়নি গ্রহ, 
দান, দয়! প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণের লক্ষণ। এই শ্রেষ্টবর্ণ ব্রাহ্মণের মধোও কাহাকেও 
কাহাকেও কু অভ্যাস হেতু ছুষ্র্মান্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্রাহ্মণ 
বজমানের বাটীতে যাগধজ্ঞ করিতে গিয়। হোমের স্বৃত চুরি করিতেল। আজীবন 
তিনি এই ম্বত চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । এই কু অভ্যাসের 
জন্ত তাঁহাকে মরণাস্তেও বিশেষ কষ্ট, হুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। 
এই ছূর্বিসহ যন্ত্রণার জালার় অস্থির হইয়া একদিন তীহাঁর পুত্রকে দেখা দেন 
এবং বলেন “আমি জীবদ্দশায় বড় এক দুর্থে প্রবৃত্ত ছিলাম, এখন ভীষণ অগ্সি- 
কুণ্ড মধ্যে জলিয় পড়িয়া মরিতেছি--এ যে কি যন্ত্রণা তাহ! বলি বুঝান যায় 
না, আমাকে বক্ষা কর, রক্ষা কর।” অকল্মাৎ মৃত পিতার সন্দর্শনে ও তদ্‌- 
প্রমুখাৎ এতাদৃশী জ্বালাময়ী যন্ত্রণার কথা শ্রবণে পুত্র অতীব বিস্মিত ও কাতর 
হই! বলিপ--“পিতঃ, বলুন আমাকে কি করিতে হইবে--কিসে আপনার 
যন্ত্রণ! দুবীভূত হইবে-_আপনি শাস্তিলাভ করিতে পারিবেন-_ আজ্ঞা করুন, 
আমি এখনি তাহ! করিতে প্রস্তত।” পিতা বলিলেন-- “আমি যে কুষ্বন্মন 
করিয়াছি তাহা তোমরা কেহ অবগত নহ। আমি য্জমানের বাটী যাইয়া 
হোমের ঘ্বত চুরি করিতাষ, সেই চৌর্ধ্য অপরাধে আমার এই শাস্তি হইতেছে, 
তুমি প্রচুর পরিমাণে ঘ্বত দান কর, আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে-- 
আমি চিবশাস্তি লাভ কবিব।” এই বলিয়া পিতা! শৃন্তে মিশিয় গেলেন । 
পুত্র মুত পিতার আল্ঞাপালনে তৎপর হইল। ইতাতেই বোধ হয় পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হইল। ইঞ্ার পর আর কখনও তিনি পুত্রকে দেখা দেন নাই । 

প্রীমনোৌমোহন ঘোষ । 
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পরাবিষ্যা সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য । 


7:০0 0০০০৪৪০ €0৪ 360১ ০6 ০0201278015 101121017) [9101108০- 
08) ৪70 3015706,৮ স্ব শ্ব দেশীয় পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান-দর্শন ওঁ. 
ধ্মশান্্রাদির সহিত তুলনা করিয়া ঝন্তান্ত বিদেশীয় শাস্ত্রাদি অন্ধুপীলনে 
মকলকে উৎসাহিত করণ, অর্থাৎ পরম্পরের'ভাব ও মতান্ির বিচার সবার! 
পরঞ্পরের বিভিন্নতা বা একভা, অংশ বিশেষে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 
নির্ঘর করণই এই সমিতির দ্বিতীন্ধ উদ্দেন্ত। ১৮৭৫ খুষ্টান্ষে হখন এই 
সমিতির উদ্দেস্তগুলি প্রকাশিত হইয়া, তৎকালে ইংলগ্ড দেশে 
স্থশিক্ষিত সন্প্রবারমধ্যে হুইটী পৃথ্থক শ্রেণী বা বিভাগ লক্ষিত হইতেছিল। 
(১ কম্িপয় চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণী স্বাভাবিক নিয়ম ও তৃতন্ববিত্তীর 
শিক্ষার সহিত খৃষ্টান ধর্মপুত্ভকের 035779515' ও অন্থান্ত করেকস্থলে লিখিত' 
বিষয়ের সম্পূর্ণ অর্মৈক্য সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে না-পারায় কিৎক]ল 
পুর্ব হইতেই উত্ত ধর্সের দত ও শিক্ষার উপস ্রস্াশন্ট হইয়া  ধর্্ পারি- 
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ত্যাগ করিক়াছিলেন। তীহাদের কতকগুলি 4০567 নামে অভিধেয়-_- 
তাহাদের বিশ্বাস যে কোনরূপে (80111099] ) আধ্যাত্মিক জ্ঞান হওয়া 
অসস্ভব। এবং অপর কতকগ্চলি (1196219119৮) জড়বার্দী ছিলেন-_ 
জড়বাদীদের মত এই যে, আমর! যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, এই স্থুল 
জগতের মান্ত্র অস্তিত্ব আছে, ইহা ব্যতীত অপর কোন শুম্ধ বা সুক্মতর জগৎ 
নাই; এবং আপাততঃ আমাদের ষে জীবন চলিতেছে ইহাই কেবল জামা- 
দের একমাত্র জীবন-_-এই দেহাস্তে অন্ত কোন দেছে আমর] বাস করিব না ও 
কাহারও পুনর্জন্ম নাই। আত্ম নিত্য, অনস্ত অবিনাণী বলিয়া তাঁহার! একে- 
বারে বিশ্বাস করেন না__আর খৃষ্টধর্শাবলম্্বীর। কহেন যে ধিশুধৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র 
এবং কেবল তাহারই আশ্রয়ে ও অনুপ্রছে মানব পরমেশ্বরের সহিত মিলিত 
হইতে পারে__নতুব! অন্ত উপায় নাই-_-এ কথাও তাহার! কেহ স্বীকার করেন 
না। (88005608 ) যাহার! ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞত্ অস্বীকার করেন এবং তাহাকে 
কেহ জানিতে পারে না, কহেন_-সংক্ষেপে ধাহাদের অজ্ঞেয়ত্ববাদী কছে, এবং 
(5০78115) জড়বাদী-__এই উভয়েই ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন বা ধর্মমবিরোধী-_ 
একের অন্ততর। এই বিতাগের লোকসংখ্যা অপেক্ষান্কৃত কিছু অন্ন । 

(২) দ্বিতীয় দূলটার লোকসংখ্যা অধিক ছিল। তাহার সকলে থৃষীয় 
ধর্মের সাঁধারণ প্রশস্ত সত্টী বিশ্বাস করিতেন; আত্মা অবিনানী, কোন 
দেহাস্তে আত্মার নাশ নাই,এবং জগৎ এশ্বরিক নিয়ম কর্তৃ চালিত-__এসম্বন্ধে 
তাহারা কোন সন্দেহ করিতেন না4 তীঞাদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, 
খুষ্টার ধর্মই একমাঝ সত্যধর্ম্, এবং বিশুয় জন্মের পূর্বে মানবকুলের যুক্তির 
অন্ত কোন উপায় ছিল না। বীহার1 অধিকতর উদ্ভমশীল, তাহায়া শ্রী সত্য 
প্রচারে ব্রতী হইয়। তমসাচ্ছন্ন (119900৩7 ) বিধর্মীদের মধ্যে ভ্তানালোক 
বিস্তার করিতে লাগিলেন । এসীয়া ও আফ্রিকায় যাবতীয় লোক বিখর্ষ্ধী 
পৌত্তলিক ও ঘোর অজ্ঞানে আবৃত--উক্ত প্রচারকদের (778310791 ) এই 
ধারণ! ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসী__ইছাদের সকলেরই ত্রমাত্থুক 
বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রতৃত আগ্রহশীল ধূ ্টানদিগেরই কেবল এইরূপ ধারণা 
ছিল এমত নহে-_তাহাদের স্তার অভ্েন্বত্বাদী ও জড়বাদীবাও-হিম্দু, বৌদ্ধ 
প্রস্ৃতিকে এ চক্ষে দেখিত ও সমধিক স্তবণ। করিত । ও 
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কালক্রমে ইংলণ্ডে উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ঘ্বয়ের মধ্যে ছইটা শ্রোত ধাবিত 
গুইল। তন্মধ্যে একটী (001160591) মানসিক শক্তি প্রত ও অপরটা 
(051) আধ্যাত্মিক_-এই শক্কিত্বয় সমগ্র চিস্তাজগতে একটা সম্পূর্ণ পরি- 
বর্তন ঘটাইল। প্রথম ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র শ্রোতটী মক্ষমূলার প্রভৃতি পঙ্ডিত- 
প্রবরগণ হইতে নিশ্থাত। প্রাচ্য ভাষা অধ্যন্ননকালে হিন্দু বৌদ্ধ প্রস্থৃতি ধর্শশান্ত 
মধ্যে আর্ধ্য খবিগণেক্ সুগভীর মনীষা! দর্শনে তাহার! চমকিত হুইয়াছিলেন__ 
্রাহ্মণদিগের বেদ পুবাণ, জোরোদ্নাইীয়ানদিগের গাথা বৌদ্ধদিগের হুত্ব মধ্যে 
অতি উচ্চতম নীতিশান্ত্রের উপদেশ তাঁহার দেখিতে পাইলেন-_ঈশ্বর ও 
বিশ্ব সম্বন্ধীয় এরূপ স্ুুমহৎ ও অতুলনীয় ভাবসমূহ প্রতীচ্য কোন গ্রস্থেই 
তাহাদের কখনও নয়নগোচর হয় নাই। যদিও স্থকৌশল ও উপায়াভাবে 
সেই সকল শান্তাত্তর্গত অনেকানেক গুহ তত্ব গৃঢ় রহস্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তথাপি তাহারা বিলক্ষণ অবগত হুইয়াছিলেন যে, 
যে ধর্শশান্ত্রসমূহকে পূর্বে তাহার! পৌত্তলিক ও অতি নিয়শ্রেণীতুক্ত বলিয়! 
ঘ্বণা করিতেন, সেই সকল বান্তবিক তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং প্রাচ্য দর্শন- 
শান্ত্াদিসকলের শীর্ষস্থানীর বর্তমান প্রতীচা শান্বাদি বহু উন্নতি সাধন 
করিয়াও সেই স্থান অধিকার করিতে অস্তাপি সক্ষম হয় নাই--এবং নীতি- 
শিক্ষা সন্ধে ৃষ্ায় ধর্্শশীস্ঞ হইতে উহার! কোন অংশে ন্যুন নহে। 
ক্রমশ: ছই একখানি প্রাচা ধর্মগ্রন্থ ইংরাজি ও অপরাপর পাশ্চাতা ভাষার 
অনুবাদিত হইয়। সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল অনেকানেক ইউরোপীয় পঞ্ডিত- 
বর্গের নিকট উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় আরও একটু সত্য প্রকাশিত হুইল । 
যে সকল শিক্ষ! ও উপদেশ কেবলমাত্র খ্‌ বীর ধর্মপুত্তকের অন্তর্গত বলিয়া বু 
দিন হইতে সকলে জাঁনিতেনু, এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে সেই সমস্ত 
উপদ্ধেশ যিগুর জন্ম গ্রহণের শত শত বৎসর পূর্বে প্রাচ্য ধর্শগ্রস্থসমূহের মধ্যে 
নিহিত হুইয়াছে। যিশুর জীবনীর প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত যে বে অলৌকিক 
-স্ঘটনাবলীর দ্বারা পূর্ণ--তাহার জন্মের পূর্বের থে সমস্ত দৈববাণী, জাকাশে 
যে সকল মাঙ্গলিক চিহ্ন, তাঁহার মিসর দেশে পলায়ন, তাহার ০:০০185107 
ও পুনরুতান-_-এইরূপে অনেক ঘটনাবলী অপরাপর দেশে অপরাপর মহাত্ু। ও 
্মবতাবরের জীবমোপাখ্যানেও দৃষ্ট হইয়া! থাকে | পুনরার, স্থত্তিক 1 ৫2098 ) 
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চিন্ন প্রভৃতি অনেকা'নেক প্রতিরূপক চিহ্ন যাহা! কেবল থ্‌ ানদিগের ধর্মব- 
পুস্তকেই আছে বলিয়া! ইউরোপীয়গণ পূর্বে জাঁনিতেন, পরিব্রাজকগণ পৃথিবী 
মধো সর্বত্রেই দেবমন্দির প্রভৃতিজে পুজার দ্রব্যাদিতে সেই সকল চিহ্ন দেখিয়া! 
স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে সকল ধর্ম মধোই এ সমস্ত প্রতিক্ূপক চিহ্ন ব! 
তাহার অন্ততম পূর্বে ছিল ও এখনও বর্তমান আছে। 

প্রথম শ্োতটা প্রবাহিত হইয়া এইরূপে চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত সঙগাজে 
অপরাপর পুরাতন ধর্মের ও তৎসংক্রান্ত শান্্রাদির সত্য প্রচার করায় সকলে 
দেখিতে পাইলেন থে তথাকখিত পৌত্তলিক হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্খু সমূহ 
স্বণার যোগ্য হওয়া দুরে থাকুক বরং অনেক স্থলে তাহারা খুষ্টান ধর্ম হইতে 
শ্রেষ্ঠতর, অনেক স্থলে আবার থু ধর্মের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ধক্য লক্ষিত 
" হয়। এইক্প দেখিয়। হয়ত অনেকে মনে করিতে পারিতেন যে, যে সকল 
ধর্মকে পৌত্তলিক বলিয়া আমর! নিতাত্ত অশ্রদ্ধা করিতাম, খন তাহাদের 
ভিন্তর এরূপ উচ্চ নীতিশিক্ষা, এত উন্নতভাব লক্ষিত হইতেছে, এবং ধীহাকে 
এতকাল আমর! একইঘাত্র ঈশ্বরের পুজর ও মানবের মুক্তির একইমাজ্স সেতু 
বলির! জানিতাম, এক্ষণে তাহার তুল্য আরও অনেক মহাত্ম। ও বু অব- 
তারের জন্ম সঞ্ধন্ধে প্রাচীন অন্ঠান্ত ধর্মগ্রস্থসমুহ মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা হইলে বোধ হয় কালে কোন উচ্চতর সভ্যসমাঁজ আবিভূতি হইয়া 
প্রচলিত সকল ধর্মশান্ত্রকে ভ্রাস্তিমুজক জনশ্রুতি মাজ কহছিতে পারে।” 
কাহারও কাহারও এইন্ধপ সন্দেহ 'উপস্থিত হইয়] তাহাদেক্ ধর্মে বিশ্বাস 
অনেক শিথিল হুইয়! পড়িত। . ঝ্রস্থগে বিশেষ বক্তব্য যে এই পরিবর্তনটা 
সাধারণ চিন্তাশীল মানবের মানসিক আত সম্ভুত) শাস্ত্াদি অধ্যয়ন দ্বার? 
তীক্ষবুদ্ধি কর্তৃক যতদুর হইতে পারে "এখানে তাহাই হইয়াছিল মাত্র। স্ত্রাং 
অনেকের যে নানারূপ সন্দেহও জন্মিতে পারে ইছা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বার! সর্ব শাস্ত্রের গৃড় রহস্ত ভেদ করিয়া কিছুই দেখা হয় 
নাই-_বাকৃতঃ যতদুর পারা যায় দেখা হইয়াছিল। কাজেই সন্দেহ উপস্থিত 
হইবার পথ রোঁধ হয় নাই। 

ধযে সময় পাশ্চাত্য -মহাদেশের বন্ুসংখ্যক সুপপ্ডিত ও মনীরীগণ' এই 
অবস্থাপন্ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বলবণ্ঠর দ্িতীন্ব শ্রোতটা পৃর্ধিবী মধো 
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প্রবাহিত হইল-ইহা৷ আধ্যাত্থিক্ষ পক্তি সম্পন্ন। তারতের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখিবেন সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে-_পৃথক পৃথক প্রণালী 
হুইতে-_-এই একই আধ্যাত্মিক শক্তি নানারর্ণো সঞ্চালিত ধইতে আরম্ত 
হুইয়াছিল__উদ্দেস্ত সমগ্রজগৎকে-ঈশ্বরাভিমুখী করা । পুজনীয় হেলেন! 
ও শ্রদ্ধাম্পদ অল্কট্‌ মহোদয়--উভয়ে সম্মিলিত হইয়া একত্র সংযোগে উক্ত 
শক্তির একটী ক্ষুদ্র এপালিক1 খ্বরূপ প্রকাশিত হইয়া (177৩08০17104] 
০০:৪%% ) পরাবিস্ঠা সমিতি সংস্থাপিত করিলেন। সকলেই বিলক্ষণ অবগণ্ত 
আছেন ঘে এই সমিতির উদ্দেশ্টব্রয়ের প্রথমটীর দ্বার! প্রকাশিত হইয়াছে. যে 
মন্থুয্য মাত্রেই পরম্পর পরম্পরের ভ্রাতা _ তাহার! শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গল 
বর্ণ_যে বর্ণবিশিষ্ট চর্মের দ্বারা আবৃত হউন না কেন, তাহারা সকলেই আদি 
অস্ত বিহীন -অবিনাশী ভীব, সকলেই সেই একই অনস্ত পূর্ণবরন্দেক গ্রতিবিশ্ব 
বা ছায়া স্বরূপ সম্তানপদবাচ্য। আমাদের ও প্রাচ্য অন্যান্ত শান্তে ভূরি ভুরি 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ষখন সকলেই সমভাবে দেই ঈর্বরেরই সন্তান, তখন 
জগতের আদ হইতে এপর্য্যস্ত কোন কালেই তিনি আষ্বাদিগকে শিক্ষাবিহীন, 
উপদেষ্টা বিহীন করিয়া রাখেন নাই। শ্রীনত্তগব্দূগীগ্ভাতে এক স্থানে উক্ত 
আছে যে প্রতি ব্র্ধা প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াই প্রথমেই তাহাদিগক্ষে 
তাহাদের সংবর্ধনের উপায় নির্ধারিত করিয়। এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন-- 

“সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থষ্ট। পুরোৰাচ প্রজাপতিঃ। 

অনেন প্রসবিস্যধবম্‌ এফ বোস্তিষ্কামধুক ॥' 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন ০ত দেবাঃ ভাবরন্ধবং। 

পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্‌স্তথ ॥” ৩ অ ১০১১ 

আদি স্ুষ্টিকালে লোক সকল সৃষ্টি করিয্বা প্রজাপতি . সেই 

সঙ্গে তাহাদিগকে যজ্ঞ :€590:1065 ) করিতে উপদেশ দিলেন_-প্ডিনি 
কহিলেদ এই যজ্ঞের দ্বার তোমরা সংবর্ধিত হও) ও এই যজ্ঞ তোমাদের 
অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। .['দেব, অর্থে এখানে 90105 ৩0৩8 ০৮ 
21897 1700511:8570055 ধাহারা অন্তর ও বহিরেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা- 
রূপে স্িত্ত হইয়া আমীদিগকে চালাইতেছেন ও বর্ধিত করিতেছেনখ্এবং 
আমরাও যজ্ঞের দ্বার! তাহাদের পুষ্টিলাধন করিতেছি (7510178 গত 
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5৮০186100৪৮ 05 ৪2009 1009 )। এখানে 05016 সঃ 09০16এর 
পরিচয় পাওদা যাইতেছে_যীহারা পূর্ব পূর্বকল্লে (17090 %160010এর ) 
মানবরাজ্যের মধ্য দিয়া গমন (0838) করিয়! বহিষদ্‌ পিতৃ, অগ্সিঘবাত্তপিত্‌ 
প্রভৃতি হইয়া উচ্চ ও উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং বাহার! মানব 
দিগের শরীর মন প্রভৃতি দান করিয়াছেন, তাহারা অবিরাম আমাদিগকে 
সাহায্যদানে উন্ন তপথে লইয়। যাইতেছেন, এবং আমাদের কর্তৃক হজ্ঞাদি দ্বারা 
সাহাধ্য প্রাপ্ত, হইয়া চলিতেছেন। বহ্ষদ্‌ পিতৃগণ ক্রমে কল্লান্তে অগ্রিষাত 
পিভৃদিগের স্থান প্রাপ্তি হইবেন।] তত্বদর্শী ও আত্মদশী পুরুষ প্রয়োজন 
মতে সদাই মানবের হিতসাধনে উপস্থিত হইয়া] থাকেন, ও মানবের ক্ষমতা 
ও অধিকারানুযায়ী শিক্ষা গ্রদান করিতে থাকেন। সেই উপদেষ্টাগণ 
সাধারণ পুরুষ নহেন--তাহাদের অবিদিত নাই যে পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃ- 
স্থানীয় কইলেও সকলে একই সময়ে আইসেন নাই-__কেহ অগ্রে কেহ বা 
পশ্চাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন_-কাহারও অল্প কাহারও ব! খহুজ্স্ম অতীত 
হইয়াছে কাহারও জ্ঞান অধিক স্ফুরিত হইয়াছে, কাহারও ব1 সামান্ত মাত্র 
অন্কুরিত হুইতেছে। সুতরাং সেই মহাপুরুষগণ নানাস্থানে, নানাসময়ে, 
অধিকারী নির্বিশেষে সামান্ত বা উন্নতভাবপূর্ণ শাস্তাদি প্রদান করিয়াছেন-__ 
কিন্তু মূলে সকল উপদেশেরই লক্ষ্য এক, সকলই সেই পরমপদ পাইবার 
সোপান--এক সোপান অতিক্রম করিতে পারিলেই ঘেমন অপর উচ্চতর 
সোপানে উচ্চতব উপদেশের অধিকাঁব জন্মায়, অমনি তছুপযুক্ত উপদেশ মানৰ 
লাভ করিতে থাকে । ুষ্টান ধর্দেও মহাত্মা বিশু সাধারণ লোকদিগের জন্ 
7818015৭ .( গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা। ) ব্যবস্থা ও উচ্চ অধিকারীর অন্ত 
(219697155 ০ 00৪ [017800]) 01 1759590।) যোগশিক্ষা ব্যবস্থা দিয়] 
গিক়াছেন-_5917 7০27 প্রভৃতি শিশ্তগণ যোগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলেন। 

পরাবিস্তা সমিতির মধ্য দিক্না এই ভাবসমুহ পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রচারিত 
হইয়াছে । ভারত, মিসর, চীন গ্রতৃতি প্রাচ্য ভূমিতে যে আলোক কখন 
উজ্জ্া জ্যোতিতে, এবং কখনও বা অতি মৃছুভাবে জবলিতেছিল, কালবশে 
ও স্বভাবের পর্য্যান্-নিয়মানূমারে সেই আলোক বছকাল যাবৎ এক ঘোর 
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তামসাবরণে আচ্ছাদিত হওয়ায় নির্ধ্বাপিতের স্তায়, প্রতীয়মান হইতেছিল। 
536০756 1000%71092, 41815 00%91150+, [1১9 চ০:০৪ 0600৫ 911970+ 
প্রকাশিত করিয়। নু. 7. 9. সেই আবরণের যেন একটী কোণ উত্তোলন 
করিয়াছেন। ইংরাজ ও ইংক্সাজীভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সকল পুস্তক 
পাঠে অধগত হুইবেন বে প্রাচা ধর্মশাস্ত্রাদি প্রভৃতিতে পুরাতন সভাসমাজের 
কিনুন্দর ও গভীর চিস্তাআোতের পরিচয় সর্ব ভূরি পরিমাণে বিস্তমান। 
ইউরোপ বদিও বাণিজ্যে অভদ্র ও জ্ঞানচর্চ! সম্বন্ধে অগ্য পৃথিবীতে সকলের 
অগ্রগণ্য, আমার মতে মাষেরিকা মস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ) কিন্তু পুজনীয়া হেলেনা 
সাহায্যে পাশ্চাত্য সভা জগতের বিলক্ষণ হৃদয়ঙম হইয়াছে যে তাহাদ্দের 
সভ্যসাত্রাজ্যের অভ্যুত্থানের বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ, চীন ও মিসর রাজ্যে 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বিবিধ বিদ্। অতি উজ্জ্বল প্রভা তাহাদের চরম সীমায় 
উপনীত হইন্নাছিল__যে তুলনায় আধুনিক সুমহতৎ আবিষ্কারসমূহকে অবনত- 
মন্তক হইতে হয়। প্রাচ্য শ্রুতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল অতি সুক্ষ গবেষণ। 
দ্বারা ষে অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল, উচ্চতা সম্বন্ধে যেরূপ 
ইউরোপীর আল্প (415 ০1 138:0 ) অনস্ত তুষরারুত হিমাদ্রিসকাশে 
স্থদুরপরাহতের স্গায় প্রতীয়মান হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য শান্তরলমূহও 
ততু,লনায় সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। 

এই সকল শিক্ষ। পাশ্চাত) দেশ সমূহে অনেকের মনের গতি কি পরিমাণে 
পরিবর্তন করিয়াছে এব' শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতর কি এক অত্যাশ্চর্যা 
অবস্থাস্তর ঘটাইয়াছে তাহা লারা জানাইবার নহে_আ।পনারা ধনে মলে 
অনুমান করিয়। লউন। সমগ্র জগতে [59950117308] 9০০186/র বিস্তার 
ও অপরাপর দেশের সভ্যসমুহ্ের কার্ধ্যশীলত দর্শনে সহজেই উপলব্ধি হইবে। 
ফাহারা আপনার্দিগকে ঈশ্বরের মনোনীত ও বিশেষ দয়ার পাত্র বলিয়া! 
জানিতেন, তাহাদের নিকটেই কেবল ঈশ্বরের বিশেষ অন্থকম্পা বশতঃ 
' কমান্ধ ধর্দশান্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ধষাঁহার্দেব এতাবতা দৃঢ় ধারণা ছিল, 
এক্ষণে তাঁহারা সুস্পষ্ট দেখিতেছেন থে তাহারা সর্বশেষে উহা! পাইয়াছেন 
মাত্র, ও অতি পুরাকাগ হইতে অধিকারী নির্বিশেষে পর্যযারজ্রমে ধর্মশান্্ 
সকল বিবিধ প্রকারে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, এবং তাহারা যেরূপ অন্ত 
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িপ খৃষ্টকে সসন্তরমে, একান্ত মনে ভক্তিপূর্ণ পুজা! অর্পন করিতেছেন; বহুকাল 
হইতে প্রগাঢ় চিপ্তাশীল মানবগণ শরীক, (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার ) বৃদ্ধদ্বেব ও 
জোরোয়াষ্টার প্রভৃতি অব হারগণকে সেইরপে নির্শলাস্তঃকরণে প্রগাঢ় ভক্তি 
সহকারে ধ্যান পুজাদি করিয়া আসিতেছেন। 

বাহারা 13. 1. 9.র পুস্তক এবং উপদেশ কিছুমাত্র পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারাই বিশেষ অবগত আছেন যে একতা শিক্ষা দেওয়া! ও জগতে একতা। 
স্থাপনে সমধিক যত্ব প্রকাশ তাহার মূখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। একীকরণই প্রকৃত 
আধ্যাত্মিকতার কার্য । একই খ্রশ্বরিক নিয়ম দ্বারা সমস্ত জগৎ চালিত 
হইতেছে _কি উচ্চস্তব্ে, কি বিয্বগ্ররে, সর্বন্ত্েই একই অপরিবর্তনীয় নিয়ম 
চলিতেছে_-এই একত্ব নর্বত্রে অন্নুভব করিতে পারিলেই মানবের সমস্ত জন! 
হুইল। প্তত্রকো মোহ: কঃ শোক একত্বমনুপস্ততঃ।”» সমিতির তৃতীয় 
উদ্দেন্ত বণনার সময় এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচন! করা হুইবে। এক্ষণে 
এই পর্্যস্ত আমাদের জান। আবশ্তাক ষে প্রথম শ্রোতের (77০07087020 039 
[09119০091 814০) প্রবাহকাঁলীন অনেকের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবার 
সস্তাবনা ছিল, এই দ্বিতীয় জোত ( ০709 ০০) 6003 5717101 810০) 
বহুনে, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবাহে সকলের লক্ষা অন্তমূ্থী হওয়ায় সর্বপ্রকার 
সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইল। চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজের অনেকে 
আগ্রহ সহকারে পৃজনীয়। হেলেনার উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়] শ্বধর্মনিরত 
হইলেন ও সর্বদেশীয় শান্তালোচনায় রত হইলেন। 

অবশ্ত এতদ্বারা আমরা ইহা মনে করিবন। যে পাশ্চাত্য মহাদেশের 
সকলেরই একেবারে এ্রন্ূপ মত-পরিবর্তন হুইয়াছিল যে তীহারা সকলেই 
প্রাচ্য ধর্ম সকলকে তাহাদের থৃষ্টধর্খের স্তায় সর্বাংশে উত্তম বলিয়া স্বীরায় 
করিলেন_.অনেকেই এখনও উহ! স্বীকার করেন না। অতি অল্পমাত্রই 
খু্টান দেখিতে পাওয়া যায় ধাহার] কহেন ন1 যে পৃথিবীর সকল ধর্ম হইতে 
খৃন্টীয় ধর্ম পোষ্ট ও অন্তান্ত ধর্ম্মোপদেশক হুইতে বিগুধূষ্ট অনেকাংশে উচ্চতর, 
এবং তিনিই'বধার্থ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র মানবের উদ্ধারার্থে জগতে প্রেরিত 
হুইয়াছিপেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক্ষণে এমত অনেক উন্নতমন! ও সরল 
প্রক্কত্ির লোক ছ্েঁখিতে পাওয়া যায় যাহার। অকাতরে শ্বীকার করেন যে 
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পারদী কিন্বা বৌদ্ধধর্ম একজন পারসী কিন্বা বৌদ্ধধন্মীবলম্বীব নিকট যেরূপ, 
তাহাদের 01015618016ও তাহাদের নিকট সেইরপ-ঈশ্ব প্রাচ্যবাক্তি- 
দিগের নিকট প্রাচ্য ধর্মশান্ত্রাদির মধ্য দিয়া প্রকাশিত, এবং পাশ্চাত্য ব্যক্তি- 
গণের নিকট 01015081710 র মধ্য দিয়া প্রকাশিত। আরও প্রাচ্য ধর্ম 
শান্তের করেকটী মহারত্ব-_যেমন ্রমপ্তগবদূগীতা ও কয়েকথানি বৌদ্ধ ও 
সুফী পুস্তক খুষ্টীযধর্ম প্রচলিত দেশসমূহে প্রায়ই প্রতি ধশ্মশীল ও উদার 
প্রক্কৃতি সম্পন্ন পরিবার মধো নিতাপাঠা পুস্তক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে 
গত ২৫৩৭ বৎসবের মধো পাশ্চাত্য শিক্ষিত জগতে চিস্তালোতের গতির 
এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন হইয় পড়িয়াছে। ধাহারা ধর্ম সংক্রান্ত বিবিধ 
জটাল প্রশ্বের কোন মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়! “অক্তেম্বন্থবাদী, 
(820056103) ও জিড়বাদীঠ (21960911568) দ্রিগের অন্তর দলের 
আশ্রর গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্টের সন্কীর্ণতা দুরীভূত হওয়ায় এক্ষণে তাহাদের 
অনেকের মতি পুনরায় ধর্মাভিমুখী হুইয়াছে। এক্ষণে সকলে জানিয়াছেন 
যে হুর্যদেৰ একজনের জন্ত কোন এক বিশেষ স্থানেই কেবল স্বীয় কীরণ দান 
করেন না, পরস্ত তাঁহার কিরণ জগতে শর্কত্র পমভাবে বিকীরিত হইয়া স্থাবর 
জঙ্গম সকলকেই সন্তীবিত করিয়া থাকেন। মর্ত্য আমরা দৌর্ব স্যবশতঃ 
অনাবরিত নেত্রে শুর্ধ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিনা__কথন লালবঙের, 
কথনও বা নীল রঙের কাঁচ লইয়া তন্মধ্য দিয়! দেখিয়া হুর্য্যকে লাল, নীল, 
প্রভৃতি নানারঙের নানাঞজ্নে কহিয়া থাকি। স্ৃতরাং ধিনি যেরূপে দেখিতে 
পান, তাহার বিশ্বাস সেইরূপেই দৃঢ় হইয়। থাকে । এই স্থলেই তিতিক্ষার 
শিক্ষা! পাওয়া যায়__-আমর! স্ব স্ব অজ্ঞানাবরণে আচ্ছাদিত থাকিয়। বূপাদি 
বর্জিত, নিরাকার ব্রহ্গকে-_সেই জণ্ৎপোষক হুর্যকে-_ আবরণের ভিতর 
দিয়! দেখিয়া নানারূপে ধারণ! করিতে চেষ্টা করি-_সকলেই নুযনাধিক 
অজ্ঞান দ্বারা আবৃত-_ব্মতএব কাহারও মতাদিতে ত্বণ! প্রকাশ ন। করিয়া 
আমাদের সকলেরই বুঝা চিত যে আমাদের জঅজ্ঞানাবরণ অপস্ত 
হইলে সকলেই সেই ব্রহ্ষকে একই ভাবে দেখিতে পাইব। যতদিন পূর্ণ- 
গ্তান কর্তৃক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভন্মীতৃত না হয়, ততদিন কেহ একরূপ 
হুইতে অধিক আলোক পাইয়! থাকেন, অপরে অন্তর্ূপ হইতে-_সেই 
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জগৎপোষক স্ুর্য্য ব! পবমাস্মার অন্কতম রশ্মি হইতে-__-অধিকতর হৃপ্তিলাভ 
করেন। 
অতি পুরাঁকাল হইতে ক্রমশঃ সঞ্চালিত হইয়া ষে চিস্তাআোভ বহিরা 
আঁদিতেছে, কিম্বা যে ভাবসমূছ এর্ূপে বাছিত হইয়। অস্ত ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান ও 
শিল্প প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকই ঈশ্বরাংশে পূর্ণ। 
সমিতির দ্বিতীত্ব উদ্দেশ্তটী যাহার নিকট আ[দরণীয় সেই প্রযত্বশীল পুকষ 
বিৰিধ শাস্ত্র মধ্যে একটার পর অপর একটী, তৎপরে পুনরায় অন্ত একটা, 
এইকূপে ধীরে ধীরে সত্যেব পর সত্য দেখিতে পাওয়ায়, এবং সর্ধত্রে মুলে 
ধক্য অবলোকন করাতে, তাহার অন্ুসন্ধানেচ্ছা ক্রমশঃ অধিকতর বলবতী 
হইতে থাকে--তখন তাহার সমীপে এই পৃথিবী মহানিধি পরিপূর্ণ এক 
বিশাল ক্ষেত্ররূপে প্রতীকমান হইতে থাকে । বহুকাল পূর্বে ছিন্দু খষিগণ যে 
সতোর প্রচার করিয়। গিয়াছেন, মিসব দেশের শাস্ত্রাদি পাঠে তথাকার 
মহ স্মাদিগের দ্বাবাও সেই পুরাতন হিন্দুমতসকল সমর্থিত হইয়াছে দেখিতে 
পাইবেন। জোরোয়া্টীর, (201089161 ) পাইথাগোরল্‌ (750980785 ), 
যিশুধুষ্ট (.55$ 01)1:36) প্রভৃতি সকল মহাত্মাগণই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন 
ভিন্ন দূর দেশে আবিভূতি হুইয়াও পরস্পর পরস্পরের মত মুলে সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন-__বাহাতঃ যদিও সামান্তাংশে পৃথক্‌, সারাংশে (10) 98510 ) 
সকলই একরূপ। সকল মহান্মাগণ যে সকর্‌ সত্য সমভাবে প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, পরিশেষে সেই সত্যের দিকে তিনি সবলে আক্ষ্ট হইতে থাকেন, 
নিজের শান্ত্াদির উপর শ্রদ্ধা বুদ্ধি হওয়াতে শান্ত্রোল্লিখিত সত্যের অনুসন্ধানে 
ব্রতী হয়েন--অপর ধন্দাদির উপর বাগ, দ্বেষ তাহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন 
করে। স্বধন্ম্ী ও শাল্তাধায়ন নিরত হইয়া! সদা সকলের হিতসাধনে নিষুক্ত 
হয়েন এবং ক্রমে স্বীয় ক্ষমতানুষায়ী উচ্চতর সত্যের অস্থসন্ধানে রত হয়েন। 
পরিশেষে জ্ঞানোদয়ে, সকল সত্যই সেই ব্রক্ধ এইগপ্রকার একাকার জ্ঞানে 
পরিসমাপ্ত ছয়। 
শ্ীধোগেন্ত্রনাথ গোস্বামী । 
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( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
সন্ন্ধ-তত্ব । 


প্রথম পুরুষ। প্রলয় লীন, বাসনাবন্ধ, পরমেশ্বর-বিমুখ জীবসকলের 
প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। বাসনাবদ্ধ জীব স্থষ্ট 
সংসারে কম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয় মৎসাশ্ুখ্য লাভ করুক, এইরূপ ইচ্ছ। 
হইতেই শ্রীভগবানেব স্ৃষ্রাচ্ছা প্রকাশ পাইয়। থাকে। সিশ্ক্ষু পরমেশ্বর 
পুরুষদ্ধপ স্বীকার পূর্বক প্রক্কতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। এ ঈক্ষণে গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্ার অপগমে স্পন্দনরূপ ক্ষোভাভিতব উৎপন্ন হয়। গুণক্ষোভে 
অব্যক্তা' প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী মূর্তিতে অভিব্যক্ত হয়েন। সত্বাদি গুণত্রয়ের 
নিলীনবৃত্তিদমুহের স্পন্দন বা অভুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্বাদি গুণত্রয় 
পরস্পরের অভিভব, উপকার, পরিণাম ও সংসর্গ দ্বার নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । এইরূপ গুণআয়ের বৃত্তির অভ্যুয়ে ক্রমানথয়ে মহদাদি ক্ষিত্যস্ত 
তত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম পুরুষই তত্ব সকণের স্থ্টিকর্ত। ইনি 
মহাবিষত ও সন্কর্ষণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার রূপ 
বিরাট। 

দ্বিতীয় পুরুষ। মহদাদি ক্ষিত্যন্ত অসংহত কারণ-তত্ব-সকলকে ত্রিবৃত্কত 
বা পবম্পর সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত প্রথম পুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হুইয়া 
উহাদের অত্য্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ। 
ইহারা প্রবেশের পূর্বে তত্ব সকল অন্তনিহিত ক্রিয়া-শৃক্কি-প্রভাবে পরম্পর 
অসংহত অবস্থায় একমাত্র স্বাভাবিক সরল গতিতে অনস্ত আঁধারে নীহাঁরবৎ 
সঞ্চরণ করিতে থাকে! স্রল গতির দ্িকৃপরিবর্তন বা! বক্রভাব বিকুদ্ধশক্তির 
প্রতিবন্ধকত ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার উক্ত বক্রভাব 
ব্যতিরেকে অবয়ব সন্গিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথম পুরুষের ছিতীয় 
পুরুষরূপে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় পুরুষ প্রপঞ্চে 
অবত্তরণপূর্বক স্বীয় প্রবল আকর্ষণদ্বার! তত সকলকে বন্রগতি প্রাপিত কিক 
থাকেন। এইরূপে তত্ব সকল বক্রগতিবিশিষ্ট, ব্রিবৃৎ্কৃত, পঞ্ষীকৃত চক্রাবর্তে 


৪৫২ পস্থা । [ ১৩১৫ 


আবর্তিত ও আকুষঞ্চিত হইয়া কৈন্দ্িক আকর্ষণ অতিভব পূর্বক কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন 
অন্ত ব্রন্গাণ্ডের আকার ধারণ করে। কেন্ত্রবিচ্িন্ন বরহ্ধাণ্ড সকল দিগ্‌দিগস্তে 
ধাবিত হয় না; কারণ, সমষ্টির অবয়ব ব্যাষ্টিবস্ত সকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়! 
উহ্বার সমাস্তর অক্ষরেখাতেই পরিভ্রমণ করিপ্প। থাকে । দ্বিতীয় পুরুষ এই 
্হ্ধাণ্ডের স্থষ্টিকর্তা। ইনি গর্ভোদশারী ও প্রহ্ান্ন নামে অভিহিত হইয়। 
থাকেন। ইনিও বিরাট-বূপী। 
তৃতীয় পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট ব্রন্ধাণ্ড সুঙ্মম। স্ুল স্থির 
নিমিত্ব দ্বিতীয় পুরুষ হইতে বিবিধ অবতার সকল প্রাদুভূতি হইয়া থাকেন। 
তন্মধ্যে ধিনি পালনকর্তী বি, তাহাকেই তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি 
ব্যাষ্টিজীবের অন্তর্যামী। ইনি ক্ষীরোদশাযী ও অ্ন্রুদ্ধ প্রভৃতি নামে উক্ত 
হইয়া থাকেন। ইনি চতুভূ্জ বিষ্কুব্ূপ। ইহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মাও 
বলা যায়। 
গুণাবতার। স্থুলস্থঙ্টি বা চরাঁচব স্থষ্টির নিমিত্ত গুণাবতাঁরেব প্রয়োজন 

হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্যষ্টির নিমিত্ত সৃষ্টিকর্তা রজোগুণেব অবতার, সংহারেৰ 
নিমিত্ব সংহার কর্ত। তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত পালনকর্তা! 
সত্বগুণের অবতার । এই পালন কর্তা সব্বগুণাবতা'র বিষু ও পুর্ববোক্ত তৃতীয় 
পুরুষ একই | রজোগুণাবতারের নাম ত্রন্গা, এবং তমোগুণাবতারের নাম 
শিব। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা প্রকৃতিরগুণ নিয়ম্য, অর্থাৎ পুরুষের 
নিয়মাধীন। বিজু, ব্রঙ্গা ও শিবরূপে আবিভূতি পুরুষ নিয়ামক, অর্থাৎ 
গুণত্রয়ের পরিচালন কর্তী। তাহারা যে ভাবে পরিচালন করেন, গুণ সকল 
সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া] থাকে । এইরূপ গুণের সহিত গুগাবতারের 
নিয়ম্য-নিয়ামকতারূপ সন্বদ্ধবকে যোগ বলাহয়। অতএব গুণাবতার সকল 
কখনই ঈদৃশ সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোনরূপ গুণযোগ প্রাপ্ত অর্থাৎ গুণবদ্ধ হয়েন 

11 তন্মধ্যে বন্দ! ও শিব সান্মিধ্য মাত্ধ রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক 
হয়েন এবং বিষ্ণু সঙ্কল্লমাত্র সত্বগুণের উপকারক হয়েন। অতএব বিষু) কোন 
প্রকারেই সত্বগুণের সহিত যুক্ত হয়েন ন। 

» ব্রঙ্ধা। সমষ্টি বিরাড়রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ব্রদ্ধা, ছিরণ্যগর্ভ ও 
বৈরাজ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধো ধিনি কেবল ব্রন্ধলোকের ত্রশ্বর্ধ্য উপভোগ 
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করেন, সেই সমষ্টিজীবাত্মক হুল্পরূপকে হিরণ্যগর্ভ বল! হয়; আর ধিনি 
সট্টিকার্ধ্যে নিযুক্ত, সেই লোকাত্মক স্থুপরূপের নাম বৈরাজ। সুল্তরূপ 
মহত্বত্তাত্মক ও দেবাদির অগোচর; স্থৃলব্বপ ব্রহ্মাণ্ডাত্বক ও দেবাদিক় গোচর। 
বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটিই উপাধি। স্থুলোপাধির নাম বিরাট। 
সুক্ষ্োপাধির নাম হিরণ্যগর্ভ। আর কারপোপাধির নাম কারণ বা সমষ্টি- 
বিরাটু। তছুপহিত চৈতন্তই ব্রহ্মা এবং তদস্তর্বামী চৈতন্তই ত্বিতীয় পুরুষ। 
বৈরাজসংজ্ঞক ্ন্ধা, স্যষ্ট ও বেদপ্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্মুথ, অষ্টনেত্র, 
অষ্টবাহ হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসন! 
প্রভাবে ব্রঙ্গ হইয়া থাকেন। আর কোন কোন মহাকল্লে তাদৃশ জীবের 
অতাব হইলে,দ্বিতীয় পুরুষই অংশতঃ ব্রক্গ! হইয়| থাকেন। অতএব কালভেদে 
্রঙ্গাৰ জীবকোটিত্ব ও ঈশ্বরকোটিত্ব উভয় সিদ্ধ হহতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরাবি9াব 
অপেক্ষা করিয়। ব্রহ্মা অবতার বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয। থাকেন। কেহ কেহ সম্ি- 
রূপ শ্রীভগবানের সন্নিকষ্টতা হেতু, অর্থাৎ স্যপ্টিকার্ধ্য ব্রহ্মাকে সমর্থ জানিয়া 
শ্রীভগবান ক্ষীরনীরবৎ তাহাতে সম্পৃক্ত হইয়। অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন 
বলিয়া! ব্রহ্মাকে অবতার বলেন, কেই কহ্‌ বা তাহাকে আবেশাবতারই 
বলিয়! থাকেন। 

শিব। শ্রীশিব একা দশবুহাত্মক রুদ্র নামে খ্যাত। এ একাদশবুহ 
যথা ;_-অন্গৈকপাৎ, অহিত্রপ্ন, বিরুপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, জ্যগ্থক, সাবিজ্ত, 
জয়ন্ত, পিনাকী ও অপবাজিত। পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, তেজ, কুর্ধ্য, 
চন্দ্র ও জমান এই তাহার অ্মৃত্তি। তাহার দশ বাহু, পঞ্চবদন, এবং প্রত্যেক 
মুখে তিনটা তিনটা করিয্া! নয়ন উক্ত হুইয়! থাকে । প্রারই ব্রদ্ধা শিবরূপ 
ধারণ পুর্ববক সংহার কার্ধয সাধন করিষা থাকেন। কোন কোন কলে স্বয়ং 
বিষুবই শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহার কার্ধ্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার 
কোন কোন কলে তাদৃশ পুণাকারী জীবও সংহাঁরকর্তা হয়েন। উক্ত ঝিবিধ 
সংহারবর্তীকেই গুণাবতার বলা হুয়। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকূঠধামের অস্তর্গত 
শিবলোকে সদাঁশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাঁবতার নহেন; ভিনি নিগ্ণ 
এবং শ্রীনারায়ণের ভ্তার ন্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ, অর্থাৎ বিল্বানমূর্তি 
বা কারব্যহ। এই লদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী। 


৪৫৪ পস্থা! । [ ১৩১৫ 


বিষুণ। পুর্বে যে তৃতীয় পুরুষের কথ! বলা হইয়াছে, তিনিই ওণাবতার 
বিষুঃ। 

লীলাবতার। শ্রীতগবানের হে সকল যে সকল অবতার আরাসরছিত, 
বিবিধ বৈচিন্রপূর্ণ, নিতাযনুতন উল্লাসতরজদ্বারা তরঙ্গায়িত, স্বেচ্ছাধীন কার্যয 
সকল স্থষ্ট হয়, তাহাদিগকেই লীলাবতার বল। হুইয়। থাকে । লীগাবতাঁরসকল 
পূর্ণ, অংশ ও আবেশ ভেদে ভ্বিবিধ। ত্র সকল লীলাবারের মধ্যে 
অধিকাংশই অংশাবতার ও আবেশাবভার, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার । পূর্বে 
যে ন্বয়ং রূপের কথা বল! হইয়াছে, এই শ্রীক্ষষ্খই সেই স্থয়ংরূপ। কল্লাবতার 
ও যুগাবতার সকল লীলাবতারেরই অন্তর্গত, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ 
পূর্ণ, কেহ অংশ ও কেহ আবেশ। শ্রীমপ্তাগবতে অনেকগুলি লীলাবতারের 
বিষয় উক্ত হইয়াছে। এ সকল লীলাবতার যথা--চতুঃসন, নারদ, বরা, 
মস্ত, যক্ত, নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হরশীর্ঘ, পৃশ্লিগর্ভ, খধভ, পৃথু, নৃসিংহ, 
কুর্, ধন্বস্তরি। মোহিনী, বামন, পরশুর(ব, রঘুনাথ, ব্যাস, বলরাম, শ্ীরষক, বুখ। 
ও কন্কি। ইহারা প্রতিকালেই লীলার্থ জাবিভূতি হইয়া থাকেন। যঞ্, 
বিভূ, সত্যসেন, হরি, বৈকু্ঠ, অঙ্জিত, বামন, সার্বভৌম, খাষভ, বিশ্বকৃূসেন, 
ধর্মসেতু, স্থদামা, যোগেশ্বর ও বৃহস্তান্ন এই চতুদ্দশটী মন্ব/স্তরাবতার। মন্বান্ত- 
স্তরাবতার সকলও লীলাবতার হইলেও ই€র1 যেযে মন্বস্তরে আবিভূতি হয়েন, 
পেই সেই মন্বন্তর কালপর্যান্ত পালন করাতেই,ইহীদিগকে মন্বাস্তরাবতারই বল! 
হইয়া] থাকে | যে মনৃস্তরে ধিনি মন্বাস্বরাবতার হয়েন, তিনিই দেই মন্বস্তরের 
যুগবিশেষে উপাসনা! বিশেষের প্রচারার৫থ যুগাবতার হইয়া থাকেন। চারিটী 
যুগের যুগাবতার চারিটা | সত্য যুগের যুগাবতার শুরু, ত্রেতা যুগের যুগ্রাবতার 
রক্ত, ছাপর যুগের ষুগাবতার শ্যাম, আর কলি যুগের যুগাবতার সচরাচর কৃষঃ। 
কপিতে ক্কচিৎ পীতবর্ণ যুগাবতার ও দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

চতুঃদন॥ যে চাঁরিজলের নামের আদিতে “সন শব বিদ্যমান, তাঁহাবাই 
চতুঃসন বলিয়া! উক্ত ছয়েন। তাহাদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ- 
কুমার। তাহাদের আকার পঞ্চবর্ষীয় বালকের স্তান্» এবং বর্ণ গৌর। তীহারা 
জ্ঞান প্রচারার৫থ আবেশক্ধপে ব্রহ্মা হইতেই ব্রাহ্মণ হইয়া অবসীর্ণ হয়েন। 
তাহার! ব্রদ্মকল্পে তন্গাগ মানসপুঞ্জরূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মার অধিকার পর্যাস্ত 


চৈত্র] একটি গান। ৪৫৫ 


অবস্থান করেন। তাহাদিগের বাসস্থান ভ্বিপাদ বৈতবে শ্রীবৈকু*ঠলোক ও 
পাদবৈভবে প্রধানতঃ তপলোক, এবং কর্ম জ্ঞানপ্রচার ৷ সৃষ্টির অধোমুখ 
প্রবাহে অর্থাৎ মানব জাতির উৎপত্তির পূর্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগেয্র বিশেষ কোন 
কর্ম থাকে না। মানব জাতির উৎপত্তির পর তাহারা জ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়। থাকেন। তাহার! পূর্বকল্পীয় মহত্বম জীব। তাহার] পুর্ব কল্পীয় 
জ্ঞানিচর ভক্ত অতএব মুক্তির অধিকারী হইয়াও, মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, সর্ব- 
ভূতের সেবা ব্রত গ্রহণ পূর্বক, পরকল্পে ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতার হইয়া 
স্বসঙ্কল্িত মহ্দ্‌ব্রত উদ্যাপন করেন। 

নারদ। ইনিও পূর্ব কল্পীয় মহত্ম জীব এবং আবেশরূপে ব্রক্গা হইতে 
অবতীর্ণ হইয়৷ ব্রহ্মার অধিকার পর্যান্ত অবস্থান করেন। ইনি শুদ্ধতক্ত এবং 
স্থষ্টির উদ্ধিমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানব জাতির উৎপত্তির পর, জগতে শুদ্ধভক্কির 
প্রচার করিয়। থাকেন। ইহার বর্ণ শুত্র এবং সর্বভূতের সেবাই ব্রত। 

(ক্রমশঃ) 


একটি গান । 
( কীর্তনের স্বর ) 
“ভূত ভাবোস্তবকবঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্কিতঃ।” 


অসংখ্য তনয়ে, স্নেহে কোলে ল'য়ে 
হৃদয় পীযূষ দানে। 
(ওমা) লালিছ পালিছ, কতই যতনে 
জাগিয়।! রজনী দিনে ॥ 


অনস্ত মে কোল, অচিস্ত্য অকুল, 
কোন্ট বিশ্ব ষায় ভাসে। 

ছোট বড় আনি, অগণ্য সম্ততি 
নিত তাহে পরকাশে ॥ 


(ওমা) অগণিত সুত, হয়ে ক্রমোন্নত, 
অস্তিমে চিনিবে তোকে । 


8৫৬ 


(তাই) 


(ওমা) 


(ষেমন ) 


(তাই) 


(ওম1) 


(যেন) 


পন্থা । 


এত আয়োজন, ব্রহ্মা স্বজন, 
পুর্ণ চতুর্দশ লোকে ॥ 


এই কাজ তরে, সবার উপরে 
কিছু কিছু ভার আছে। 

যেসব তনয়, -পালে সদা তাই, 
টেনে লও তারে কাছে ॥ 


ষে যেমন সতত, তাঁকে দেই মত, 
দিয়াছ কাজের ভাঁর। 

মহাবীর হ'তে কাঠ বিড়ালাদি 
সেবে রাম অবতার ॥ 


তরু লতা পণ্ড, এর অতি শিশু; 
কোলে শুয়ে করে খেল । 

বালক মানব, শিখেছে হাটিতে, 
পড়ে উঠে সারা বেলা ॥ 


ইন্দ্রাদি পবন, কিশোর সম্তান, 
মায়ের আদেশ মতে। 

জল বাছু দানে, ছোট ভাইগণে 
সেব। করে নানা মতে ॥ 


বন্ধ বিষু রুদ্র, মার যুব! পুজ, 
(ঞ্গৎ) গড়িতে ভাঙতে পারে। 

ছোট ভাই লাগি, নির্বাণ তেয়াগি, 
লক্ষ কল্প সেবা করে ॥ 


যে অবোধ ছেলে, তব কাজ ভূলে, 
ধূলি মাটি ল/য়ে থাকে। 

বলিহারি দয়া স্তন সুধা দিয়া, 
তাকেও রেখেছ বুকে ॥ 


ব্রহ্মমক্্ী তাঁরা, ওম! সারাৎসার।, 
এই ভিক্ষা সদ! চাই। 
জনমে জনমে, করমে করমে 


তব সেবা! করে যাই ॥ 


[ ১৩১৫ 


শ্ীনাথনলাল রায়চৌধুরী । 


চৈন্জ] আমি ও আমার দেহ। ৪৫৭ 
আমি ও আমার দেহ। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
্বলোক। মনোময় কোষ । 


ভূবলেক যেমন প্রেতলেক ও পিভৃলোক নামক ছুই অংশে বিভক্ত, 
স্বলেপেকেরও সেইরূপ নানা অংশ আছে। ভূবলেকের দেহত্যাগের পর 
সাধারণতঃ মানবগণ স্বলেণোকের যে অংশে গমন করিয়া থাকেন তাহার নাম 
চন্দ্রলোৌক+। কৌধিতকী উপনিষদ এই চন্দ্রলোককে স্বর্ণের দ্বার বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

স্বস্ত লোকন্ত দ্বারং যশ্চন্দ্রমাঃ। ১1২ 

চন্ত্রম! স্বর্গলোকের দ্বার । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও বলেন, মানবগণ “পিতৃলোকাচ্ষন্ত্রং* পিতৃলোক 
হইতে চন্দ্রে গমন করিয়া থাকেন। এই পথের নাম “পিতৃযান” বা ধধূমযান' । 
সাধারণ মানব এই পথেই পরলোক যাত্র! করিয়। থাকেন। 

চন্ত্রলোক ভিন্ন পনুর্্যলোক*, *ইন্ত্রলোক” প্রভুতি স্বলেণকের আরও নান। 
অংশ আছে। সেই সকল অংশে পৃণ্যাত্বারা বিশেষ বিশেষ সৎকাধ্য নিবন্ধন 
গমন করিয়া! থাকেন। এক এক প্রকার পুণ্যের জন্য এক এক ভাগ নির্চি্__ 
ধাহার যেমন কার্ধা তাঁহার সেইরূপ লোক প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । 

সতকর্শের ফল সুখ, অসৎ কর্মের ফল দুঃখ । যাহা হীনকামন। সঞ্জাত 
তাহাই অসৎকর্ম। অসৎ কর্মের ফলে আমাদের কামময় দেহের স্থুলাংশ 
পুষ্টিলাঁভ করে, আমাদের €্রেতলোকে অবস্থিতির সময় বাড়িয়া যায়, কারণ 
পুর্বেই বলিয়াছি এই স্থৃলাংশ ক্ষর না হইলে আমরা উর্ধাতর লোকে গমন করিতে 
পারি না। প্রেতলোফে অবস্থান সুখকর নহে, পরস্ত ইহুলোফে যাহার! 
হীন কামনানলে অবিরত ত্বতাছতি দিক আপন কামময় দেহের স্থলাংশ 
বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে তাহাদের পক্ষে তথায় অবস্থিতি অশেষ যন্ত্রপ!- 
দার়ক। স্জস্তরে ঘোর কামনা! অথচ স্থুলদেহ বিহনে তাহার তৃপ্তির উপায় 
নাই, নিজের কামনানলে নিজেই পড়িয়া ছারখার হইতেছে-_ইন্থারই 
নাম “নরক ভোগ” । কাঁমময় দেকের স্ুলাংশ স্বারা এই তোগ হয় বলিয়। 

৩ 


৪৫৮ পন্থা । [ ১৩১৫ 


শান্ত্রকারের! উক্ত অংশের নাম দিয়াছেন,_“্যাতনাদেহ”। বল] বাছল্য 
এই যাতনাদেহ যে পরিমাণে পুষ্টি লাভ করে নরকভোগও সেই পরিমাণে 
হইয়া থাকে । ভোগের দ্বারা এই দেহ ক্রমশঃ যত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে 
আমরা ততই উর্ধ হইতে উর্ধাতর লোকে গমন করিতে থাঁকি । অবশেষে কাম- 
ময় দেহ যখন একেবারে ঝরিয়া পড়ে তখন আমরা মনোময় কোষের বুষ্মতর 
ংশ লইয়! স্থখের আলয় স্বলোকে গমন করি। উচ্চ চিন্তা ও পবিত্র কামনা 
দ্বারা মনোময় কোষের এই অংশ পুষ্ট লাভ করে, স্থতরাং আমর। যে পরিমাণে 
উচ্চ চিন্তা ও পবিত্র কল্পন1 সমূহকে হদয়ে স্থান দান করি সেই পরিমাণে 
আমাদের নরক-ভোগ কালের হ্রাস ও স্বর্গ-ভোগ কালের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
পবিজ্র কামনা সঞ্জাত এক একটা সৎকর্ম আমাদের স্ব্গস্থ প্রাসাদের এক 
একখানি ইষ্টক। কোন সৎকর্ম করিবার পর আমর! ইহছলোকে মনে মনে 
যে আত্মগ্রসাদ অনুভব করিয়! থাকি তাহা। স্বর্গ স্থখেরই ছায়!। 
ভূবলেকে “মৃত্যুর পর মানব যখন স্বলেণকে প্রবেশ করেন তখন তিনি 
যে অপার আনন্দ, যে অতুলনীয় শাস্তি উপভোগ করেন তাহা বর্ণনা কর! 
পার্থিব লেখনীর সাধ্য নহে। হিরগ্য় দিব্যালোকের ছটাস্ন। মনোমুগ্ধকারী 
লৌকিক বর্ণ বৈচিত্র্যের ঘটার, মধুর হইতে মধুরতব জ্ঞানতরঙ্গের ক্রীড়ায় 
দিগদিগন্ত উত্তসিত, উল্লাসিত, প্লাবিত, হিলোলিত-_ফলে মধু ফুলে মধু, 
ওষধিতে মধু! জলে মধু, স্থলে মধু, বায়ুতে মধু--যে দিকে ফিরাই আথি মধুময় 
সবই দেখি।” তাহার পর দেই মধুময় সাগরের মধ্য হইতে যখন প্রিয়জন 
সমূহের হঃখক্লেশহীন প্রফুল্ল মুখমণ্ডল স্বগীয় সৌন্দর্যের প্রভায় প্রভান্থিত 
হইয়া! একে একে ভাসিয়! উঠিতে থাকে, তখন মন যে অপুর্ব তাবতরঙ্গে 
নিমজ্জিত হইয়! যায়, তাহ] বর্ণনা কর! দূরে থাকুক, কল্পন1 করাও ইহুলোকে 
অসাধ্য। পৃথিবীর সকল ধর্মই এ বিষয়ে একমত,_- প্রত্যেকেরই মতে 
সবর্গম্থখ বর্ণনাতীত। 
এক্ষণে কথ। উঠিতে পারে, এক স্থান বা এক অবস্থা সকলের পক্ষে 
কি করিয়। সম্পূর্ণ ও সমান সুখজনক হইতে পারে। রুচি বা মনের গতির 
উপর স্থুখ নির্ভর করে; আপনার যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাতে ন! 
হইতে পারে, ইহা! নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। ভোজনবিলাসী ভোজনে, 
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লম্পট লাম্পট্যে, জ্ঞানী ক্তানালোচনায় স্থুখী। এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন 
ব্যক্তিগণ কি একই অবস্থায় সমান সুখী হইতে পারে ? এ কথার প্রথম 
উত্তর এই ষে স্বর্গে লম্পট বা ভোজনবিলাসীর স্থান নাই, বতক্ষণ নীচ কামনা 
বর্তমান, ততক্ষণ স্বরে প্রবেশাধিকার হয় না। কিন্তু বলিতে পারেন, 
ধাহাদের এরূপ হীন বাসনা নাই তীহাদেরও ত সকলের রুচি সমান 
নছে। মনে করুন একজন সঙ্গীতভ্ঞ, একজন চিজ্রকর ও একজন দার্শনিক | 
ইছাদিগের প্রতোকের রুচি ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকারের, সুতরাং 
ক্হাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ও সমানভাবে স্থী করিতে গেলে প্রত্যেকের জন্ত 
বিভির অবস্থার প্রয়োজন। 

প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ক্বর্লোকে এই প্রয়োজন সহজেই সিদ্ধ হয়, 
কারণ প্রতোক স্বর্ধোকবাদী আপন আপন পারিপার্থিক অবস্থা নিজ কচি 
অনুযায়ী স্থষ্টি করিয়া লইতে পারেন। পূর্বে বলিয়াছি আমাদের প্রত্যেক 
চিন্তা স্্ম মনোময় জগতে আকাব ধরিয়! আবিতূ্তি হয়। স্থল জগতে সে 
ুর্ধিগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু শ্বর্লোকে সেগুলি প্রত্যক্ষ করা বার, 
কারণ সেগুলি স্বর্পোকের উপাদান দ্বারাই নির্দিত । সুতরাং চিন্তা মাত্রেই 
তথায় বাঞ্ছিত বস্তর সাক্ষাৎ লাভ হয়। যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই যদি 
তৎক্ষণাৎ পাওয়া ধায়, কোন বিষয়ে অভাব হইবা মাত্রই যদি তাহ পূর্ণ হয়, 
তাহা হইলে সখের পথে কোনই বাধা পাকে না। মনে করুন আপনি এক 
জন চিত্রকর- চিত্রাঙ্কনে ও চিত্র দর্শনে আপনার পরমানন। স্বতাবন্তঃ 
আপনার মনে কত মনোহর কল্পনা উদিত হইতেছে কিন্তু ইহজগতের স্কুল 
যন্ত্রাদির অসম্পূর্ণত প্রভৃতি নানা কারণে তাহ! ফুটাইতে পারিতেছেন ন|। 
আদর্শ মনে জাগিতেছে, তাহাকে ধরিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্ত 
চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না। এনসন্ত আপনি ক্ষুন্ধ, 
অন্থ্থী। শ্বর্পোকে কিন্তু এরূপ ক্ষোভের কারণ থাকে না। করনামাত্রেই 
আপনার আদর্শ আপনার সন্বুখে উপস্থিত হয়। আপনি মনে মনে যে কোন 
স্থখের ছবি আকুন, তৎক্ষণাৎ তাহা আপনার করায়ত্ত হইবে। ফলত: 
এইরূপে তথায় প্রতেকফেই আপন আপন স্বর্গ সষ্টি করিয়া লইতে পারেন ; 
স্থতরাং কাহারও কোনরূপ অস্থখের কারণ বর্তমান থাকে না। সেখানে 
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সকলেই সুখী এবং সম্পূর্ণরূপে সুখী_ইহলোকের তৃলনায় ইহাই হ্র্লোকের 
বিশেষত্ব । 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীমন্মখমোহন বস্থু। 
শিক্ষা । 
(পূর্ধ প্রকাশিতের পর ) 
অতএব দেখ! যাইতেছে ষে প্রকৃতি বহুকালে যে উন্নতি সাধন করেন, 
মানব চেষ্টা করিলে অতি অল্লকালে তাহা ঘটাইতে পারে । একটি বালককে 
যদ্দি উদ্দাম ভাবে ছাড়িয়া! দেওয়া হয়, কোনরূপ (81010£ বা শিক্ষ1 দেওয়! 
না হয়, তাহ হইলে সে প্রকৃতির ধারা খাইতে খাইতে সমগ্র জীবনে যেটুকু 
উন্নতি লাভ করিবে, যথাবিধানে শিক্ষা! দিলে হয়ত এক বৎসরেক্স মধ্যে তাহার 
জ্ঞান ও বুদ্ধির ততটুকু উন্মেষ সাধন করা যাইতে পারে। মনে করুন একটি 
বালক লেখা পড়া ন! শিখিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বাল্যকাল কাটাইল। যথা 
সময়ে বিবাহ করিল এবং অল্পকাঁল মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্ত 
ব্যতিব্যস্ত হইল। জীবিকার উপায়াস্তর না দেখিয়া সে অল্প মূল ধন লইয়া 
একটি মণিহাবীর দোকান খুলিল। দৌকানটি উত্বমরূপে চাঁলাইবার জন্ত 
তাহাকে নানাস্থানে গিয়! নানা দ্রব্যের দাম জানিতে হইল, প্রত্যেক জিনিষের 
দর মনে রাখিতে হইল, খরিদদারদিগের শ্বভাব প্রকৃতি বিচার করিতে হুইল, 
কোন্‌ ভ্রব্যে অধিক লাভ হইবে কল্পন! ও যুক্তি দ্বারা স্থির করিতে হাইল। 
এইরূপে আলে অল্পে তাহার স্মৃতি, কল্পন", যুক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক শক্কি- 
গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। উক্ ব্যক্তিকে যদি বাল্যকালে কোন 
বিস্তালয়ে যথানিয়মে শিক্ষা! দেওয়া হইত, তাহ হইলে বোধ হ্য় ৫ বৎসরেই 
তাহার শক্তিগুলির এরূপ উম্মে হইতে পারিত যাহা দোকানদারি করিয়! 
সে সমগ্র জীবনেও লাভ করিতে পারিবেন] । 
অতএব স্কুল বিদ্যালয় যে কতদুর প্রয়োজনীয় ও হিতকর আমর! ককট! 
বুঝিগীম । ইহা যে কেবল ইহ জীবনে গ্রাসাচ্ছা্দন এবং ঘশ মানাদি লাভের 
সুষ্ধা করিয়া' দেয় তাহা নহে, পরস্ধ আমাদের প্রচ্ছন্ন শক্তিনিটয়ের বিকাশ 
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সাধন করির! অনস্ত জীবনে সহায়তা করে। এখন আদর্শ শিক্ষ। কিন্ধপ এবং 
বর্তমান বিস্ালয়ার্দি এ আদর্শের কতদূর অনুবর্তন করে তাহা দেখা যাউক। 
আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া কর্তব্য ইছ। বিচার করিতে হইলে শিক্ষার চরম 
উদ্েস্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । পূর্বেই বলিয়াছি জীব মাত্রে ব্রহ্গের 
যাবতীয় শক্তি অব্যক্ত মাছে । এই শক্তিগুলিকে পরিস্ফুট করা অর্থাৎ 
প্রত্যেক জীবকে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর করিয়া তুলা__ইহাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত, জীবনের উদ্দেস্, সৃষ্টির উদ্দেস্তী। ব্রদ্ধের অ্রিবিধ শক্তি আছে, যথা 
সৎ ব ক্রিয়াশক্তি, চিৎ বা জ্ঞানশক্তি এবং আনন্দ ব ইচ্ছাশক্তি । যে শক্তি 
দ্বারা বর্ম কোটি কোটি হুর্যা, পৃথিবী, গ্রহ, চন্্র, জল, বায়ু, আকাশ, গিরি, 
নদী, সমুদ্র, ঘক্ষ, রক্ষ, মানব, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, বুক্ষাদি সমধ্িত এই 
অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি বা বচনা করিতে পারেন, সেই রচনাশক্তির নামই সৎ ব1 
ক্রিয়াশক্তি। যে শক্তি দ্বারা তিনি কোন্টি কোথায় স্থাপন করিতে হইবে, 
কোন্টিব ছ্থারা কি উদ্দেস্ত সাধিত হইবে ইত্যাদি বুঝিতে, জানিতে, বিচার 
করিতে পারেন, সেই অনস্ত জ্ঞানশক্তির নামই চিৎ। এবং যে শক্তি দ্বারা 
তিনি রুপা পরবশ হইয়া অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড এবং অসংখ্য জীবকে ক্রোড়ে ধারণ 
কবিয়! ক্রমোক্ত করিতেছেন, সেই অসীম, অগাধ প্রেমই আনপ্দ বা ইচ্ছা- 
শক্তি। প্রত্যেক জীবে এই তিনটি শক্তি_সৎ। চিৎ ও আনন্দ অস্ফুটভাবে 
আছে। ইহাদের পূর্ণ বিকাঁশই আদর্শ শিক্ষাঁ। যে শিক্ষা যে পরিমাঁণে এই 
শক্তিত্রয়েব বিকাশ সাধনে সমর্থ, সেই শিক্ষা সেই পরিমাণে আদর্শের 
নিকটবর্তী । 

প্রত্যেক মানবে এই তিনটি শক্তি কিছুনা কিছু বিকশিত হইয়াছে। 
দেখা যায় মানব মাত্রই কিছু না কিছু গড়িতে, প্রস্তুত করিতে, নির্মাণ 
করিতে পারে। বাবতীয় কলা বিচ্যা (£১15 ) যথ। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, 
স্থাপত্য, তাস্কর্ধ ইত্যাদি এই ক্রির়াশক্তিরই পরিচয় দিতেছে। আধুনিক 
পাশ্চাত্য জগতে এই ক্রিন্নাশক্তিটা বেশ স্ক্তিপ্রাপ্ত হইন়াছে। কলের গাড়ী, 
জাহাজ, অট্টালিকা, চিন্র, প্রস্তর মূর্তি, টেলিগ্রাফ, কল, কারখান।, বাগ্যযন্তর 
জঙ্থবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, ব্যোমযান, বন্দুক, কামান, টেম্দ্টনেল প্রতৃত্তি কত 
নাম করিব_-সমস্তই সেই অনন্ত ক্রিয়াশক্তিব বিকাশ ঘোষণ! করিতেছে। 
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আবার মানবের চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, ধ্যান, ধারণা, শ্মুতি, বুদ্ধি, মেধা, 
বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্শনীতি- প্রভৃতি সেই অসীম চিৎ 
শক্তির পরিচায়ক । এবং দয়া, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, উপচিকীর্ষা, ত্যাগ, 
বৈরাগা,_-সেই অনন্ত আনন্দ ব1 ইচ্ছাশক্তিরই অবশ্থাস্তাবী ফল। 

অতএব আদর্শ শিক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে তিনটি বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগ রাখিতে হইবে,_-ক্রিয়াশক্কতি, জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি । 
[21)081 0810176 অর্থাৎ নানাবিধ ভ্রব্যগঠন শিক্ষা ছার] প্রধানতঃ ক্রিয়1- 
শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় ; বিজ্ঞান, গণিত, ও দর্শনাদির চর্চ। বার] চিৎশক্তি 
উদ্বোধিত হইতে থাকে এবং কাব্য, সঙ্গীত, আদর্শচরিত্র ও ধর্মগ্রস্থাদি দ্বারা 
মুখ্যতঃ ইচ্ছাশক্তি বা প্রেমভাব জাগিয়া উঠে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 
মোটামুটি এই সত্যেব উপলব্ধি করিয়া শিক্ষাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ 
করিয়াছেন ;--১ম চ19/51০%] 20 87005] (0810108) ২য় [77001150581 
0817106) ৩য় 10101 200 5০৮16891 0810206, কিন্তু আমাদিগের 
সর্বদা স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে তিনটি শক্ষিরই সামঞ্জন্ত পূর্ণ বিকাঁশ ([791770- 
01005 06৩19110600) চাই, একটিকে অযথা বিকাশিত করিয়া! অপর 
গুলিকে খর্ব করিয়া ফেলিলে আদর্শ শিক্ষা হইবে না। 

এই আদর্শটি সম্মুথে রাখিয়া বর্তমান বিস্তালয়গুলি পরীক্ষা! করিলে 
তাহাদের দোষ ও ক্রটি আমর! সহজেই দেখিতে পাইব। মনে করুন 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ইহাতে ক্রিয়াশক্তি ও চিৎশক্তির বিকাশের বেশ 
বন্দোবস্ত আছে। বালকগণকে বাক্স, টেবিল, টুল, ছুরী, কাচি, পেরেক, 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য নিজ হস্তে প্রস্তত করিতে হয় এবং বিজ্ঞান, 
গণিত, জরিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কঠিন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহ! 
দ্বারা প্রথমোক্ত শক্তিহয়ের বিকাঁশ হন» বটে, কিন্তু শেষোক্ত শক্তিটি আদে৷ 
অনুশীলিত হয়না । আবার ধাহারা এল্‌, এ, বি, এ, পড়েন, তীহাদের 
জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি কতক পরিমাণে অনুশীলিত হইলেও, 179012] 
097717€ আদৌ না থাকায় ক্রিয়াশক্কিটি ধর্ব হুইর়! পড়ে। এখন স্কুল- 
গুলিন প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক । এখানে কেবল মাত্র জ্ঞানশক্তি বিকাশের 
ব্যবস্থা আছে বলিয়বাই বোধ হয়;_ ক্রিয়াশক্তি ও প্রেমভাব উদ্দীপিত 
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করিবার বন্দোবস্ত এতই কম যে নাই বলিলেও চলে। বর্তমানে ডুইং ও 
ডি,লের দ্বার! ক্রিয়াশক্তির বিকাশ কিঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু কোমল কবিতা 
বা সাহিত্য (যে গুলির দ্বারা পূর্বে বালকদের প্রেমভাব জাগিত) সেগুলিকে 
ঝাটাইয়। দিয়া তৎস্থানে বিজ্ঞান-পাঠ, বিজ্ঞান-রীডার প্রভৃতি বসাহয়! 
কর্তৃপক্ষগণ বালকদের ইচ্ছাশক্তি বিকাশের পথে কীট। দিয়াছেন। 

আমর! দেখিলাম শিক্ষার উদ্দেশ্ত, জীবনের উদ্দেস্ত এবং সৃষ্টির উদ্দত্তে 
এক অন্তনিছিত শক্তিনিচয়েব পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া! ভগবানে মিশিয়া 
বাওয়া। ইহাই আদর্শ। এই আদশটি হিন্দুর একান্ত নিজন্ব__অতি 
আদরের ধন-_বড়ই প্রিয়বস্ত। এই আদর্শ লাভের ক্ঞন্ত খধিগণ সর্বত্যাগী 
হইয়াছিলেন, এই আদর্শ উপনিষদে বজ্জগন্তীর স্বরে ধ্বনিত হইয়াছে, বেদাস্ত 
সাংখ্যাদি ইহারই পথ নির্দেশ করিতেছেন। কিন্তু হায়, আঙ্গ আমরা শিক্ষার 
এই আদর্শ হারাইয়াছি। অধিকাংশ ব্যক্তি আজকাল মনে করেন ছপয়স৷ 
রোজগার করাই শিক্ষার উদ্দেন্ত, যেন ইহ জীবনই সব,_এই জীবনটি 
ফুরাইলেই সবফুরাইল। আমরা যে অমুতেব পুত্র, আমাদের যে একটা 
অনস্ত জীবন আছে আজি হিন্দুসম্তান তাহা ভুলিক্স! গিয়াছে। আমর এক 
জন্মে যাহা কিছু লাভ করি,_যে জ্ঞান, যে বুদ্ধি, যে প্রেম, যে ভক্তি,--যাহ 
যাহা অঙ্জন করি তাহার বিন্দুবিসর্গও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সমস্তই আমাদের 
সুক্কদেহে ও কারণদেছে বীজরূপে সঞ্চিত থাকে । পরজন্মে সমস্তই সংস্কার- 
রূপে প্রাপ্ত হই এবং ইন্াদ্দিগকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া আরও অগ্রসর হইতে 
থাকে। এজন্সেযে ০188৪ এ 71010011017 পাইলাম, পর জন্মে সেই ক্লাশ 
হইতেই পড়! সুরু হইবে, যাহ] পড় হুইন্না গিয়াছে আর তাহা পড়িতে 
হইকে না। এইন্দপে লক্ষ লক্ষ জন্মে ক্রমোন্লত হইয়া! আমবা অনস্ত জীবন 
লাভ করি। ইহাই সাধারণ নিয়্ম। কিন্ত ধাহারা দৃ়ত্রত, অধ্যবসাক্মী, 
বলবান্‌ ও সাহসী তাহারা লক্ষ লক্ষ জন্মের কাজ কয়েক জন্মেই সমাধা করিয়া 
লইতে পারেন। 

আমর! এই নস্তজীবনের কথা ভূলিয়া ইহ জীবনকেই একমাজ সার 
মনে করিতেছি । ম্থতরাং আমাদের শিক্ষার আদর্শও খুব সন্কীর্ণ.ত-খাট 
হইয়া! গিয়াছে। যাহা! ইহু জীবনে কাজে লাগিবে, বালকদ্দিগকে তাহা 
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শিখাইলেই যথেষ্ট হইল, যাহ! কাজে লাগিবে নাঁ_তাহা শিখাইয় অনর্থক 
সময় ন্ট কর। কেন--এ কথাও আমর! বলিয়া! থাকি। সংস্কৃত ভাষাতে 
আফিসে চিঠি পত্রাদি লিখিতে হয় না, এবং সাহেবদের সহিত কথাও 
কহিতে হয় না, স্থুতরাং সংস্কত শিখিবার প্রয়োজন কি? এই সময়ট! 
বরং ইংরাজি ভাষ। শিক্ষান়্ কিংবা 91:06 ১90৫ লিখনে অতিবাহিত করিলে 
সময়ের সত্ধ্যবহার হয়-এরূপ কথা অনেকের মুখে শুন! যায়। আমরা! 
কেবল এই ক্ষুদ্র জীবণেব সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষণীয় বষয়েব 
গুরুত্ব নিরূপণ করি। অবশ্থ, বালকদ্দিগকে যে ইংরাজি শিখান কর্তব্য 
নহে অথবা যে সকল জ্ঞানলাভ করিলে তাহাদের ইহুজীবন সুখন্বচ্ছন্দে 
কাটিবে সে সকল জ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে--একথা আমি বলিতেছি ন। 
আমার অভিপ্রায় এই যে ধন, মান, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তি ইত্যাদি শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্ত নহে) ইহার একটি গুরুতর, গভীর, বিরাট উদ্দেস্ত 
আছে। এবং তাহ! আমাদিগকে অনন্ত জীবনের জন্ত প্রস্তুত কর!। 

অতএব শিক্ষক ও অভিভাবক্দিগের দায়িত্ব বড়ই গুরুতর । তাহাদিগকে 
সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে বালকদের শারীরিক, মানদিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক-_সর্বব্ধ উন্নতির জন্য তাহারা দায়ী । নিত্য নিদ্দি্ট পাঠটি লইলেই 
শিক্ষকের কর্তব্য সম্পাদিত হইল না, বালকগণের অস্তনিহিত শক্তিগুলির 
বিকাশসাঁধনে তাহাকে অনুক্ষণ স্বতঃ পরতঃ বত্ব করিতে হইবে, চিন্তা 
করিতে হইবে । আমাদের দেশে অভিভাবকগণের সাধারণতঃ বড়ই শৈথিল্য 
দেখা যায়। তাহারা ভাবেন বালককে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া 
মাসে মাসে তাহার বেতনটা যোগাইতে পারিলেই তীহছাদের দায়িত্ব 
ফুরাইল। বাঁলক শিক্ষকের নিকট বতক্ষণ থাকে, তাহার অন্ততঃ চারি গুণ 
সময় সে বাড়ীতে থাকে; সুতরাং শিক্ষক অপেক্ষা তাহাদের দায়িত্ব চারি 
গুণ অধিক-_-এ কথ! তাহাদের মনেই হয় না। তাহাদের মনে রাখা 
উচিত প্ররুত শিক্ষাদাতা__্তীহারাই, শিক্ষকগণ তাহাদের সাহাধ্যকারী 
মাত্র। 

হে শিক্ষক ও অভিভাবক মহোদয়গণ। আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান, 
কারণ আপনার! প্রতিমুহূর্ডে জগন্মাত। প্রকৃতিদেবীর সেব। কক্সিবার স্থযোগ 


চৈত্র | শিক্ষা! । ৪৬৫ 


পাইয়াছেন। করুণাময়ী প্রকৃতিদেবী তাহার অসংখা সম্তানগুলিকে ক্রোড়ে 
ধরিয়া অনস্ত কাল শিক্ষা দ্িতেছেন। যে ব্যক্তি এমন দয়াময়ী জননীর সাহাষ্য 
করিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই ধন্ত, তাহার জীবন সার্থক । এ শুহুন-_ 
স্নেহুময়ী জগজ্জননী আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া তারম্বরে' কি বলিতে- 
ছেন £__দবাছারে, ছোট ছোট সন্তানগুলি আমার বড়ই আদরের ধন) 
তাহার! অবোধ ও অভ্ঞান, আর কাহাকেও জানে না, সদাই “মা” বলিয়া 
আমার মুখপানে তাকার। তাই আমি তাদের বড়ই ভালবাসি। অনেক 
কাল লালন পালন করিয়! তো'দিগকে কতকট। উপযুক্ত ও কর্মক্ষম করিয়। 
দিয়াছি। তবে আয়, বাছ1, আয়! তোদের মায়ের কিছু ভা লাঘব 
কর্‌” আহা! মায়ের এই করুণ বাক্য শুনিতে পাইলে আপনারা এক 
মুহূর্তও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, আনন্দে, উৎসাহে প্রেমে হৃদয় 
উৎফুল্ল হইবে, ভক্কতিগদগদ কে বলিতে থাকিবেন “মা । বিশ্বননি 1! জগৎ- 
পালিনি !! তোর সেবা করিব না তো আর কার সেবা করিব মা? তুই 
কোটি কোটি কল্প 'অহনিশি জাগিয়। কীট পতঙ্গ পণ্ড চগ্ডাল হইতে ব্রহ্া 
বিষু শিব পর্যযস্ত অসংখ্য সন্তানকে স্তন্তদানে পরিবর্দধিত করিতেছিস। 
এমন মা আয় কোথায় পাব? তুই যে আমার উপর একটু ভার দিলি, 
তাতেই আমি কৃতার্থ! তোর সেবা! করিতে পারিলেই আমার জীবন 
ধন্ত 1! এখন এই কর. মণ, যেন সর্বদা তোর সেবাতেই রত থাকিতে পারি, 
যেন “প্রাতরুখায় সায়াহ্ং সায়াহ্বাৎ প্রাতরভ্ততঃ*-_ প্রাতঃকাল হইতে সায়ং 
কাল পর্ধ্স্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পধ্যন্ত, “যৎ করোমি 
জগম্মাতঃ তদেব তব পৃজনং”_ যাহা! কিছু করিব তাহা? যেন তোরই পুজা 
হয়, তোরই সেবা হয়।” 


৪৬৬ পন্থা! [ ১৩১৫ 


কর্মতত্ত ] 
! পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


বেদান্ত দর্শনে বিজ্ঞানময় কোষকে আমাদিগের সাধারণ কর্মের “কর্তা” 
বল! হয়। মহামতীবেসাস্ত বলিরাছেন,__“001£15970808)5 6০ 37011269909 
006 1)151)9580 11976, ৮6 10855 60৪ 30116091] 01 48110 09 (009 
[87900080101 ) 00008058100) 01 “130 01 118128৮) 17) 11010) 
ই011081 ৪০১০1) 1957095 :. 4£১00)8. %0101118 22) 80৫1)1 204 
097015 1110001756106 906 05510970106 3০1, 0£ 119098.৮ বিজ্ঞানময় 
কোষের স্ষূরণের জন্তই জামাদিগের পৃথিবীতে অভিজ্জান এবং কার্ধ্য। 
মনোময় কোষে বাসনার উদ্রেক এবং প্রাণমম্স কোষ দ্বার! তাহা কার্যে 
পরিণত হয়। মনোময় কোষ সাহায্যে কর্ম সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞানময় 
কোষে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত থাকে, এবং অতীত জন্মকাহিনী সমস্তই 
গোচরীভূত রছে) ভবিষ্যৎ উন্নতি ও পূর্ণতা বীর্জভাবে নিহিত থাকে । 
পক্ষীডিদ্বে যেমন পক্ষীত্ব, এই মানবডিথ্ে, বিন্দুরূপী বিজ্ঞানময় কোষে, 
মানবের পূর্ণতা নিছিত আছে। বিশ্বস্থত্তি ও বিশ্বের অস্তিত্ব যেইরূপ 
ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়। আছে, _প্তদৈক্ষত বভৃস্াং 
প্রজায়েয়”__-সেইরূপ মানবজজন্ম ও মানবের কর্ম এই বিজ্ঞানমযর় কোবস্থ 
জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। 

জীবাত্মা ভগবানেরই অংশ) অতএব ভগবানের সেট স্যজন-ইচ্ছা 
জীবাত্বায়ও বর্তমান। পুনশ্চ যেইরূপ, দর্পণে হূর্য্য প্রতিবিষ্বিত হইলে, 
দর্পপ-প্রতিবিদ্বিত-হুর্য্য-রশ্মিতেও সুর্ষ্যের তেজ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ মানব- 
জীবাত্ম। বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিঘ্বিত হওয়ার তাহার সেই প্রমরণ-ইচ্ছাও 
বিজ্ঞানময় কোযাবদ্ধ জীবে দেখ! যায়। সেই ইচ্ছা হইতেই জীবন-সথত্র 
বাহির হয় এবং জালের মত প্রসারিত হুইয়া তাহাতে নি্নলোকফের অন্থুর 
'মাবরণ লয়। আমর! পূর্বেই বলিয্বাছি যে কেমন একগাছি জীবন-হুত্র 
ক্রমান্বয়ে মাৰস-তত্বের, ভুবলেকীন়্ অন্গুতে ও পার্থিব অন্থতে আবদ্ধ আছে। 


টচত্র কর্মতত্ব। ৪৬৭. 


এই নির্দিষ্ঠ অনুগুলির স্পনদনের উপর মানবের হুক্ম ও স্কুলদেহ নির্ভর করে। 
গ্রলয়াবসানে বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের উত্তবের সঞ্িত মানব্রূপী ক্ুত্র ব্রদ্মাণ্ডের পুন- 
জীবনের ্ক্যতা! আছে । তাহা এই স্থানে বিশদনূপে দেখাইতে আদা 
চেষ্ট৷ করিব। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, স্্টি হইতে হইলে তিনটি বিষয় আবস্তীক,_ (১) 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, (২) মায়া বা স্বভাব এবং (৩) কালশক্তি। দিবসের পর 
রজনী, রজনীর পর পুনরায় দিবদ) বৎসর বৎসর, খতুর নি্দি্ই সময়ে 
অন্বর্তন ও প্রবর্তন; এইরূপ যুগের পর যুগ, মঘ্বস্তরের পর মন্বস্তর, এক 
শক্তিপ্রভাবে আবর্তিত হইতেছে, ইহাই ভগবানের কালশক্তি। কাল 
উপস্থিত হইলেই গুণের ক্ষোভ হয়; এবং গুণের ক্ষোভ হইলেই প্রকৃতির 
পরিণাম হুয়। এই পরিণাম আবার পূর্ব কর্মের উপর নির্ভর করে। 
ই্াকেই মায়! ব। শ্বভাব বলা হয় । আমরা এ সব কথা পূর্বেই আলোচন! 
করিয়াছি। আরও বল! হইয়াছে যে ”এই পূর্তকণ্্ম অনুসরণ করিয়াই 
ভগবান বহু হইবার ইচ্ছা করেন।* মানবজন্ম ব্যাপণরেও ঠিক তাহাই 
অভিনীত হয়। মৃত্যুর পর কারণশরীরে অবস্থানর সময়, মানবচৈতন্ত 
আত্মগত থাকে । অবশেষে উপযুক্ত সময় আসিলে, তাহার পূর্বকর্্ম জীবকে 
বহিমু্ধী করিয়। দেয় এবং সে তাহার পুর্ব সংস্কার অনুযায়ী সৃক্ম শরীর গঠন 
করিয়া লয়। তাহার পর কর্ধমদেবতার। আকাশের গুপুচিত্র পরীক্ষা! করিয়া 
তাহার পুর্ব্ব কর্ান্ুযায়ী ছায়া! শরীর নির্মাণ করেন) এবং ষে সময়ে, স্থানে, 
জাতিতে এবং যে মাতাঁপিতার নিকট আবিভূ্তি হইলে তাহার পুর্ব কর্খের 
ফলতভোগের স্থযোগ হইবে তথায়, তাহার উপযুক্ত মাতার গর্ভে তাহার স্থূল 
দেহের বীজ নিহিত করেন। মাতৃ জরায়ু মধ্যে তাহার স্থুলদেছ তাহার ছায়। 
শরীরান্থরূপ গঠিত হইতে থাকে । 

পূর্ব কর্মের জন্য মানবকে যে রোগযন্ত্রণ ভোগ করিতে হয়, সেই রোগের 
বীজ মানবের এ ছাঁয়াশরীবে নিছিত থাকে । যন্তপি কেহ এইরপ কর্শ 
করিয়! থাকেন ফে ১* বৎসর বরক্রম কালে তাহাকে অন্ধ হইতে হইবে, বা 
৩২ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহাকে কোনও ভীষণ ব্যাধিগ্রস্থ হইতে হইবে, 
তাহা হইলে কর্দেবন্া তাহার ছায়াশরীর এইরূপ নির্মাণ করিয়া দেন যে, 


৪৬৮ পন্থা । (১৩১৫ 


স্থল পরীর তদনুষায়ী গঠিত হওয়ায় ১৯ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি অন্ধ হুন 
বা ছায়াশরীরে এইব্ুপ রোগবীজ নিহিত করেন যে তিনি ৩২ বৎসর বয়ক্রম 
পাইবা মাত্র, সেই ব্যাধি প্রকট হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করে। 

পূর্বব জীবনের ভাবনা, সঙ্কল্লাদির উপর মানবের আস্তরিক যোগ্যত। নির্ভর 
করে। সেইরূপ তাহার আকার, তাছার রূপ, গৃহ, আত্মীয়, সমৃদ্ধি ইত্যাদি 
পূর্ব জন্মের তাহার শারীরিক কর্ম অনুসারে মানব প্রাপ্ত হুয়। বর্তমান 
জীবনে যদ্তপি কেহ অনশনকে আহার, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ওষধ দিয়। 
থাকেন; যগ্যপি কাহারও শোকাশ্রর অপনোদন, অভাবের মোচন করিয়। 
দরিয়া! থাকেন; তাহা! হইলে নিশ্চয়ই পরজন্মে তাহার এরূপ সংসারে ওন্ম 
হইবে যে তাহার অর্থাভাব ইত্যাদি থাকিবে না এবং এই জীবনে দয়াবান 
হুইক্। অপরের ছুঃখ বিমোচন করিত্তেছেন বলিয়া, তাহার আগামী জীবন 
স্থখময় হইবে। দয়া প্রণোদিত না হইয়া, বশ বা রাজার নিকট উপাধি 
প্রত্যাশায় পরোপকার করিলেও, তাহার ফলে পরজন্মে অর্থ ও সমৃদ্ধিল(ত 
হয়; কিন্ত স্বার্থপব বাসন! হইতে এই সৎকর্ম উড্ভৃত বলিয়া ইছাতে মানসিক 
তৃপ্তি হইতে পারে নাব। কোনও সদ্‌গুণ বিকশিত হইবে না। সেইরূপ 
আবার, কোনও ধনবান জীবদ্দশায় অতিশয় স্বার্থপরতা ও কৃপণত। বশত্তঃ 
যস্তপি কাহারও দীনদশ! দেখিয়া ও শক্তি থাকিলেও তাহার অভাব মোচন ন! 
করেন, তাহা! হইলে অভাবের কি যন্ত্রণা তাহা শিথিবার জন্য, পরজন্মে 
তাহাকে অভাবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । 

অনাহারে অনাহারে শীর্ণকলেবর মৃতপ্রায় একজন অনাথকে দেখিয়! 
আমাদিগের পরিচিত একজন যোগী বলিয়াছিলেন যে ইনি পূর্বজদ্মে এক 
ধনাঢোর একমাত্র পুত্র ছিলেন, এবং সারাজীবনে কখনও কোনরূপ যস্ত্রণ। 
বা অভাব অনুভব করেন নাই। তাহার কখন কোনওরপ পীড়া, স্বজন- 
বিয়োগ বা অন্ত কোনওরূপ মনঃকষ্টের কারণ হয় নাই। কোনও বস্ত্র 
অভাব অন্তবের পূর্বেই, তাহার সেই বস্তু করতলগত হইত, ক্ষুধার উদ্রেক 
হইতেই চব্যচস্যলেহাপেয়াদি তক্ষতদ্রবা সম্মুখে দেখিতে পাইতেন। একদিন 
বিলাফূউদ্তান হইতে সহচরপরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক 
অনাহারে মৃস্তপ্রার়, রোগবন্ত্রপাম বিকলিতাঙ্জ আতুরকে দেখিতে পাইলেন। 


চৈত্র 3 কর্ম্মতত্ব। ৪৬৯ 


সে তাহার নিকট কিছু আহাব ও বন্্র যান্কা করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ 
করিতে লাগিল। ইহাতে কিন্তু ধনীপুত্রের দয়ার উদ্রেক হইল না, তিনি 
তাহার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলেন না, তাহার আখিজলের কারণ 
উপলব্ধি করিত্তে পারিলেন না। অনাহারের কি যন্ত্রণা, অভাবের কি 
কষাঘাত, তাহাই শিক্ষা করিতে, তিনি এই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
স্বয়ং এই জীবনে অভাবন্ধপ তিক্ত ফল আস্বাদ করিয়া, পরজন্মে অপরের দুঃখে 
তাছার দয্লা হইবে এবং পরের অশ্রুতে আপন অঙ্ক মিশাইতে শিখিবে। 

সেইরূপ আবার কোনও লোক এই জন্মে শান্ত্রালোচনা, ঈশ্বরোপানন! 
ইত্য।'দি ইত্যার্দি যগ্তপি উত্তম মানসিক কর্ম করিতে থাকেন, কিন্তু পরোপ- 
কারার্থে শারীরিক কোনও কর্ম ন৷ করেন, তাহ। হইলে পরজন্মে আন্তরিক 
উচ্চতায় যদিও তিনি অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিবেন এরং একজন শ্রেষ্ঠ 
প্ডিত হইবেন, কিন্তু, আর্থিক গ্মবস্থা তাহার শোচনীয় হুহইবে ; তাহার 
দবিদ্রতা, তাঁহার বিগ্যান্্রশীলনে ও ঈশ্বরচিস্তায় অনেক বাধাত জন্মাইয়। 
দিবে। কিন্তু এত অর্থাভাবেও তাহার মনের স্থিরতাকে নষ্ট করিতে পারিবে 
না, তাহার পুর্ব অনুশীলিত ধর্মবৃত্তির সহিত, পরজীবনে শিক্ষিত পরোপ- 
কার ব্রত মিলিত হইয়া, তাহাকে পরজন্মে, সাধনার শ্রেষ্ঠ মার্গে__আত্মে(ৎ- 
সর্গমার্গে লইয়া! যাইবে। 

সকলেরই আন্তরিক যোগ্যতা এবং সৎগুণ প্রাপ্ত হইবার বিশেষ যত্ব 
কর! উচিত। এই মানসিক বৃত্তির অন্থশীলন ও নৈতিক উন্নতিই মানবকে 
দীক্ষার দ্বারদেশে গুরুদেবের চরণ সমীপে আনিকা দেয়। তাহার হদয়- 
মন্দিরের পবিজ্ প্রদেশে এই ছুইটীা দীপ জ্বলিলে তবে মহাপুরুষগণের দর্শন 
লাভ হয়; অণিম। লঘিমাদি প্রশবর্ধ্য তাহা”ক আকর্ষণ করিতে পারে না। 
অষ্টসিন্ধির গৌণ উদ্দেপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু সিদ্ধিকে মুখ্য উদদেস্তয 
করিলে মহাত্রমে পড়িতে হইবে । এই সমস্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট লোক মানবের 
কুদরৃষ্টিতে অতিশয় উচ্চ বলিয়া মনে হয়) কিন্তু হয়ত তাহাদিগের 
অন্তর গ্রদেশ অপবিত্র স্বার্থভাব পুর্ণ। তাহাদিগের বাহ মহত্ব মহাপুরুষ- 
দিগের নয়নে তাহাদিগের ভিতরের মলিনতাকে লুকাইয়! রাখিতে প্রারে 
না। মানবের মন্তকের উপর চারিধারে সুক্ম ওজঃ ঘেরিয়! থাকে, এবং 


৪8৭০ পন্থা! । [১৩১৫ 


যাহার সেইপ ভাবন] হয়, তাহার ওজঃ ও তদনুরূপ বর্ণাবশিষ্ট হয়। 
অতএব বাহ্মহুত্বের ভাগ করিলেও ভিতরের অপবিত্রত। বাহির হুইয়৷ পড়ে। 

শাস্ত্রে ছুই প্রকার পথের কথ! আছে; একপথ প্রবৃত্তিমার্গ. অপর পথ 
নিবৃত্তিমার্গ । জীবগণ প্রথমে ছুঃখের হেতুভূত প্রবৃত্বিমার্গে বিচরণ করিয়া 
থাকে । এই পথ প্রথম প্রথম স্বচ্ছন্দতাময় ও বিরোঁধশুন্ত বলিয়া বোধ হয্ব ; 
মানব আপাততঃ মধুলোভে-অশেষ-ক্লেশ-সময়েও আপনাকে স্থখী জ্ঞান করে 
এবং উন যে পরিণামে নাশের কারণ ও জন্মমৃত্যুভারাদি ছুঃখের আকর, 
তাহা বিবেচনা! করিতে পারে না। জীব অনেক জন্ম পর্য্যস্ত কর্্মবিছিত 
নানাযোনিতে সানন্দে ও ছুঃখে ভ্রমণ করিয়া তবে নিবৃত্বিমার্গের দিকে 
অগ্রসর হয় । তাহার পর নিবৃত্তির পথে সাধুসঙ্গরূপ দীপ-জ্যোতিঃ লাত 
করিতে পারিলে, মুক্তিমার্গ দেখিতে পান। তখন পূর্বব পূর্ব কর্মের বন্ধন 
মোচনার্থে আর এক প্রকার কর্ম আরম্ত হয়। পূর্ববকর্ ধ্বংস করিতে 
হইলে, নৃতন কম্ম কবা আবশ্তক, একথা আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি। 
কর্ম না করিলে কর্ম ধবংস অসম্ভব।» তত্বজ্ঞান পবিস্ফরণ হুইল না, কেবল 
কন্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়। রহিলে, ইহাতে কোন লাভ নাই। 

“নচ দন্ন্যাসনাদেব পিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি--গীঃ-৩-৪ শ্লোঃ। এইরূপ কর্ম 
পরিত্যাগ আর এক প্রকার কর্ম প্রবৃত্ত হওয়া । ইহ1 এক প্রকার ভামসিক 
কর্ম । 

নিষফামভাবে কর্ম করিতে করিতে বুদ্ধিবিশুদ্ধ ও জ্ঞান লাভের উপযোগী 
হয়। পৌরুষ ছুই প্রকার। শাস্ত্রীয় ও অশান্ত্রীয়। শাস্ত্রোক্ত পৌরুষ শ্রয়ো 
লাভের ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষ অনর্থ লাভের কারণ। আমর] বলিয়াছি, কিন্ত 
আবার বলি অনৃষ্টের দোহাই দিয়া অলস হইয়া! বসিয়া! থাকা অকর্তব্য। 
যোগবাখিষ্ট রামায়ণে এই তত্ব বড হ্ন্দরভাবে ব্যক্ত আছে। আমর! নিলে 
উদ্ধংত করিলাম । 

দ্বৌ হুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুযার্থো সমানমৌ । 
প্রাক্তনশ্চৈহিক শ্চৈব শামতাত্রাল্পবীর্য্যবান্‌ ॥ € 
অতঃ পুরুষত্বেন তিতব্যং যথা তথ1। 

সংপু তশ্ত্েণ সম্যোগ্ভেনাশ্বভতনোজয়েৎ ॥ %& 


চৈত্র ] কর্মমতত্ব ৷ ৪৭১ 


স্বৌ ছড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থে ? সমাসমৌ। 

আত্মীয়শ্চান্তদীয়শ্চ জয়ত্যতিবলন্তয়োঃ ॥ ৭ 

অনর্থঃ প্রাপাতে ঘত্র শান্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ। 

অনর্থকর্তৃবলবতত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্‌ ॥ ৮ 

পব্পৌরুষমাশ্রিতা দস্তৈ্দস্তান্‌ বিচুর্ণমন্‌। 

গুভেনাশুভমুছ্যক্তং প্রান্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥ ৯ 

প্রাক্তনঃ পুরুষার্থোসৌ যাং নিয়োজরতীতি ধীঃ। 

বলাদধম্পদীকার্ধ। প্রত্যক্ষাদধিকানসা ॥ ১* 

তাবত্তাবৎ প্রযত্বেন যতিতব্য সুপৌরুষম্ । 

প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশ্ুভং শাম্যতি স্বয়ম্‌॥ ১৯ 

মুমুক্ষব্যবহার প্রকরণং__৫ম সগগঃ। 
€ এমন মনে করা উচিত নহে ফে, মনুষ্য কেবল প্রাক্তন পুরুষকারেরই 

অন্বর্তী। অভিজ্ঞলোৌক মাত্রেই জানেন, ও দেখিতে পান ধে, এই শরীরে 
প্রাক্তন ও প্রহিক উওয়বিধ পুরুষকারই নিরস্তর মেষ দ্বয়ের স্তায় উদ্ম- 
সহকারে সম বিষমভাবে যুদ্ধ কবিতেছে। এই যুদ্ধে যে অধিকতর বলবান, 
সেই জরলাভ করে, এবং যে হীনবল সে অভিভূত হয়। সেই জন্তই বলিগাম, 
মন্থষ্য ঘত্বপূর্বক নিরালস্ত হইয়া শান্ত্রোক্ত পুরুষকারই অবলম্বন করিবেন। 
যে কার্ষ; কল্য কবিতে হইবে, অস্তই তাহা সম্পন্ন করিব, এইরূপ উদ্যোগ 
বা উৎসাহ সহকারে উদ্ভত চিত্তে কাঁধ্য কবিলে অবশ্তই সে বিষয়ে জয়লা5 
করা যায়। সম-বিষম-ভাবে উক্ত উভয় পুরুষকারই মেবন্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ 
করিবে, পরস্ত তন্মধ্যে যে ছূর্বপ সেই পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই। অপিচ, 
শান্তোন্ত নিয়মে কর্মমকারী শাস্ত্রোন্ত ফল পায় এবং বিরুদ্ধ কর্মচারী তাহার 
বিপরীত ফলই পায়। যে স্থলে শাস্তান্ুযায়ী পুরুষকার আশ্রয় করিলেও 
অনর্থাগম দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে পুরুষকার 
প্রাগভবীয় বলবৎ অনর্থের বারা নিরুদ্ধ বা ছুর্বল হইয়া আছে। তাদৃশ 
স্থলে হতাশ্বীস ন৷ হইয়া, পুনঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্থন করতঃ দস্তে 
দত্ত কিচুর্ণিত করার ন্যায় এহিক গুভ উৎপাদনের দ্বার! প্রাক্তন স্ৃপুভ 
চুর্ণিত করিঝেে। হামচক্জ ! ছৃশ্পাবৃত্তির উদয় দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে হইবে 
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ষে, অগুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অগুভ কার্য প্রবৃত্তি দিতেছে ও 
নিধুক্ত করিতেছে । অমনি যেই মুহূর্তেই এহিক পুরুষকারের বল বাড়াইয়া 
তদ্দটার তাহাকে পরাহত করা কর্তব্য। প্রাগভবীয় পুরুষকার এঁহিক পুরুষকার 
অপেক্ষা বলবান নহে । যাবৎ না অশুভ দ্নক প্রাক্তন পৌকুষ উপশম প্রাপ্ত 
হয়, তাবৎ প্রযত্র সহকারে স্থপৌরুষের প্রতি সতত যত্ রাখা বিধেয়। 
কর্মের হস্ত হইতে যছ্ভপি প্রকৃত মুক্ত হইতে চাও, তাহা হুইলে ষে 
কর্মে জ্ঞান হইবে সেই কল্ম করিয়াযাও। মামরা পুর্বে বলিয়া আনসিক়্াছি 
যে, জ্ঞানই কর্মরূপ বৃক্ষের অন্কুর চ্ছেপের কারণ ও সমস্ত অশুভ হইতে 
নিম্তারকারী। দাঁন, তপন্ত। ও অনশনাদি ব্রতরূপ যাবতীয় কর্মে জীবগণের 
দ্বর্মভোগাদি স্থুথ লাভ হয়। কিন্তু সেই সুখ অনিত্য বলিয। জ্ঞানীগণ যন্র 
পূর্বক পুর্ববকাম্য কর্মের মূলোচ্ছেদন করিয়। প্রকৃত সখের জন্য জ্ঞানমাগ 
অবলঘন করেন এবং তথায় যে সাত্বিক কনম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সমস্ত 
শ্রীুষ্ণচন্দ্রে অর্পণ করিয়। পরব্রন্ধে লীন হন। কিন্তু বৈষ্বগণ নির্বাণ 
মোক্ষে শ্ীরুষ্ণ-সেবাবিরহে কাতর হহকা তাহ! ইচ্ছা করেন না। নর- 
লোকের উদ্ধারকারী হরি-সেবকগণ হরিসেবান্ধপ মুক্তিই প্রার্থনা করেন এবং 
তাহার। প্রহলার্দের মত বলেন, 
প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকাম। 
মৌনং চরস্তি বিজ্নেন পরার্থনিষ্ঠাঃ। 
নৈতান বিহায় কূপণান্‌ বিমুমুক্ত একে 
নানাং তদন্ত শরণং ভ্রমতোহম্থপস্থে ॥ 
হে দেব! মুনিগণ প্রায় নিজ নিজ মুক্তি অভিলাষ করিয়৷ নির্জনে 
মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, পরের জন্য তাহাদিগের কোনও যত নাই। 
এই সমস্ত দীন বালকদ্িগকে পরিত্যাগ করিয়া একমান্্ আনি যুক্তি 
চাহি না। 
কন্ তিন প্রকার,__সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মান। আমরা এই তিন 
প্রকার কর্মের বিষন্ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া কর্মতত্ব শেষ করিব। এই 
তিন প্রকার কর্মের যাহা যাহা জ্ঞাতব্য আমরা পূর্বেই তাহা আলোচন! 
করিয়া আসিয়াছি ; এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে তাহ পুনরুল্লেখ করিব মু 
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জন্মে জন্মে পু্ীকত মানবের প্রাক্তনকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়; ইহার 
মধো ষে অংশ পৃরু হওয়ায় বর্তমান জীবনে তোগের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে 
» এবং যাহার ফল অবশ্তন্তাবী তাহাকে প্রারন্ধ বলে; ইহাকে শাস্ত্র হ্ত- 
নিক্ষিপ্ত শরের সহিত তুলনা করিয়্াছেন। প্রতি জন্মে মনুষ্য যাহ! যাহ! 
নুতন কর্ম করিতেছেন, তাহাকে বর্তমান, আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম বলা 
হয়। ইহ! এক প্রকার কর্ম্মবীঞ্জের রোপণ। এই কন্মই পরজন্মে আংশিক 
সঞ্চিত ও আংশিক প্রারন্ধরূপে প্রকাশ পায়। এই কর্মই আমাদিগের কর্্ম- 
বৃদ্ধি করে। দেবী ভাগবতে উল্লিখিত আছে;-_ 
অনেক জন্ম সংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতং। 
চর সং রী 
ক্রিক্ধমানঞ্চ যত্কণ্ম বর্তমানং তদুচাতে ॥ 
সঙ্কিতানাং পুনর্মষাৎ সমাহৃত্য কিযৎকিল। 
দেহাবস্তে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তং 
প্রারন্ধং কর্ববিজ্ঞেয়ং ৯ * *॥ 
অনেক জন্ম ধরিয়] যে প্রাক্তন কর্ম সঞ্জাত হইয়াছ, তাহাকে লঞ্চিত 
বলে; ক্রিন্নমাণ কর্মকে বর্তমন বলে; সঞ্চিতের মধ্য হইতে আহরণ 
করিয়া, তাহার কিয়দংশ যাহা দেহারস্তের পূর্বে কালদ্বারা গ্রেরিত হয়, 
তাহাকে প্রারন্ধ বলে। 
এক জীবনে একটি স্থূল শরীর ধারণ করিয়া যতগুলি পূর্বঞ্ণ পরিশোধ 
হইতে পারে, তাহার উপযোগী মানবের পাধিব দেহ রচিত হয়। কর্দদেবতা 
বা লিপিকর বা বিধাতা মানবকে তাহার উপযোগী প্রাকৃতিক নিয়মের 
অধীনে ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মাতৃগর্ডে সঞ্চার করিক্! দেন। এই প্রারন্ধ 
কর্ম ধ্বংস কর! অতীব স্ুকঠিন, ভোগের দ্বারাই ইহার ক্ষয় হুয়। 
প্প্রারন্ধকর্মপাং ভোগাদেব ক্ষ্ঃ1” 
দেবী-তাগবৎ-৬-২-৮ 
পুর্ব প্রারন্ধ অস্ুসারে, এই জন্মে, যাহার যাদৃশ অবস্থা হইবার কথা, যত 
সম্পত্তি লাভের এবং যে যে বস্তর পাইবার কথা, সে তাহা অবপ্ত পাইবে। 
প্রারন্ধ কর্মের জন্যই মানব কোনও নির্দিষ্ট গ্রহাবতারের জধীনে নির্দিষ্ট 
€ 
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লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে। তাহাই জন্ম পত্রিকার সাহায্যে মানব ভবিষ্যৎ 
পূর্বেই জানা যায়। কিন্তু উৎকট সাধনার বলে প্রারন্ধ ও পরিবন্তিত হইতে 
পারে। ক্ষজিরতনব গাধিপুত্র উৎ্কট সাধনায় ব্রা্গণত্ত প্রাপ্ত হইয়া! ব্রচ্মষি 
বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ আছেন। সাবিত্রীর উচ্চ পাতিত্রত্যে তাহার বৈধব্য 
রূপ প্রারন্ধ খণ্ডন হইয়াছিল। এইরূপ উদাহরণ শাস্ত্রে অনেক আছে। 
অনুন্নত মানবের জন্মপত্রিক। বত দূর অন্রাস্ত হয়, উন্নত মানবের তত দূর হয় 
না। জনুম্নত লোক মেষের মত তাহার পূর্বর্ঞন্মের কর্মঘারা যেরূপ ভাবে 
বাধ্য হয়, উন্নত লোকের সেইরূপ হয় না। শেষোক্তের বর্তমান কর্ম, 
তাহার অতীত কর্মকে রঞ্জিত করেে। কিন্তু কতকগুলি কর্ম আছে, যাঁহ। 
সাধারণ মানবের মত চেষ্টাতেও পবিবর্তিত হুইতে পারে না, সে স্থলে 
মানবের দুঃখ কর] বা নিরাশ হওয়! উচিত নয়। তোগভিম্ন যখন কর্মের 
ক্ষয় নাই,_- 
পশুভাগ্ুভঞ্চ যত কর্ম বিন! তোগাৎ ন তদৃক্ষয়ঃ” 
্রঙ্মবৈবর্তত পুরাঁগ। 

তখন ছুঃখভোগে ধার শোধ হইল বলিয্না আনন্দিত হওয়! উচিত। 

কর্মের ফল সাধারণতঃ এই জন্মেই ফলে না, ভবিষ্যৎ জন্মে হইয়! থাকে ) 
কিন্তু উৎ্কট কর্মের ফল এই জন্মেই ভোগ কবিতে হয়। 

প্অত্যুৎকট পুণ্য পাপে রিহৈব ফলমগ্তে”। 

( পুণ্য কিংবা পাঁপ উৎকট হইলে, তাহার ফল ইহু জন্মেই ভোগ করিতে 
হম।) 

পাতঞ্জলি খবি বলিক্বাছেল।-_ 

“ক্লেশমূলঃ কর্দাশয়ো| দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদ নীগ্।” 

সাধনপাদ --.১২ 

(ধর্ম্মাধর্মরূপ কম্দীশয় ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ থাকিলেই উহার! ফল 
প্রদান করিতে পারে। উহার বর্তমান জন্মে অথবা ভবিষ্যৎ জন্মে কল 
প্রদান করিয়া থাকে । 

ব্যাসদেবের ভাষ্যে আছে £-- 

“তত্র পণ্যাপুণ্য কর্মাশয়ঃ কাম লোভ মোহ ক্রোধ প্রসবঃ। সৃষ্ট জন্ম- 
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বেদনীয়শ্চ দূ জন্ম বেদনীয়শ্চ, তক্র তীব্র সংবেগেন মন্ত্রতপঃ সমাধিভি- 
নিবর্তিতঃ ঈশ্বর দেবত। মহধি মহান্থভাগ নামারাধনাদ্বা সঃ পরিনিষ্পন্নঃ স 
সস্তঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্মাশয় ইতি । তথা তীব্র ক্লেশেন ভীতব্যাধিত 
কুপণেষু বিশ্বাসোপ্ তেষু বা মহান্থভাবেষু বা তপঘিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ 
স চাপি পাপকর্মাশয়ঃ সস্ভ এব পরিপচ্যতে । যথ| নন্দীশ্বরঃ কুমারে মন্ষযয 
পরিণামং হিত্বা দেবেন পরিণতঃ, তথ! নহষোহপি দ্েবানামিজ্ত্রঃ স্বকং 
পরিণামং হিত্ব তির্ধাক্‌ তেন পরিণত ইতি । 

€ এই যে ইহঞ্জন্ম কৃত পাপ পুথা যাহাদের মূলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ 
ইত্যাদি__তাহার ফল ইহজন্মে বা জন্মান্তরে জানা ষায়। উৎকট পুণ্য সস্ভই 
ফলবান হয়; যেমন আত্যন্তিকভাবে মন্ত্র তপস্তা সমাধির অনুষ্ঠান অথব। 
ঈশ্বর, দেবতা, খধি কিন্বা মহাত্মার আরাধন। । এইক্ূপ উৎকট পাপেরও 
সম্ভ ফলভোগ হয় ; যেমন পীভিত ভীত আর্ত ম্মরণাগতের প্রতি অত্যাচার 
অথবা খধি তপন্তাদির প্রতি অপকার। যেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের 
উৎকট আরাধন] করিয়া, মনুষ্যশরীব ত্যাগ করিয়া! দেবশরীর লাভ করিয়া 
ছিলেন। এইরূপে নন্ষ রাজা দেবগণেব ইন্দ্র হইয় মহধির শাপ বশতঃ 
দেবতারপ স্বকীয় পরিণাম ত্যাগ করতঃ তির্ধ্যকৃরূপে অর্থাৎ বৃহৎ অজগর 
ভাবে পরিণত হুইয়াছিলেন। ) 

প্রারন্ধ আমাদিগকে এক ছ্র্লজ্বনীর পরিথ! দ্বার! বেষ্টন করিয়া রাখিলেও 
সেই পরিথার মধ্যে, সেই ছুর্লজ্বনীয় প্রাচীরের মধ্যে আমর! সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। 
প্রারন্ধের ফলে আমাদিগের সুখ ব1 ছুঃখ, পুণ্যক্রিয়। বা পাপক্রিয়৷ হইলেও, 
আমর! যদ্তপি স্থির ও সম্তোষের সহিত তাহা। সহা করি, তাহা হইলে আমা- 
দিগের পুর্ববঞণ পরিশোধিত হইবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্তও সৎকর্ম সঞ্চয় 
করিতে সক্ষম হইব। ক্রিপ্রমাণ কর্মের দ্বারা এইরূপে আমাদিগের পাপ 
স্বভাবকে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত করিতে পারি। আমর! পূর্বেই 
বলিক়্াছি কিপ্ধপে আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাবন। বা কামনার 
ঘ্ব।রা আমর! কর্ম সঞ্চয় করি। এই সঞ্চিত কর্মের দ্বারা আমাদিগের চরিত্র 
গঠিত হয় এবং প্রারন্ধ কর্ম আমাদিগের পারিপার্থ্িক অবস্থা (৩7/%170010078) 
গঠন করিয়া দেয়। এই পারিপার্থিক অবস্থাকে পাতঞ্জলি “জা ত্যাসুর্ভোগ” 
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বলিয়াছেন ।__“জাতি” অর্থে মন্ষোর জন্ম, আয়, অর্থে তাহার জীবিতকাল 
এবং ভোগ অর্থে স্থুখছঃখ ভোগ বুঝিতে হইবে। 
কর্মণাজানতে জন্তঃ কম্মেণেব প্রলীয়তে । 
স্থুখং ছুখং ভয়্ং ক্ষেমং কন্দণৈবাভিপস্যতে ॥” 
ভাগবৎ পুরাণ ১০1২৪।১৩ 
(জন্ত কর্্মবশেই জন্মগ্রহণ করে, কন্মবশেই লয় পায়, এবং সেই কর্ম 
বশেই স্ুখছুঃখাদি প্রাপ্ত হইয়1 থাকে 1) 
সাধারণ মানব কিন্তু উপযুক্ত ক্রিয়মাণ কর্মের দ্বাবা আপনার ভবিষ্যৎ 
অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেনা ; তাছার! এই জন্মের অবশ্ত ভোগ্য 
পার্থিব অবস্থায় সন্তষ্ট না হইয়া, এক্ষণেই বিশেষ ধনী বা সুখী হইবার জন্তই 
সচেষ্ট থাকে, এবং তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আপনার মনোস্ুধ্য নিরাশ 
কুহেলাম্ম আবৃত করিয়া! পরের উপর অযথা ক্ষোভ এবং ভগবানের প্রতি 
অযথা উক্তির দ্বার! ভবিষ্যৎ ঘনঘটাচ্ছন্ন কবে। তাহারাও পুরুষকার দ্বারা 
আপনার ভবিষ্যৎ জন্মের অবস্থা উন্নত করিতে পারিত); কিন্তু তাহা ন৷ 
করিয়া, নিরাশ অন্ধকারে জ্ঞান হারাইয়। বলে “ষে ইচ্ছা! করিলেই কি ধন্ম 
বা সৎকর্ম কর হয়) ঈশ্বর সময় দেন ত সেই ইচ্ছা আপনিই আসিবে, 
আত্মচেষ্টার় কিছুই হয় ন1।” 
শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়। 


মানবের ইতিবৃত্ত | 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


(৭) দৈত্যজাতির সপ্তম বিভাগ । 
(809২০01.119.) 
মঙ্গোলিয়ান জাতিই সপ্তম বিভাগ । তাহার! উল্লিখিত রাক্ষদগণের 
ংশধর। সমুক্রোপকৃল ব্যতীত সমস্ত চীনদেশবাসীগণ, মালয়দেশীয়গণ, 
তিখবতবাসীগণ, হাঙ্গারিক়। দেশীয়গণ, ফিন্লাওবাসীগণ, ঈস্কুইমক্সগণ-_-এই 
সপ্তম বিভীগের অন্তর্গত। টলটেক ব! তৃতীর বিভাগ উত্তর আমেরিকার 
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বাপ করিত। তাহাদের এবং এই মঙ্গোলিয়্ান জাতির সংমিশ্রণে 
আমেরিকার রক্তকার ইত্ডিয়।ন (1২50 7701979) নামক আদিম অধিবাসী- 
গণ জন্মলাভ করিয়াছিল। 

প্রাতঃকুর্যা সান্সিত উদ্দীমান জাপানি জাতি এই মঙ্গোলিয়ান জাতির 
অন্তর্গত। তাহার! এই বিভাগের শেষ সময়ে জাত । এই বিভাগের অনেক 
লোক পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়া! এনিয়! মাইনার, গ্রীস ও তৎপাঙ্খ বন্তী দেশ 
সমূছে উপনিবেশ স্থাপন করিল। তথায় পরবর্তী আর্ধ্যজাতির অন্তর্গত আর্ধ্য 
সেমিটিক নামক দ্বিতীয় বিভাগের সঙ্গে মিলিত হওরাতে সেই সংমিশ্রণে 
ফলে আদিম গ্রীক (যুনানী ) জাতি ও ফিনিসিরা বাসীগণ জন্মলাঁত করিল। 

পসিডনিস্‌ দ্বীপ সমুদ্রে গ্রাস করার পর হইতে যে যৎসামান্ত দৈত্যগণ 
এথানে সেখানে বর্তমান ছিল, তাহার! ক্রমশঃই অবনত হইতে লাগিল। 
এসিক্নার পূর্বভাগে যাহারা বিগ্তমান ছিল, তাহারা এই অবনতির শ্রোত 
রোধ করিয়া] দ্াড়াইল। ধ্বংসাবশিষ্ট দানব জাতির সম্কর বিবাহে নান! 
অসভ্য ও বর্ধর জাতিৰ আবির্ভাব হইল। সিংহল দ্বীপের ভেদ্দা নামক 
আদিম অধিবাসীগণ, বোর্ণিও দ্বীপের লোমশরীরী অধিবাপীগণ, আগামান 
দ্বীপের আদিমজাতি, আফিকার বুস্মেনগণ €051)0)60 ) এবং অঙ্ট্রেলয়া 
দেশের আদিম বর্ধর অধিবাসীগণ এইরূপে উৎপন্ন সঙ্করজাতি। বর্তমানে 
পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীগণই দৈত্যজাতির অন্তর্গত। তন্মধ্যে কেবল 
মাত্র জাপান জাতি এবং সম্ভবতঃ চীন! জাতিই ধ্বংসকারী কালগ্রাস হইতে 
রক্ষ। পাইয়! ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার আশা! কর! যায়। 





(৬) পঞ্চম মহাদেশ ও পঞ্চম মৌলিক জাতি। 
(ক্রৌঞ্চদ্বীপ ও আধ্যজাতি ) 
পঞ্চম মহাদেশের নাম ক্রৌধ্চদ্বীপ এবং পঞ্চম মৌলিক জাতির নাম আর্ধ্য- 
জাতি । এই জাতিকে উপযুক্তণপে চৈয়ার করার ভার বৈবস্বত মন্ুর উপর 
স্তস্ত হইয়াছে । তিনি তাহার সহকারীগণ সহ শ্বেতদ্বীপে তাহাদের শিক্ষা 
কার্ধ্যে ব্যাপৃত রহিলেন। উপযুক্ত গুলিকে গ্রহণ ক্রমে উৎসাহিত কৰ্িলেন, 
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এবং অস্গুপযুক্তগুলিকে সংশোধন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম ইন্দ্রি্ধ মানব 
দেছে সংযুক্ত হইল। তখন হইতেই আর্ধযজাঁতি বর্তমান মানবাকার ধারণ 
করিল। শ্রেষ্ঠ অন্থবগণ যাহাতে এই জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিস! তাহা 
দের অতুল বিদ্যা বুদ্ধি এবং প্রভৃত শক্তি সামর্থ্য সৎকাধ্যে প্রয়োগ করিতে 
পারে, মনু তাহারই প্রতিবিধান করিতে লাগিলেন। সংসার কোলাহলের 
বছ দুরে, ফবের তত্বাবধানে থাকিয়া আস্তে আস্তে সুন্নার দেহ ধারণ করত 
এই নুতন জাতি শশীকলার নায় দিন দিন ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে লাগিক্গ। 

ইতি যধ্যে জলে স্থলে নানারূপ পরিবর্তন ঘটিল। ক্রৌঞ্চ মহাদেশ অর্থাৎ 
বর্তমান ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিক1 এবং অষ্ট্রেলিয়। ভখনও 
আবিতূত্তি হয় নাই। বছ্প্রকম্পনের পর ক্রমশঃ এক এক অংশ সমুদ্রগর্ভ 
হইতে ভাসিয়া উঠিল। অন্তান্। স্থলভাগ সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত 
হইতে লাগিল। পরিশেষে আজ ছুই লক্ষ বৎসর গত হুইল আট্লানটিক্‌ 
মহাসাগরের মধ্যভাগে কেবলমাত্র পসিডনিস্‌ দ্বীপ ভাসমান রছিল এবং 
বর্তমান মহাদেশের মোটামোটি আকার অল্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইল। 

বুধের অধীনে এই জাতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর্ধাজাতির মধ্যে 
বোধশক্তিব বিকাশ হওয়াই সর্ব গ্রধান কার্য, এজন্ত ইহার জন্মক্ষণে বুদ্ধির 
অধিষ্ঠাতা, সৌম্য এবং সর্বগুণযুক্ত বুধ ইহার উপরে শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং 
শুভ বশ্বি প্রেরণ করেন। পুরাণে বুধকে ইন্দুর পুজ বল! হইপ্সাছে, যেহেতু 
ইন্দু দৈতাজাতির অধিষ্ঠাতা, দৈতাজাতি আর্ধাজাতির জনক) কাজেই 
ইন্দুকে বুধের জনক বল! হুইয়াছে। 

ননাধিক দশ লক্ষ বৎসর হইল, মাধ্য জাতিব অভ্যুদয় হইয়াছে! ধখন 
বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তখন ম্থু তাহাদিগকে উত্তর 
মেরু হইতে মধ্য এসিয়ায় লইন্স' আসিলেন। তথাম্ বহুদিন বাদ করিস 
কালসহকারে তাহারা এই কেন্ত্রস্থান হইতে নানা শাখার বিভক্ত হইয়! 
দিগ্দেশাস্তরে গিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিল। 

প্রথমাবস্থায় তাহাদের দেহ সাধারণতঃ ছন্ন হাত দীর্ঘ ছিল, পরে ক্রষশঃ? 
হাস ন্‌ইর়া বর্তমানে সাড়ে তিন হাতে নামিয়াছে। কালে আবও হ্ন্ব 
হইবে। 


চৈত্র মানবের ইতির্ত | ৪৭৯ 
(১) আধ্য জাতির প্রথম বিভাগ । 


( আর্ধজাতি ) 

দে আজ বন যুগেব কথা! প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বৎসর অতীত হুইল, 
কথিত কেন্ত্রস্থান হইতে সর্ব প্রথমে এই আর্য জাতির প্রথম বিভাগ 
দক্ষিণ দিকে হিমালয় পর্ধত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর ভাগে 
উপনিবেশ স্থাপন কবিল। এই প্রথম বিভাগও আধ্য জাতি নামে খ্যাত, 
এবং তাহাদের নামান্ুপারেই ভারতেব উত্তর ভাগ আধ্যাবর্তনাষে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । মরীচি, অত্র, পুলস্তা। পুলহু ( কৰি), অঙ্গির, ক্রতু ( কর্দম ), 
এবং দক্ষ, এই সি সর্বপ্রথমে তাহাদের নেতা হইয়া! শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। এই সপ্তষির নাম নানাগন্থে, নানাজপ পাওয়া যায়। বসিষ্ট) 
ভৃগু, নারদ, এই তিন জন সহ সর্ব সমেত দশঞ্জন খধি। ব্রাঙ্গণ, ক্ষতিয়, 
বৈশ্ত ও শৃদ্র এই চারি ভাগে পূর্বেই মন এই জাতিকে বিভক্ত করার পর, 
কথিত দশ খধি প্রথম বিভাগকে ভায়তবর্ষে লইয়৷ আইসেন। 

দানব, দৈত্য ও রাক্ষপগণের সহিত তাহাদের যে বহুকালব্যাপী যুদ্ধ 
বিগ্রহ চলিয়াছিল, তাহা নু[নাধিক পরিমাণে সকলেই অবগত আছেন। 
রামরাবণের যুদ্ধ বিবরণ অনেকেই জানেন। 

রাশীচক্র এবং “মেন্জার” নামক দেবভাষা এই আর্ধ্জাতি মধ্য এসির! 
হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। “সেন্জার” ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষা 
উৎপন্ন হইয়াছে। সেন্জারই প্রকৃত দেবভাষা, সংস্কত তাহার অপত্রংশ 
মাত্র। তাহাদের মধ্যেই চতুর্বিংশতি বুদ্ধ দন্মলাভ করেন। জৈন ধর্্মা- 
বলব্বীগণ তাহাদিগকে তীর্ঘঙ্কর বলিয়! উপাসন। করির়। থাকেন। 

(২) আধ্য জাতির দ্বিতীয় বিভাগ । 
( আধ্য-সেমেটিকৃ__-41৪-5970100 ) 

আর্ধা জাতির দ্বিতীয় বিভাগের নাম আর্ধ্য সেমেটিক্‌ (475 95051570)। 
তাহার! মধ্য এপ্িক়। হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া! গিয়া আফগ্রানিস্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করিল) পরে ইউফ্রেটিন্‌ ননী অতিক্রম করিয়া 
আরব ও সিরিয়া! দেশে উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের দ্বাৰা! কাল সহকারে 


৪৮০ পিস্থা। [৪০৩১৫ 


প্রাচীন এসিরিয়? ও বেবিলনিয়। সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইল।- তাহাদের 
সঙ্গে মঙ্গোলিয়ান জাতির সংমিশ্রণে ফিনিসিয়ান জাতি, পরবর্তী মিশর 
দেখীক্গণ এবং পুরাতন গ্রীক জাতি উৎপন্ন হইল। এই বিভাগের 
অপর এক ংশ পূর্বদিকে গিয়া মঙ্গোলিরান জাতির সঙ্গে সম্মিলিত 
হইয়া চীন উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিল। চীন সাম্রাজ্যের বর্তমান 
দিংহাদনে ষে সম্রাট সমানপীন আছেন, তাহার বংশ ও এই জাতি 
হইতে উত্পন্ন। 
(৩) আধ্য জাতির তৃতীয় বিভাগ । 
€( ইরেনিয়ান জাতি ) 

মহাত্ম। জারাধুস্ট (%21500589% ) বা জার! ওষ্টার (787909067) 
এই তৃতীয় বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে 
লইয়া! গির! পারস্ত এবং আফগানিস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই 
বিভাগের নাম ইরেনিয়ান বা ইরান জাতি ([187197 5/৮/৪০৪ )। কথিত 
মহাপুরুষ শ্বয়ং পারম্তদেশে বান করিতে লাগিলেন । এই জাতির কতক- 
গুলি গ্রথমতঃ আরব দেশে গেল; পরে তথা হইতে মিশর দেশে গিয়া 
তথাকার ধ্বংসাবশেষ দৈত্যজাতির সঙ্গে উদ্বাহুবন্ধনে মিলিত হুইন্পা বাস 
কবিতে লাগিল। 

এই উভয় শাখার জাতির পোক হুর্য্যের উপাপক । তাহাদের পুরোছিত- 
গণ মগ নামে খ্যাত) ও তাহার! ্যোতির্বিস্ভায় সবিশেষ পারদর্শা ছিল। 
প্রথম জারাথুষ্টার নামানুদারে আরও চৌদজন ইরান্‌ পণ্ডিত এই নাম 
গ্রহণ করিযাছিলেন। এই জাতি নক্ষক্র দেবগণের পুর্ন করিত, কিন্তু উক্ত 
ইবান্‌ পঞ্ডিতগণ তাঁছ নিষেধ করিয়া অগ্নির উপাসনা করিতে তাহাদিগকে 
উপদেশ দ্িলেন। কারণ তাহাদের মতে অগ্নিই পরমপিতা পরমেশখ্বরের 
প্রক্কত পরিচায়ক ও প্রতিনিধি । তাহাদের মধ্যে ৃষি বিস্তার সঘধিক উন্নতি 
হইয়াছিল। 

ক্রমশঃ 
যুগল দেবক । 


